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ত্য শজ্ঞাগলবচ: 


ভ্ব হী হঁতিত্তাডনল পত্রিজ চু 


২, ব্রত তে জজ ্ক্রোহ্ভাহ্ল্র নিল ল্রতাতা-৯৬২ 


=লশী=ফ ইইাজিিহুাল্ন প্পনল্দিিজ্নচক 


বড় দুঃখ কলিচা বস্কিম5ভ্ একদিন বলিছ়াচিলেন, “যে জাতির পুর্ব মাহাব্যোর 
এাতছাসিক স্মৃতি থাকে, ভাতা) মাহাত্ায়ন্ষার চেষ্টা পা, হারালে পুলঃপ্1গর 
চেষ্টা করে । বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চত হান! বাঙ্গালীর এছিহাসিক 
স্থিতি হই!” 

যে সকল জাতি ভাগ)বাল তাচার। ইতিহাসের আধা দিটাই শ্বহূলপ উপলব্ধি করে 
ও বিডি দেশ-কাজ £উতভি বিচিত্র রসহায়া আচরণ করিয়। আপনার সস্রি- 
প্রতিভাকে নিরন্তর লঙীবিত করে। বক সঙ্গে বকর, জাতির সঙ্গে জাতির, 
সভাতাব্ সঙ্গে লডাতার মিলন ও মৈত্রী লাধনা ইত্ডিছালের মধা দিয়াই সম্পদ হর । 
ছুর্ডাগ।ক্রঘে আমাদের দেশে তাহা হণ নাই । 

ব।ক্ধিগত সংস্কার, জা/তগত স্বার্থ ও ভাবগত আবেগের উর্দ্ধে উঠিয়া তপন্বীয় ভরকন্ধ। 
ও শৈর্ঘা লইা ইতিহালের তথ] অচ্ সন্ধান করা) নিরপেক্ষ, নির্শ্বোছ ও অখণ্ড দৃষ্টির 
আলোকে এ তথ। পরীক্ষা কতা; মাতভাঘালু মাদামে সেই পনীক্ষিত ও প্রমাণিত 
তথচকে ফনদাদারপণের অন্রে প্রতিষ্ঠিত করা-এই তিনটি উদ্দেক্ট লম] আচার 
ভ্রযহনাথ লযরকাহ মভাশঘের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরিষদ সদ্বাশিত হইতাছে। এই 
পরিষদ বাংলা ভাহাব মাধ্যমে এতিহাপিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ চলা, ওতিছালিক লতা প্রচার 
এবং এঁতিচা[লক সমস্থ! সম্বন্ধে আলোচনার বাবদ্ব। কলিয়া! ভ=নসাধার(ণের মনে ইতিহাল 
বিঘণ্ডে অঙচ্ুর্াগ সকারে প্রয়ামী হষ্টবে। এসব।তীত এট শরিছদ তিছ(সিক গবেহণান্ 
উ২পাহু জোগাতে এবং পার্থক গবেষণা ম।(তভাহাত মাপাষে প্রচার করিতে ঘরহাল, 
হইবে । স্যার সবল শহুরে ঘাছাতে এড্িহালিক লচেতনত। জাগ্রত হুথ তাছার অঙ্গ) 
এট পত্রিধদ সর্হাবিধ উলাছে চেডিত হুটবে। 

পর্ষদ এবং ষ্টচার মুপপঞ্জ ‘ইতিহাস’ পত্জিকা আতিপশ্-সন্প্রদঘ্ধ নির্বিশেষে 
বাংলা-ভাবাভাবষী সর্ববসাধারুণের জন্য উন্মুক্ত খাকিবে। আলোচনা, গবেষণ! ব। 
রচনা কোন বিশেষ দেশ, সভ।ঃতা বা কালের গণ্ডিতে অবন্ধ র€িবে ন!। কোন 
বিশে মতবাদ প্রতিপাদন বা দৃষ্টিশক্সী লমর্থন পঞ্িহদ ও পর্জিকার উদ্দেশ্ট-বহিদ্তি। 

যে ম্তান্‌ ব্রত উদযাপনের ভাব আমর! লইয়াছি তাচ। লাবারশেযর অর্থ, সামর্থ ও 
উৎ্পাহ বতীত সম্পাদিত হইতে পাপে ন! । মাতৃভাষা এবং ইতিহাসের প্রতি 
চাদের আগুযাগ আছে তাহাদের গকলকেই এই সমবেত সাধনা হখাসাধ্য যোগ 
দিতে আহ্বান করা হইতেছে । ঘৰি উদ্দেশ্য শুষ্ক এবং সাধনা আস্তবিক হয় তবে এই 
প্র্থাল বাথ হইবেলা। 

বঙ্গীথ ইতিহাস পরিষঙছের সভাঃগশের বাধিক চাদ| ১৯২ দশ টাকা মাত্র। 
ইতিহাসামুযাগী ঘে-কোন বক্তি লভ্য হইতে লাসেন। সভাগণ পত্রিকা বিনাছুল্যে 
পাইবেন । য্যদার! পরিষদের সভা লহেন তাহাদের পক্ষে পঞ্জিকার ঝাতিক মূল। 
৫ পাচ টাকা মাআ। স্থল, কলেছ, সাধাবণ পাঠাগার প্রুতৃতি প্রতিষ্ঠান বাধিক 
4. পাচ টাকা গিয়া! পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারে। 

টাঝাকড়ি, চিঠিপত্র ‘প্রভৃতি পরিঘদের কাধ্যালয়ে (২, কলেজ ক্কোয়ার, 
কলিকাতা ১২) কৰ্ণ্দ(চিবের নামে প্রেরিতধ্য 1 


২, কলের স্বোদার, উ্রমেশচজ্ঞ মন্ুমদ।র (সভাপতি) 
কলিকা ত।-১২ " ভ্রঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কশ্ঘপচিব ) 


টি 


শিবাজি ও পুরু গোবিন্দ সিংহ 
রব।জ্বনাথ ঠাকুর 


আকজেজ্রুলাল মিত্র 
উটরমেশচচ্ মজুমদার 


ভারত বহণয় বর্ণ মাল। 


( ‘লিহদাৰ্থ-সংগ্ৰহ ’ হইতে) ১৭ 


শিরা ও জনসংখ্যা 
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~~ 
ভ।তনাতদ দ্য 


২১ 
ফর1সী-বিপ্রব ও চম্দলনগর 
শু শ্িবপল মেল 

২০ টাডের “রাজস্থান? 
উ্ইঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

Ul কাজীর বিচার 


জঁনারেন্ছর্ষ্ণ সিংহ 


৮২ 
ল(লশতকল1-বিষয়ক পরিতাষ। 


জচ'1কুচ্দ্দব দাশওপ্ত ৬৮ 


কয়েকটি সংবাদ ৭6 





মূলা ১ প্রতি সংখ্যাঁ_দেড় টাকা, বাধিক-_পীচ টাকা 





বঙ্গীর ইতিহাস পরিষদের লক্ষে উননবেজ্ররুক লিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ভতজেজ- 
কিশোর লেন কতক মডাৰ্ণ ইণ্ডিন্না প্রেল, ৭ ওয়েলিংটন স্থোদ্বার, কলিকাতা, হইতে 
মুদ্রিত । 





বাবন্থাপক : এট মমিদুবরন মূহোপালাাঘ, এ, মুপাচ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা--১২ 


ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস 


ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশন ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর যাসের 
শেষ সপ্তাহে ( বড়দিনের ছুটির সময) জয়পুরে তছুঠিত হুইবে। খ্যাতনামা 
মহহারাহীয় এতিহ!সিক গোবিন্দ সধারান সরদেশাই অধিবেশনের সভাপতিত্ব 
করিতে সন্মত হইদাছেল। বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব করিবেন যপান্তমে ডক্টর 
উপেম্্রনাথ ঘোষাল ( প্রাচীন যুগ ). ভক্টর টি, ভি, মহালিক্রস্‌ ( পইবী হিন্দু যুগ), 
ও জি, এইচ, খাতে ( তুর্ক-অ'ফগান যুগ ), ড্র হরিরার গুপ্ত { বগল বুগ ) ও ডক্টর 
প্রতুলচন্দ্র ওপু ( হাধুলিক যুগ ) । আপনার সহযোগিতায় ও সভাপ৮ গ্রহণে এই 
ভাতত পতচ'নের সামর্প্যদ্দ্ধ হইবে। 

ইতিছাসাহুরাদী ব্যক্রমাত্রেই ইতিছাস কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারেন । "পলি 
‘ইতিহাস’ পত্রিকার পাঠক : এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া ভাই ইতিইাস- 
গবেষণায় সাহাব) করুন_-ইছাছ আমাদের "আানরিক অন্থপ্রো। সড্যপদের জন্ 
বাধিক চাদ দশ টাক। "অধ্যাপক বি, পি, সকসেনা , কোনাধ্যক্ষ, ইতিছ'স কংগ্ৰেস ; 
এলাহাবাদ বিশ্বাবিগ্ঠালয়, এলছব।স-_এই ঠিকানায় আবলন্থে পাঠ'ইতে ছুই | 

আপনি কংগ্রেসের অহী অধিবেশনের জন্য একটি মৌলিক গতলেদণ'নলক 
প্রবন্ধ পাঠাইলে লিলেস সাদিত হইব । প্রবন্ধ ইংস্রাজীতে এবং টাইপের অনধিক 
দশ পৃষ্ঠা হওয়া স'ৰ্চনীশ্ন এবং প্রবন্ধের সহিত অনধিক ২৫০ শব্দের একটি 
সংশক্ষিপ্তলার পাঠাছনেন। ১৯৫১-ত্র নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রবন্ধ কংগ্রেসের 
সম্পাদকের নিকট পৌছ'ন প্রান্নোক্জন । 

কংগ্রেসের স্ক্ষ হহলে ছয়পুর যাতায়াতের চস সলভ যাতায়াতী টিকিট 
পাইবার ব্যবস্থা করা ছইম্বাছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদের ছন্ড কংগ্রেসের 
সহকারী কম্্রসচিব ডক্টর প্রতুলচক্ত শুধ্রের (ঠিকান। £ ১১৫ ব্রাসবিহারী এযা ভিনিউ, 
কলিকাতা -_-২৯ ) নিকট লিখুন । 

এ এ 
রি বিশ্বেম্মর প্রসাদ 
কৰ্শ্মসচিব, 
ভারতীয় হাতহাস কংগ্রেস । 


ইতিহাস বিভাগ. 
দিল্লী বিশ্ববিস্যালয়, 
“দি 
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[ শৰ এলান স্নহম্ছুচ! 





শিবাজি ও গুরু গোবিন্দ সিংহ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ ববীস্দনাখের শিবাঞ্ষি ও শক্ত গোহিন্দ সিংহ শর্ত ব্রচনানি বাংলা ১৩১৬ 
সালের (ইংরাজী ১৯১৯) চৈত্র সংখ্য। প্রবাসীকে প্রকাশিত হব । ইহলাজ্গী ১৯১১ 
সনে ম্ডাণ লিভিছু। পত্রিকায় এই প্রুলদ্ধহ আচাযা যনুনাপব-ক্কুত ইংৱাচী অচুবান 
প্রকাশিত হম়। "বিশ্বভারতী" অন্থন্তিক্রমে র5চনাটি আনহা পুনম রণ করিলান। 
ধীঙ্রনাখের আরও কণেকটি অপ্রচলিত অতজিহাসিক্ক =5ন! ইতহাল পত্রিকা 
পুলমুদ্রণ কববাৰু পৰিকলন আমাদের ততে । ] 


শিখ ইতিহাসের সহিত মারাঠ। ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, 
যিনি মারাঠা ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজি হিন্দু- 
রাজা স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে স্ুপরিস্তুট করিয়! লইয়াই 
ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্ে মারাঠাজাতির অবতারণ করিয়াছিলেন ; তিনি 
দেশময় শক্রবিলাশ, রাঙ্গা (বিস্তার প্রভূতি যাহা কিছু করিয়াছেন সম্স্তই 
ভারতবাসীর একটি বৃহৎ সন্কলের অঙ্গ ছিল। 

আর গোড়ায় ধনের হাতিহাস রূপে শিখ প্িতহাসের আরম্ভ 
হইয়াছিল । বাবা নানক যে স্বাধীনত!| অস্তরে উপলব্ধি করেয়াছিলেন 
তাহ! রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে; যে দেবপুজা কেবল দেশ-বিশেষের, 
জাততি-বিশেষের কল্পনা? ও অভ্যাসের ভ্বারা, সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল 
মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না এবং বাধা পায়, 
নানকের ধর্শবুদ্ধি তাহার মধ্যে আপনাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে 
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লাই এই সকল সন্ভীরণ পৌরাণিক ধর্দের বন্ধন হইতে তীাহ।র হৃদয় 
যুক্তলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার 


করিবার জন্য ভবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

লানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়! যাহার! তাঁহার নিকট ধর্দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়।ছিল তাহারাই শিখ অর্থাৎ শিষ্য বলিয়! গণা হইয়াছিল । 

জাতি-নির্কিংচারে সকলেই শিষ্য এহণ করিতে পারিত। অতএব 
নানকের অগুবন্তণদিগকে লইয়া কোনে! জাতিগত ইতিহাস যে গড়িয়। 
উঠিবে এরূপ লক্ষণ প্রথমে দেখা যায় লাই । 

কিস্ত মোগ্লদিগের নিকট হতে অত্যাচার পাইয়া এই নানক- 
শিব্যর দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে সংহত হইয দাডাইলল এবং 
সেই কারণেই, সব্বসাধারনণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার আপিক্ষা আত্মদলকে 
বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষ। করাই তাহাদের প্রধান চে্। হইল । 
এইরূপে বাহির হইতে চাপ পাইয়াই শিখ একটি ঘনিড জাতি 
হইয়া দাড়াইউল । 

শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন এই কাজেই তিনি বিশেষ- 
ভাবে লাগিলেন। সর্ধামানবের নধো ধর্ম্মপ্রচার কাধাকে সংহত 
করিয়া লইয়! শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার ভীবনের 


ব্রত ছিল। 


এ কাতর প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকের নছে_ ইহা প্রধানতঃ সেনানায়ক__ 


এবং রাজ্রনীতিল্রের কাজ । গুরুগোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। 
তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বীধিয়া তুলিয়! বৈরব্রনির্ষযাতনের 
উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধশ্সম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈশ্াদলে পরিণত 
করিলেন এবং ধশ্ম প্রচারক গুরুর আসলকে শুন্য করিয়া দিলেন। 

€ গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড় করিয়া 
জানিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন 
নাই। শক্রহস্ত হইতে যুক্তিকামনাকেই তিনি তাহার শিষ্যদের মলে 
একাঁস্তভাবে মূত্রিত করিয়। দিলেন। 

৬ ইহাতে ক্ষণকালের জন্ত ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জল 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে 
তাহাও সত্য, কিন্ত বাব! নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি 


সস 


শিবাভি ও কারু গোবিন্দ লিংছ ৩ 


উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই 
খরচ করিয়। ফেলিল এবং তাহাদের যাতআও তাহার। এইখানেই 
অবলান করিয়। দিল । 

ইহার পর হইতে কেবল লড়াই এবং বাষ্ুবিস্তারের ইতিহালস। 
এদিকে মোগলশক্তিও ক্ষীণ হইয়।! আসিতেছিল এবং শিখদল তাহাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রানে যতই কৃতকার্ধা হইতে লাগিল ততই শাম্মরক্ষার 
চেষ্টা ঘুচিয়। গিয়। ক্ষনতাবিস্তারের পোলুপত( বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । 

যতদিন বিরুহ্ষপক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই একান্ত 
হইয়া উঠে, ততদিন এক বিপদের তাড়নায় নিজেদের নধো একাবন্ধন 
দৃঢ় থাকে । বাহিরের সেই চাপ সরিয়! গেলে এই বিভ্য়মভতাকে কিসে 
ধারণ করিয়া রাখিতে পারে! আ.'স্যরক্ষাচেষ্টায় যে যুক্গশন্তি সপ্চিত হইয়। 
উঠে, অন্যকে আঘাত করিবার উদ্ভন হইতে নিব করিয়া নিদ্বেকে 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় সেই শক্তিকে কে নিযুক্ত করিতে পারে? 
৮৮ যে শক্তি তাহ! পারিত মাশু প্রয়োজন সাধনের অতিলোন্গুপভায় 
গুলু গোবিন্দ তাহাকে খর্ধ করিঘছিলেন। গুলার পরিবার তিনি 
শিখদিগকে তরবারি দান করিলেন । তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন 
নানকের প্রচারিত রহ! সত্য গ্রশ্থসাছেবের মধ্যে আবক্ষ হইল, তাহ! 
গুরু-পরম্পরায জীবনপ্রবাহে ধাবিত হইয়। নানবসনাজ্রকে ফলবান 
করিবার জন্য অপ্রতিহতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল না। 
এক জায়গায় তাহ! অবরুদ্ধ হইয়! গেল। 

শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুন্ধ এবং অসংযত হইয়া উঠিল৷ 
তখন দেবতার তিরাধানে অপদেবতার প্রাহুঙাব হইল, কাড়াকাড়ি ও 
দলাদলি উদ্দাম হইয়! উঠিল । 

এই উচ্ছ্খল আত্মঘাতলাধনের মধ্যে রণঞ্িত সিংহের অভ্যুদয় 
হইল । তিনি কিছুদিনের আন্ত বিচ্ছিন্র শিখদিগকে এক করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সে কেবলমাত্র বলের দার! । তিনি লকলের চেয়ে বঙগশালী 
বলিয্!! সকলকে দমন করিয়াছিলেন । 

বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে হুব্ধশ করিয়ই 
এক করে-_শুধু তাই নয়, একোর ফে চিরন্তন মৃলতব প্রেম তাহাকেই 
পরাস্ত করিয়। পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন দাধন করে। রশজিত 
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সিংহ নিজের ন্বাথপুষ্টির জন্থই সমন্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে 
নিবিড় করিয়! বাধিয়াছিলেন। 

শিখসম্প্রনায়ের চিন্তে তিলি এমন কোনো! সহুদ্ভাবের সঞ্চার 
করেন নাই, যাহাতে তাহার অবর্থমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ 
করিয়। রাখিতে পারে । কেবলমাত্র অপ্রতিহছুত চাতুরীপ্রভাৰ এবং 
স্বার্থসাধন সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখা ইয়াছিলেন। 

তাহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাহার ভোগস্পৃহা অসংহত 
ছিল। একটিমাত্র তাহার প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি যাহ! 
চাহিয়াছিলেন,। তাহা পাউয়াছিলেন, কিছুতেই ভাহাকে ঠেকাইতে 
পারে নাই । একটি মাত্র স্থানে তিনি আপনার হর্দম ইচ্ছাকে সংযত 
করিয়াছিলেন_-অত্যস্ত লুক্ধ হুইয়াও ভারত মানচিত্রে তিনি ইংরাজের 
রক্তগণ্ডাকে লড্ঘন করেন নাই-ত্তাহার স্বার্থবুদ্ধি এইখানে তাহাকে 
টানিয়া রাখিযাছিল । 

যাহ! হউক, তিনি কৃতকাৰ্য! হইয়াছিলেন। কৃতকার্ধাতার দৃষ্টান্ত 
মান্থুধকে যত বিপদে ফেলিয়াছে এমন আর কিছুতে না। এই দৃষ্টান্তে 
মানুষের নঙ্গলবুদ্ধিকে পরাস্ত এবং তাহার লুক প্রবৃকিকে অশান্ত করিয়। 
তোলে-_ ইহা অপঘাতমুতারই পথ । 

যাহ। হইতে শিখসম্প্রদায় আরম্ভ হইয়াছিল, সেই নানক 
অকুতকাধ্যতার উজ্জল দৃষ্টান্ত । এই অন্ত তিনি তাহার বণিক পিতার « 
কাছে যথেষ্ট লান্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। লবণের কারবারে নানক 
কিরূপ লাত করিয়াছিলেন সে কথা সকলেরই জান। আছে। তিনি 
দরিদ্র ছিলেন, কিন্ত যে শক্তিতে জাঠ কৃষকর! প্রাণকে তুচ্ছ কিয়! 
হঃখকে অবন্ঞ। করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল, সে শক্তি এই কাণ্ড 
জ্ঞানহীল অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিয়াছিলেন । 

আর যে মহারাজ কৃতকার্য্যতার আদর্শম্থল__শিখদের চিরস্তন শক্রকে 
যিনি দমন করিয়াছিলেন, কোনো পরাভবই যাহার ইচ্ছাকে নিরস্ত 
করিতে পারে নাই-_-একদিকে মোগলরাজ্যাবলসান ও অন্চদিকে ইংরেজ 
অভ্যুদ্দয়ের সন্ধা।ক।শকে ধাহার আকম্মিক প্রতাপ রক্ররাশ্মতে রঞ্জিত 
করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কি রাখিয়। গেলেন? অনৈক্য, 
অবিশ্বাস, উচ্চ হ্খলত।। 
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শিখদের যাহার! নায়ক ছিল তাহারা এই কুতকাধা রাজার দৃষ্টান্ত 
ইহাই শিখিযাছিল, ভোর যার মুলুক তার। তাহার! ত]গ শিখিল না, 
আত্মসমর্পণ শিখিল না, যতোধশ্মস্ততে! জয়ং এ মন্ব ভুলিয়! গে 
অর্থাৎ দীনহীন লানক যে শক্তি দ্বার! তাহাদিগকে বাধিয়াছিলেন- 
মহাপ্রতাপশালী মহারাভ্র তাহাতে আগুণ লাগাইয়। দিলেন এবং 
ইতিহাসের আকাশে শিখ-তজ্যাতিছ ক্ষণকালের জন্য জ্লিয়। ক্ষণকালের 
মধে] নিবিয়। গেল । 

আদ শিখের নূপ্য আর কোনে! অগ্রসর গতি নাই । তাহার! 
একটি ক্ষুদ্র সম্প্রনায়ে বাধিয়া শেছে-_তাহার আর বাড়িতেছে না 
তাহাদের মণো বহু শতাব্দীর মধ্যে আর কোনো মানবপ্যরুর আবির্ভাব 
হইল ন।--স্তানে-ধ্শ্ম-কাল্ম মানবের ভাণ্তারে তাহার! কোনো নুতন 
সম্পদ সক্চিত করিল ন1। 

নানক শির! আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
তাহার শিষ্যদল ফোৌজে ঢুকিয়া কখনে! কাবুলে কখনে। চীনে কখনো! 
আফ্রিকায় লড়াই করিম! বেড়াইবে, নানকের ধশ্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তর- 
বংশীয়দের এই পরিণানই যে গোৌরবল্জনক এমন কথ! আমরা মনে 
করিতে পারি ন।। সমুসয্যদরের উদার ক্ষেত্রে তাহার! কেবল বারিকে 
বলিয়! কুচকা€য়াজ করিবে এজ নানক জীবন উৎলদর্গ করেন নাই । 

নানক ভাঙার শিষ্যদিগকে স্বার্থপরতা হইতে, ধর্্মবোধের স্ঙ্কীনত। 
হইতে, আধ্যাস্িক অসাড়তা হইতে মুক্ত হইবার জহ্য আহ্বান 
করিয়াছিলেন--তিনি তাহাদের মন্ষ্যহকে বৃহৎভাবে সার্থক করিতে 
চাহিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ এই শিখদিগকে বিশেষ একটি প্রয়োজনের 
উপযোগী কলিয়া বাধিয়া দিলেন_-এবং যাহাতে তাহারা সেই 
প্রয়োজনকে কিছুতে বিস্মৃত না হয় সেই জন) তাহাদের নামে বেশে 
ভূষাযস় আচারে নানাপ্রকারে সেই প্রয়োজনটিকে তাহাদের চিত্তের 
মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়। দিলেন_ এইবূপে শিখদের সন্ুব্যত্বের 
উদ্ভমধারাকে অন্য সকল দিক হইতে প্রতিহত করিয়া! একট! বিশেষ 
দিকে প্রবাহিত করিলেন । ইহার ত্বার।, একট। প্রয়োজনের ছাচের 
মধো শিখজাতি বন্ধ হইয়! শক্ত হইয়া তৈরি হইল । 

যখন শিখর। মুক্ত নায়ুষ লা হইয়! বিশেষ প্রয়োজনযে।গ্য মাহুষ 
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হইল, তখন প্রবল রাজ্জা তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইলেন 
এবং এইরূপ আঙ্গ পর্য্যন্ত তাহার! প্রবলকর্তক বিশেষ প্রয়েজনেই 
লাগিতেছে | 4স্পাটায় গ্রীস যখন নিক্সের মানবকে বিশেষ প্রয়োজনের 
অমুসারে সঙ্কুচিত করিয়াছিল, তথন সে যুদ্ধ করিতে পারিত বটে কিন্ত 
আপনাকে খর্ব করিয়াছিল, কারণ যুদ্ধ করিতে পারাই মানুষের শেষ 
লক্ষ্য নহে । এইরাপে মাছুষ আশু প্রয়োজনের জন্য নিজের শেয়কে 
নষ্ট করে এমন উদাহরণ অনেক আছে এবং আজ পধ্যন্ত এই 
অপূরদাঁ লুক্ধতার তাড়নায় সকল সমাজেই মহুয্যবলি চলিতেছে । যে 
নররক্তপিপান্থ অপতেবতা এই বলি গ্রহণ করে সে কখনো সম।জঃ 
কথখনে! রাই, কখনে। ধর্ম এবং কখনে! ততৎকালপ্রচলিত কোনে! একটা 
সর্ববজনমে।হকর নাম ধরিয়া সান্ষকে নষ্ট করিয়! থাকে । 

শিখ ইতিহাসের পরিণাম আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ঠেকে । 
যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়। অভ্রভেদী পর্বতের পবিত্র শুভ্রশখর 
হইতে নিঃস্থত হয়াছিল, সে যখন পথের মধ্যে বালুকারা শির অভ্যন্তরে 
লুপ্ত হয়! তাহার গতি হারায় তাহার গান ভূলিয়। যায় তখন সেই 
ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়__তেমনি তক্রের হৃদয় হইতে যে শুভ্র নির্শ্মল 
শ্রক্তিধার। বিশ্বকে পবিত্র ও উর্বর করিতে বাহির হইয়াছিল আজ তাহ! 
যখন সৈন্যের বারিকে রক্তবর্ণ পক্ষের মধ্যে পরিশোধিত হইয়। গেল 
তখন মানুহ ইহার মধ্যে কোনো গৌরব ঝা আনন্দ অন্ুতব করিতে 


পারে না । 

এই শিখ ইতিহাস একদিন প্রতিজিঘ/ংসা অথব। অদ্য কোনো 
সঙ্কীণ অভিপ্রায়ের আক্ষণে লক্ষ ভষ্ট হইয়া মানব-স্ফলতার ক্ষেত্র হইতে 
লিভ হইয়াছে কিন্ত তাহা অপেক্ষা! নিয়তর যে জাতীয়-সফলতার 
ক্ষেত্র সেখানেও কোনে! গৌরব লাভ করিতে পারে নাই । রণজিত 
সিংহ যে রাজ্য বাধিয়াছিলেন তাহা হণকিত সিংহেরই রাজা-গোবিল্দ 
সিংহ মোগলদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র 
শিখসন্প্রদায়েরই সংগ্রাম । নিজের শিষ্যদলের বাহিরে তিনি সন্ধলকে 
প্রসারিত করেন নাই। 

এইখানে মার।ঠ। ইতিহাসের সঙ্গে শিখ ইতিহাসের প্রতেদ লক্ষিত 
হয়। শিবাক্জি যে চেষ্টাম প্রবৃত্ত হুইম্মাছিলপেন তাহ! কোনে ক্ষুদ্র 
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দলের মধ্যে মাবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, তিনি যে হিন্দুজাতি 
ও হিন্দুধৰ্শ্মমক মুসলমান শাসন হইতে মুক্তিদান করিবার সক্ষল্প 
করিয়াছিলেন, তাহা আয়তনে শিখজাতি ও ধশ্ম অপেক্ষ। অনেক বেশি 
ব্যাপক- হ্থতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাযসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া 
তোলাই তাহার লক্ষ্যের বিনয় ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই । 

গুরু গোবিন্দ এবং শিবান্দরি উভয়েই প্রায় সমসানমিক । আকবরের 
উদার লাই্ুনীতির তখন অবসান হইয়াছিল এবং সেই জন্যই মোগল 
শাসন তখন ভারতবর্ষের অমুসলমান ধন্দ ও সমাজকে শআাজআবক্ষায় 
আাগরূক কত্রিয়া ভুলিয়াছিল। 

বন্তত তখন ভিতরে বাচিরে আঘাত পাইয়! সমস্ত ভারতবর্ষে 
নানাস্থানেই একটা যেন ধশ্মচেষ্টার উদ্ধোধন হইয়াছিল । হিন্দুধর্ম 
সমাজে তখন যে একটি জীবনচাঞ্চল্য ঘটিাছি, বিশেষভাবে দাক্ষিনাতো 
তাহ! নান! সাধু ভক্তকে আশ্রয় করি নব নব ধ্র্শ্মোংসাহে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। সেইরূপ সচেতন অবস্থায় গুরুআাভবের অত্যাচারে 
শিবাজির চায় বীরপুক্ুষ যে ভারতবর্ষে স্থধর্মীকে জযযুক্ত করিবার জন্য 
ব্রত গ্রহণ করিবেন ইহ। স্বাভাবিক । 

আবার ভারতবর্ষের পশ্চিনপ্রান্তে এই সময়ে নবহ।বোন্দীপ্ত শিখ- 
ধন্মের প্রভাবে শিখসন্প্রদায়ের চিত্ত ও প্রাণ পূর্ণ হইয়া! উতিয়াছিল। 
সেই কারনেই মোগলশালনের পীড়ন তাহাকে দমন করিতে পারে নাই, 
বরঞ্চ তাডনাপ্রাণ্য অগ্রির হ্যায় তাহাকে উদ্যত কারয়! তুলিয়াছিল। 

কিন্ত যদিচ ভিতরকার প্রভাব ও বাহিরের আঘাত উতয়েরই পক্ষে 
একই রকম ছিল তথাপি তাহার ক্রিয়া গুরু গোবিন্দ এবং শিবাজির মধ্যে 
একভাবে প্রকাশ পায় নাই । 

গুরু গোবিন্দ মোগলদের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছেন কিন্তু তাহা 
কেমন খাপছাড়। মত গ্রতিহিংস। এবং আত্মরক্ষা সাধনই তাহার 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 

কিন্ত শিবালি যে সকল যুদ্ধবিএ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহ! 
সোপানপরম্পরার মত; তাহ! রাগারাগি-জন্ডালডি মাত্র নয়। তাহ! 
সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূরকালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহত আয়োজন 
বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আমুপুরবিকতা ছিল 
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তাহ। কোনে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে তাহা একটি বুহং 
অভিপ্রায় সাধনের উদ্যোগ । 

কিন্ত ততসন্বেও দেখ! যাইতেছে, শিখ ও মারাহঠা উভয় প্রাতিরই 
উতিহ।স একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে । 

ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যে উদ্দেস্ট সমস্ত দেশকে 
অধিকার করিতে চাহে তাহা কেবল একজন বা কয়েকজন মাত্র মনস্থী 
লোককে অংশ্রয় করিয়া সফল হইতে পারে না। স্ফুলিঙঈগকে শিখ! 
করিয়! তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে চক্মকি ঠক্িলেই চলে না 
উপযুক্ত পলিতারও আবশ্যক হয়। শিবাজির চিত্ত সমস্ত দেশের 
লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এই জগ 
শিবাজির অভিপ্রায় যাহাই থাকুন! তাহার চেষ্ট। সমস্ত দেশেছ চেষ্টারূপে 
জাগ্রত হইতে পারে নাই । এই জ্রম্তই মারাঠ!র এই উদ্যোগ পরিণামে 
ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বগির উপদ্রবরূপে নিদারুণ হইয়। 
উঠিয়াছিল। 

যে মঙ্গল সকলের, তাহাকে সকলের চিত্বের মধ্যে যদি প্রতিটিত 
না করা হয়, যদি তাত! কেবল আমার বা আমার দলের কয়েকজন্েল 
মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তবে তাহার মঙ্গলরূপ ঘুটিয়। যায় এবং অন্যের পক্ষে 
ক্রমে তাহ! উৎপাত হইয়া উঠে। 

শিবাজ্জির মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহ! ক্রমে 
ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাদ্পে কলুষিত হইয়া উঠিল। এমন বিকার কদাচ 
ঘটিত ন! যদি এই ভাবটি দেশের সর্বসাধারণের মনে প্রসারিত হইবার 
পথ প্রশস্ত থাকিত। তাহা হইলে বৃহৎ আধারের মধ্যে বৃহৎ ভাব 
আপনার স্থান এবং খাদ্য পাইত, তাহা হইলে একটা কাঠ যখন লিবিবার 
মত হইত তখন কোথা হইতে আর একট! কাঠ আপনি জ্বলিয়া উঠিত। 

আমাদের দেশে বারন্বার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির 
উদ্ভব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিকত! থাকে না। মহাপুরুষের আসেন 
এবং তাহারা চলিয় যান, তাহাদের আবির্ভডাবকে ধারণ করিবার, পালন 
করিবার, তাহাকে পূণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক স্ুখোগ 


এখানে নাই । 
ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা । যে মাটিতে আঠা একেবারেই 


বজম্দরলাল নিত ৯১ 


নাইট সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখীর মুখে বীজ আসিয়া পড়ে কিন্তু 
তাহ! অন্কুরিত হয় না, অথব। হু'চারটি পাতা বাহির হইয়া! এুম ডিয়! যায়, 
কারণ, সেখানকার আলগা! মাটি রস ধারণ করিয়।! রাখিতে পারে ন। 
আমাদের সনাজের মধ্যে বিচ্ছিয়তার আর অন্ত নাই; ধর্শ্মে, কে, 
আহারে বিহারে, আদানে প্রদানে সর্ত্রই বিচ্ছন্দত। । এই জন্য ভাবের 
বন্ড! নামে কিন্ত বালুর নধ্যে শুবিয়। যায়, তেজের স্লি্গ পড়ে কিন্ত 
ইতস্ততঃ সামান্য ধোয়া জাগাইয়! নিবেয়) যায়_ এই জন্য নহংচেষ্ট। 
বৃহৎচেষ্ট। হইয়। উঠে না! এবং মহাপুরুষ দেশের সব্ধসাধারণের অস্ষনতাকে 
সমুজ্ঞলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নিব্বাণ লাভ করেন। 


রাজেন্দ্লাল মিত্র 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


আজকাল ইতিহাস বলিতে আমর! যাহ বুঝি আমাদের দেশে 
তাহার চর্চ্চ। একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। বিপুল সংস্কত- 
সাহিত্যের ভাগ্ডারে একণাত্র রাজতরঙ্গিনী বাতীত এমন একখানি গ্রন্থ 
নাই যাহাকে অদঙ্কোচে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কর। যাইতে পারে। 
হিন্দুর! চিরকালই ইহার প্রতি ওদাসীন্ দেখাইয়াছে। মধ্য যুগে 
অনেক মুসলমান এতিহাদিক ছিলেন কিন্ত কোন হিন্দু এতিহালিক 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন নাই । উনবিংশ শতান্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। এবং পাশ্চাত্য পুর্নাতববিদগণের সংস্পর্শে 
আসিয়া হিন্দুর! প্রথমে এ বিস্তার চর্চা আরম্ভ করে। কিন্তু গত এক 
শতাব্দীর সধ্যে এ-বিহয়ে তাহারা যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহাতে 
আশা হয় যে তিন হাজার বংদরের ওদাসীম্য সত্বেও তাহারা এই 
বিণ্ডায় পারদশ্িভার যোগ্যতা অল্ধ্রন করিতে পারিবে । 

যে সমুদয় হিন্দু মনম্ধী এই নৃতন বিগ্যায় খ্যাতি লাভ করেন 
তাহাদের মাথধ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰই ছিলেন সর্বপ্রথম । তাহাকে এই 


বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলিপেও অতু[ক্তি হয় ন।। দুঃখের বিষয় তাহার 
২ 
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জীবন-কাহিলী ও বহুমুখী প্রতিভ! ভারতবর্ষ তে! দূরের কথা, বাংলা 
দেশেও সুপরিচিত নহে। রবীন্দ্রনাথ তাহার জ্রীবনম্মৃতিতে 
রাডেল্দলালের প্রতি আছ্ধ। প্রদর্শন করিপাঞেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ্‌ ‘সাহিত]-সাধক-চরিতমালা'য় তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত 
করিয়াছেন । কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজেও রাজেন্দ্লালের যথোচিত সমাদর হয় নাই । 
রবীন্দ্রনাথ তুঃখ করিয়। বলিয়াছেন £ “বাংল! দেশের এই একল্লন 
অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃতু)র পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ 
কোনে! সম্মান লাভ করেন নাই ৷? তাহার এই অভিযোগ অতি 
যথার্থ । সুতরাং বাংলা দেশের এতিহালিকগণের মুখপত্রে তাহার 
জীবনী সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচন! ন! করিলে আমাদের গুরুতর 
প্রত্যবায় হইবে । 

রাজেন্দ্রলাল পরিণত বয়সে তীাহ!র রোজনামচায় (0157) অথব! 
নোট-বইয়ে তাহার জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি ঘটনগুলি লিখিয়া 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাহার জন্মতারিখ 
সম্বন্ধে তিনি তুই স্থানে হুই রকম লিখিয়াছেন। খুব সম্ভবত ১৮২২ 
খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাহার প্রক্তত জন্মদিন, গণনার ভুলে অন্তত 
তিনি ১৮২৪ খ্ৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাহার জন্মতারিখ নিঙ্দেশ 
করিয়াছেন । ইংরাজী স্কুলে ৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়! ১৬ বৎসর বয়সে 
তিনি মেডিকাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিলেও অধ্যক্ষ সাহেবদের সহিত কলহ করিয়। চারি বৎসর 
পরে এ কলেছ ত্যাগ করেন। তারপর কিছুদিন আইন অধ্যয়ন 
করিয়া শেবে সংস্কৃত ও হিন্দী উর্দদ প্রভৃতি অন্যান্য দেশী ভাব। শিক্ষায় 
মনোনিবেশ কনেন। 

ভবিষ্যতে যিনি ভারতীয় পুরাতত্বে অলামাশ্ত জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাহার বাল্য জীবনে ও শিক্ষায় ইহার সহিত কোন সম্বন্ধই 
ছিল ন।। কিন্তু বিধির অপূৰ্ব্ব বিধানে এক অচিস্তিত উপায়ে ভাহার 
জীবনের গতি পরিবকিত হইল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গীয় 
এশিয়াটিক সোসাইটির আআালিষ্টান্ট সেক্রেটারী ও গ্রস্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইলেন । তাহার নাসিক বেতন উইল ১০০ টাক । রোদ এমন কি 


রাভেন্দ্লাল নির ১১ 


হিন্দুর পর্ব্বদিনেও তাহাকে নিয়মিত ১০ট। হইতে ৪উ1 পর্যন্ত প্রচ্ছ 
দেখ, চিঠি-পত্ৰ লেখ। প্রভৃতি লাহ্িসের কাজ করিতে হইত । 

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জরোন্‌স ও অন্যান্ঠ ৩০ জন ইংরেছের 
উদ্ভোগে এশিয়াটিক সোলাইটি স্থাপিত হয়। সেই অবধি অনেক 
ইংরেজ পণ্ডিত ভারতের ( ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের) পুরাবৃন্ত 
সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন এবং এট সোলাইটির 
অধিবেশনে ও পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। বস্তঃ প্াজেন্রলাল 
যে সময়ে সোসাইটিতে চাকুরী গ্রহণ করেন সে সময়ে ইহাই ভারতবর্ষে 
উচ্চতর জান বিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান কেন্দ্র ভিপ-__-একমাত্র কেন্দ্র 
বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না । জ্ঞানের এই তীর্থক্ষেত্রে বছ 
মননদ্বী পণ্ডিতের সংস্পর্শে আনিয়া বাজেজ্লালের ভখবনধাল। আমূল 
পর্িবন্তিত হইল । তিনি আফিসের কাজে ব্যস্ত থাকিলেও 
সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন। ডাক্তারী বা ওকালতীর পরিবর্তে ইহাই যে জাহার 
স্বাভাবিক প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র এতদিনে তিনি তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। 

এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেজ্রঙগাল দশ বংলর চাকুরী 
করিয়াছিলেন । ইহার নধেোই তিনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও 
পুরাতব্বব্ষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত করেন। সোসাইটির কশ্ম ত্যাগ 
করিবার পরই তিনি মালিক তিন শত টাকা বেতনে নবপ্রতিষ্টিত 
ওয়ার্ডস্‌ ইলছিটিউশনের ডিরেক্টার নিষুত্ত। হন। নাবালক জমিপার- 
দিগের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত ইহ! স্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ খুষ্টাবে 
ইহ! উঠিয়া যায়। রাজেন্দ্রলাল শেষ পর্ষযস্ত ইহার ডিরেইউর ছিলেন 
এবং ৫০০. টাকা পেল্সান পান । 

সোসাইটির কশ্ম ছাড়িলেও রাছেজ্্রলাল ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
ংযোগ বাখিম়াছিলেন। তিনি প্রথমে সদস্য, পরে কাউন্সিলের সদশ্য, 
এবং যথাক্রমে সেক্রেটারী, সহকারী সভাপতি, এবং সভাপতির আসন 
অলংকৃত করেন। ঘেখানে একদিন সামান্য বেতনভতোগী কম্মচারা 
মাত্র ছিলেন, প্রতিভ৷, পাণ্ডিত্য ও কর্শ্মকুশলশতার গ্যণে পরিশেবে 
ভিনি সেখানকার সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাহার পূর্ব্বে আর 
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কোন ভারতবাদী এই সম্মানের পদ লাভ করেন নাই । তাহাকে 
সভাপতি পদে বরণ করিয়৷ সেকালের ইংরেজ সদস্যগণ যে গুপগ্রাহিতা ও 
স্ঠায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন ইহাও আমাদিগকে অকুষ্ঠিত চিত্তে 
স্বীকার করিতে হইবে। 

রাজেন্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা যে সমুদম প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, এবং ইহার পক্ষ হইতে যে সমুদয় গ্রন্থ সম্পাদন! করিয়াছেন 
তাহার সংখ্যা এত অধিক যে তাহার তালিকামাত্র দেওয়াও এখানে 
সম্ভবপর লহ । এশিঞাটিক সোসাইটির শত বাষিকীতে ( Centenary 
Review ) ১৮৮৬ খ্বষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত প্রকাশিত এই সমুদয় রচনাবলীর 
একটি তালিক। আছে। সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও এত্রজেন্তর 
নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত জীবলীতেও রাজ্রেন্দ্লালের গ্রন্থাবলর সংক্ষিগ্ত 
বিবরণ আছ । কিন্তু ইহ! ব)তীত ভারতে ও ভারতের বাহিরে অনেক 
পত্রিকায় তাহার বনু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

তিনি যে সমুদয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেল তাহার 
মধ্যে তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণ, আরণ্যক ও প্রাতিশাব্য, গোপথ-ক্রা ক্ষণ, 
এতনেয় আররণাক, বৃহদ্দেবতা) কানন্দকীয় নীতিসার, ললিত বিস্তর ও 
অষ্টসাহ স্িক। প্রন্থাপাবনিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।  এতদ্ধযতীত 
তিনি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পু'থির বিবরণ-সন্থলিত তালিক1 ( Descriptive 
Cataloguc ) প্রকাশ করেন। এই তালিকার সাহায্যেই ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যের শত শত লুণ্ড অমূল্য নিধির সন্ধান মিলিয়াছে 
এবং বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মণয সাহিত্য ধর্শ্ম ও সমাজের সম্বন্ধে বছ তথ্য 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধসহিত্যের পরিচয় এই 
বিভাগে তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান। 

ইংরেরী গ্রন্থের মধ্যে উড়িস্য। ও বৌদ্ধ গয়ার পুরাতন তাহার 
অসাধারণ পাণ্ডিতোর পরিচায়ক । ইণ্ডো-ল্যারিয়ান নামক গ্রন্থে 
তাহার অনেকগুলি প্রবন্ধ সংকলিত হইমাছে_ ইহাতে ভারতের সংস্কৃতির 
নানা বিভাগে তিনি উজ্দ্রল আলোকপাত করিয়াছেন। পতঞ্জলির 
যোগস্থত্রের সটীক সংস্করণ ও ইংরেত্রী অনুবাদ, ছান্দোগ্য উপনিষণদের 
ইংরেত্রী অঘুবাদ, কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের সংস্করণ, এবং 
পুর্বে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ তাহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক । প্রাচীন 
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সাঠতিডেযর ও ইতিচাসের কত ভিজ ভিন্ন বিভাগে যে স্তাহার 'সসাধ্ারণ 
পাণ্ডিত্য ছিল তাহ। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় । 

বিবিধ বিষয়ে রাজেন্্রলালের অসাধারণ পাণ্ডিতোর লারও বেশী 
পরিচয় পাওয়। যায় তাহার প্রবন্ধাবঙ্গশীতে । একলা এশিয়াটিক 
পত্রিকা ও সভার বিবরণীতে প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধ সংখ্য। এক 
শতেরও উপর হুইবে। প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, চিত্র, মন্দির, 
ভাক্কর্ধা, সাহিতা, ধৰ্শ্ম, সনাজ, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । প্রাচীন শিলালিপি পা'ঠোদ্ছারের তখন 
শৈশব আবস্থ।। রাতেন্রলাল সোসাইটিতে যোগ দিবার মাত্র দশ 
বৎসর পূব স্রিন্লেপ অশে।ক-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়। এই নৃতন 
বিদ্যার পুন করেন। তখনও বিভিন্ন লিপির শেণীহিভাগ ও 
কালনিরূপণ হয় নাই, এমন কি বলহু প্রকারের অপরিচিত অক্ষর 
পাঠ করাও দ:লসাধা ছিল। তথাপি রাডেন্্রলাল অশেষ অধ্যবসায় 
সহকারে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । সকলেই জানেন 
যে এই লমুদয় শিলালিপি ও সুদ্রাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের 
সর্ববপ্রপাল ভিত্তি বরূপ ৷ রাচজেন্দ্রলাশ প্রায় পঞ্চাশটি প্রবান্ধে বিভিন্ন 
শিলালিপির ও দশটি প্রবন্ফে প্রাচীন মুদ্রার আলোচন। করিয়াছেন । 
প্রাচীন ভারতে স্ুরাপান ও গোনাংস-তক্ষণ, প্রাচীন হিন্দুদের আচন্থাতি- 
ক্রিয়া, সংস্কৃত যবন ও গ্রীকের অভিমত্ত, প্রাচীন ভারতে লরবলি, 
অঞ্ন্ত। চিত্রে বিদেশীর যৃত্রি, বৈজ্ঞানিক পরিভাখা, উডিয়। তাষার 
সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ, প্রাচীন ভারতের পোষাক পরিচ্ছদ, 
আলোপনিষদ, প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে কুট রোগের উল্লেখ, হিন্দী ভাবার 
উৎপত্তি ও উর্দর সহিত সন্বন্ধ প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের 
পরিচায়ক । মুদ্র। ও শিলালিপির পাঠ উপলক্ষে তিনি অনেক 
এতিহাসিক ঘটল! আলোচন। করিয়াছেন_তাহ! ছাড়াও তিনি 
ব্বতস্ত্রভাবে পাল ও সেন রাজগণের স্ম্থান্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ পিখিয়াছেন। 
লক্ষণ সংবৎ নামে যে একটি অব্দ প্রচলিত আছে তাহাও বিদ্বংসমাজ্ে 
তিনিই প্রথমে প্রকাশ করেন। 

এই সময়ে ইয়ুরোলীঘ পণ্ডিতগণ ঘে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন 
গ্রন্থ সম্পাদনা, মূদ্রা ও শিলালিপি পাঠ, এবং এতিহাসিক গবেষণ। 
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করিতেন ব্রাজেজ্দ্রলাল সম্পূর্ণভাবে তাহা অনুসরণ করিয়াছেন । 
তাহা তর সমসামিক তুই-এক জন ইংরেজ লেখক ( যেমন, ফাগুপন ও 
কানিংহাম ) তাহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন_- 
এবং অনুক্রনাম! “বাবুর মতের তত্র বিরোধিত! করিয়াছেন। কিন্ত 
আজ ধীরভাবে আলোচন করিলে আমর) দেখিতে পাই যে 
এই সকল শ্লেষ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার কোন হ্যায়লগগত কারণ লাই, 
তখনও ছিল ন! । বরং ছই-এক স্থলে রাক্রেন্ুলালের মতই অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং পরবন্ীকালে তাহাই গৃহীত হইয়াছে । মোটের 
উপর নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন ঘে আলোচনার 
প্রণালী ও পণ্ডিতের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতে উনবিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইয়ুত্রোপীয় পুর।তত্ববিদ্গণের সঙ্গে রাজেন্্রলালকে 
সমান আলন দিতে কোন কুঠা বোধ কর! উচিত লছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষা দীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পারিপান্থিকের পরিবর্তে সেই যুগে 
বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কারের মধ্যে মানুষ হইয়া তিনি যে শ্রেষ্ঠ 
ইয়ুরেোপীয় মনীষিগণেন্ন সহকক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাহার 
প্রতিভার ও অনাশান্ট ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমংণ।॥ 

রাতেত্্রলাল প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপির যে পাঠোদ্ছার 
করিয়াছিলেন এবং এতিহাদিক প্রবন্ধে যে সমুদয় মতামত ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন এখন তাহা কোন কোন স্থলে ভ্রান্ত বলিয়। প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কিন্ত একথ। সে যুগের কানিংহাম, প্রিন্সেপ, কোলক্রক 
প্রভৃতি অন্থান্ত ইযুরোশীয় পণ্ডিতগণের সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য । 
যাহার! জ্ঞানের কোন নৃতন (বিভাগের পথিকৎ অথব। পথপ্রদর্শক 
তাহাদের সকলের অদৃঞ্টেই ইহ ঘটে । তাহাদের পন্থ। ও মাবিক্ষার 
অন্থসরণ করিম। অন্টে এই জ্ঞানের এরূল উন্নতি সাধন করে যে তখন 
আর পুর্বস্থরিগনের মতের পূর্বের হ্যায় মুলা থাকে ন। কিন্তু 
তথাপি এই সমুদয় পুর্ববাচার্যাগণ আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, এবং 
তাহাদের খণ চিরকাল আমাদের স্মরণ লাখ! উচিত । এই হিসাবে 
বর্তমান কালে রাত্েজ্রলালের এঁতিহাসিক গবেষণ। সমধিক সৃল/বান 
বিবেচিত ন! হইলেও বাংলার তথা, ভারতের এতিহালিকগণ চিরকালই 
তাহা£ক শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন এরূপ আশ! করাই ম্যায়লঙ্গত। 
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আমর! এতক্ষণ রাডেস্রলালকে এডতড্হিাসিক্রূপেই দেখিয়াছি । 
কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ডভাহার বিচিত্র 
কশ্মআীবানের অন্যান্তা দিক দসম্বদ্ধেও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন 
মনে করি। 

বাংল। সাময়িক-পত্রের সম্পাদকরূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক একখানি মাসিক পত্র প্রায় ৭৷৮ 
বৎসর তিনি সম্পাদন! করিয়াছিলেন । এই সচিত্র মালিক পত্রে 
ইতিহাল, পুরাবৃত্ত, প্রাণিবিষ্যা, শিল্প, সাহ্বিত্া প্রভৃতির আলোচন! 
থাকিত। বাল]কাঠল রবীন্দ্রনাথ ইহ! পাঠে কিরূপ মুগ্ধ হইয়া ছুটির 
দিনের বহু মধ্যাহ্ন কাটাইয়াছেন, জীবনম্মতিতে তাহার উল্লেখপূর্ধ্ক 
আক্ষেপের সহিত প্রশ্ন করিয়াছেন, ‘এই ধরণের কাগল্প একখা [নও 
এখন লাই কেন । এই পত্রিকা বন্ধ হইবার পর “র্ছুস্য-লন্দভ* নামে 
আর একখানি নৃতন মাসিক সচিত্র পত্রিক! বাহির হুয়া রাক্ডেম্রলালই 
ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার পরিচলনায়ও তিনি যথেষ্ট 
কুতিতের পরিচয় দেনা ছয় বংসর চালাইয়। অবকাশের অভাব 
বশত র।ুজজ্দুলাল সম্পাদকের কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন । এই 
হইখানলি মাসিক পত্রিকায় রাজেজ্দলালের বলহু রচন। প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি পরে গ্রস্থাকারে ছাপা হয়। মাসিক 
পত্র সম্পাদন ব্যতীত রাকেজ্দরলাল বাংলায় কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়!- 
ছিলেন। প্রাকৃত ভূগোল, শিবজীর চগ্গিত্রৎ মেবারের রাজেতি বৃত্ত, 
ব্যাকরণ প্রবেশ, পত্র কৌমুদী (পত্র লিখিবার আদর্শ প্রণালার 
আলোচন।), অশোঁচ ব্যবস্থ। প্রভৃতি ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
এতদ্বাতীত তিনি সর্বপ্রথম বাংলাম ভৌগোলিক মানচিত্র প্রকাশ 
করেন ॥। সেকালে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তারের জন্য তাহার কিরূপ 
আগ্রহ ছিল এই দমুদয় গ্রন্থ হইতে তাহ! বুঝা যাইবে! এই উদ্দেশ্যে 
“শাহৃস্থ্য বাঙ্গল পুস্তক সংগ্রহ” নামে একটি সিরিছ্র বাহির হইত। 
বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত শিজবিষঘক তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ ‘শিল্পিক 
দর্শন’ নামে গ্রন্থাকারে এই দিরিজে প্রকাশিত হয় । 

ভো তরিন্দনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা ভাষ। :৪ সাহিত্যের 
পুষ্টিলাধন, বিশেষতঃ পরিভ।ষা! গঠনের উদ্দেশ্য লইয়া! সারন্থত সমাজ 
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প্রতিষ্ঠিত হয়! এই সভার প্রথম অধিবেশনে রাদ্রেন্ডলাল সভাপতি 
ছিলেন। তাহার অভিভাহণে তিনি বাংল! ভাষার বানান-সংশোধন 
সম্বন্ধে এবং এ সভার ত্বিতীয় অধিবেশনে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে 
বে আলোচন! করেন, সতর বৎসর পরে আজিও তাহা বিশেষ প্রণিধানের 
যোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সভার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ [লিখিয়ান্ছেন, 
“ব্রাজেন্দলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভ11... 
বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ এক! 
রাজ্রেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন ।?” এই সভ! উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
রাজেজ্রলালের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন । এই পরিচয়ের 
অতি সংক্ষিপ্ত বৰ্ণন! রবীন্দ্রনাথ জীবনশ্যতিতে অপরূপ ভাষায় লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন। 

বাংল! ভাষা ও সাছিত্যের প্রতি রাজেজ্দরলালের কিকপ গভীর 
অনুরাগ ছিল উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। 
জলহিতকর সকল কারধ্যেই তাহার উৎসাহ ছিল। কলিকাতার 
পোৌরকার্য্যে তিনি হহুবংসর ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ ছিলেন। প্রথমে 
‘জাহিদ অব দি পাস পরে কর্পোরেশনের সদম্তরূপে তিনি কলিকাতার 
উদ্দৃতি সাধনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন । রাজ্নীত ক্ষেত্রেও তাহার 
কৃতিত্ব কম ছিল না । তিনি প্ৰথম হইতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান _ 
আলোনিয়েশলের সদস্য ছিলেন এবং ৩২ বৎসর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছ্িলেন। তিনি চারিবার ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। 
কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন প্রাজেন্দ্রলাল 
অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ॥। এই উপলক্ষে তিনি 
যে স্বাগত সম্ভাষণ করেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে ভারতের বিভিদ্ধ ও 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলি মিলিয়া একটি মহাছ্াতি গঠন করিবে ইহাই তাহার 
জীবলের স্বপ্র ! এই কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই এইরূপ মিলনের সম্তাবন। 
তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । আজ তাহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে । 

রাজেল্্লালের গুণমুফ দেশবাসী তাহার জীকিতকালে তাহাকে 
যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। এশিয়াটিক সোসাইটি রাজেন্দ্রলালকে 
যে বিপুল সম্মান দখাইয়ছিল তাহা পূর্ক্বে্ট বলিয়াছি । 
কলিকাত। বিশ্ববিতালয় তাহাকে এল. এল. ডি উপাপি দ।ন করে। 
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এই উপাধি দান উপলক্ষে ভাইস-চান্দেলর হবহাউস যাহা বলেন 
তাহ! বিশেষভাবে প্রণিধালের যোগ্য । পূর্ব্বে আমর তাহার সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছি তাহার সমর্থন হিসাবে নিম্নে ইহার কিয়দ্ভাগ উচ্তধত 
করিতেছি £- 

“He is a Pandit by profession, but he is, at thc same 
time, a scholar and critic in pur scnsc of the word. (He 
is ) thoroughly imbucd with 01050 principles of criticism 
which men like (091007০০109, Lasscn and Burnouf havc 
followcd in their rcescarches into the litcrary treasures 
of his country. His English is remarkably clear and 
simple, and his 12800701715 would do crcdit to any 
Sanskrit scholar in J.ngland.” 

ভারতের সরকারও রাজ্জস্দরলালেবর প্রতিভার যথোচিত সমাদর 
করিয়াছেন। ১৮৭সগখদাব্দে সি. আই. ই. ৪ দশবংসর পরে তিনি রাজা 
উপাধিতে হৃষিত হন । ১৮৯১ স্বষ্টাব্দে এই ননন্বীর মৃত্যু হয় । 

আীবিতকালে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিসেও মৃত্যুর পর অগ্যাবধি 
উাহার স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধ! দেখান হয় নাই | দেশের 

, এই ক্রটি সংশোধন করার সময় আলিয়াছে। এ বিষয়ে আামাদের 
সচেতন হওয়া আবম্যক | 


ভারতবষীয় বর্ণমালা 
( বিবিধাৰ্থ-সংগ্ৰচ্‌ হইতে) 


[ ১৭৭৩ শকাম্বে ( খৃষ্টাব্দ ১৮৫১:৫২ ) »হাজেজ্লাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ, 
অর্থাৎ পূরাবৃত্তেতিহাল-প্রাণিবিষ্যা-শিল্প-লাহিত্যাদি-স্রোতক যালিক পত্র’ 
প্রতিষ্ঠা করেন । মিত্র মহাশগ পত্রিকার উদ্দেশ্ট বর্ণনা প্রদক্ষে বলেন, '"ঘাহাতে 
পাধারণ জনগণে অনাগ্র।সে বিস্যালাভ কয়ে, যাহাতে হণিক এবং মোদক আপন 
আপন কর্ণ হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পাবে, ষাহাতে 
বালক ও বালিকাগণ গল্লবোধে কীড়াছলে এই পত্র পাঠ করি আপন আপন 

ও 
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জাতের বিত্যার করে, দাহাতে যুবকগণ ইীশ্রয়োক্দীপক গ্রন্থদকল পর্রিছরণপূর্ক্মক 
উপকারক বিহ্ঘ্রের চর্্চ৷) কলে, যাহাতে বুদ্ধ বান্তি তুটিজ্নক স্দালাশ করিতে 
সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ] ॥” ( বিধিধাথ.সংগ্রছ, 
প্রথম পর্ব, প্রথম খণ্ড )। ১৭৮২ শকাব্দ ( খৃষ্ধান্ম ১৮৬*-'৩১ ) পর্ধন্ত তিনি 
এই পত্রের সমালোডন। করেন। এই কমর বংলনে ছয় পর্ব পত্জিক! প্রকাশিত 
হয় তাতে অনেকগুলি এডিহাসিক প্রবন্ধ পাওঘ! যান, বিস্ব তার একটিও 
৬রাছেজ্লাল মিত্র স্থাক্ষত্যুক্ত নয । ভারজবর্ধীন্থ বর্ণমাল)১ বিষয়ক প্রবন্ধটি 
তই বচন! মনে করার বিশেষ কারণ আছে। ঝচলাটি ‘বিধবিদার্থ-সংগ্রহে'র 
পঞ্চম পর্ব, ৫৮ পণ্ডে (শুকান্ছ ১৭৮০, মাছ; শুষ্টান্খ ১৮৪৮-১৪৯) প্রকাশিত চদ্র। ] 


উল্লতিই সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য । যাহাতে নমুষ্যের অবস্থ! 
অথমত। হইতে উংকুঠতা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে আ্রীবনযাা নিবিহন্ে লংবৃত 
হইতে পারে, যাহাতে জানের বৃদ্ধিদ্বার। বুদ্তির প্রাথধ্য হয়, যাহাতে 
ধর্্ম-প্রবৃত্তিসকল পরিমাম্সিত হয়, যাহাতে পরস্পরের সাহাযো 
এহিক সুখের সংবুক্ধি তয়, এই সকলই সভ্যতার কাম্য, এবং তক্তাবৎ 
এক উন্াতিশলে লক্ষিত হইয়া থাকে । তৎসাধনের লিনিন তাহাই 
মূলাধার। ভাষ! না থাকিলে আমরা কদাপি পরন্পরের বিহিত 
সাহায্য প্রাপ্ত হইতাম না, এবং তদতাবে সভাতার সংবদ্ধন দুর হইত। 
অপর ভাবান্বারা যে প্রকার আমর! আপন আপন মনোগত ভাব 
প্রকাশ করি, তদত্রপ লেখন দ্বার, আমরা অন্থপস্থিত ব্যক্তিকে 
আমাদিগের অভিপ্রেত ব।ক্ত করিতে পারি । ইহা হারাই এক সময়ের 
পণ্ডিতগপ আপন আপন নীতিগর্ড উপদেশ ও বহুঅ্রমোপাজ্দ্রিত জ্ঞান 
পর পর সময়ের অন্রবুদ্ধিদিগের উপকারার্থে রক্ষা) করিতে সমর্থ 
হন। ইছ! না থাকিলে মুনিঝধিদিগের জ্ঞান তভাহাদিগের দেহের 
সহিত ধ্বংস হইত । লেখনন্বারা তাহা। সাধারণের নিমিত্ত রক্ষা! পায়, 
অতএব লিপিকম্দ্ ভাষার তুল্য উপকারী বলিতে হইবেক । 


এ লেখন-কাধ্য দেশ ও কালভেদে নানাপ্রকারে সিদ্ধ হইয়! থাকে । 
মেকৃসিকে! দেশের প্রাচীন লোকের। আপন আপন অভিপ্রায় চিত্রিত 
করিত, অর্থাৎ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার একটি চিত্রপট 
লিখিত। কোন ব্যক্তি মৎস্ক ধরিতেছে কি কাছাকে ব্যাত্রে ন্ট 
করিয়াছে বলিতে হঈলে তাহার! সম্গষ্য মংস্য ও মংস্থ ধরিবার যন্ত্র, 
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কি এক আহত লনুষু ও তন্িকটে এক ব্যাত্র চিত্রিত করিত । মিসর 
দেশে প্রাচীনকালে এক এক অভিপ্রায়ের বোধার্থে এক একটি জীব 
বা অন্য কোন পদার্থের মু্তি চিত্রিত হস্ত ; যথা, গমনকার্য্ের বোধার্থে 
বাজ-পশ্ষী; নিদ্রার স্বাপনা'্থে প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি । এই প্রকার 
চিজজলিপি ছারা অভিপ্রায় সুস্পষ্ট বোধ হইত না, এবং ইনার সাধারণ- 
ক্লপে প্রচলিত হওয়া হক্ষর ছিল। ইহার পরিবর্ধে চীনদেশে প্রাতাক 
শব্দের নিনিস্ত এক একটি সাহ্কেতিক চিহ্ন ব্যব্হার করে, সুতরাং 
তাহাদিগের অভিধানে যত সংখ্যক শব্দ আছে তাহাদিগের তত গুলি, 
চিহ্ন কলত করিতে হইয়াছে । তাহাদিগের পুস্তক পাঠ করিতে 
হইলে এ সমস্ত চিহ্নুগুলি অভাস্ত করিতে হয়। এই কাঠিন্যের 
নিবারণার্থে অপর সকল প্রাচীন-সভা-জাতীয়ের। বর্ণের স্থট্ি করেন; 
অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থবোধক শব্দের চিহ্ন কল্রিত না করিয়। কএকটি 
নিরর্থক এক প্রয়াসে উচ্চার্য্য কটিশব্দের চিহ্ন কলিত করেন । এ 
রাঢিশব্দের তুই তিন বা! তুতাধিকটি একত্র করিলে এক এক অর্থবোধক 
শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা, 'অর্থবিশিষ্ট ঘট শব্দ বলিতে হইলে নিরর্থক ঘ 
ও ট শব্দের উচ্চারণ করিতে হয়। এ সকল কলিত চিহ্ের নান বণ; 
ভাষায় এ প্রকার যে সকল বটিশব্দ-বোধক চিহ্ন থাকে তাহার নাম 
“বর্ণমালা” । 

এক এক ভাষায় ২০-২৫ বা শতাধিক বর্ণ থাকে । এ বণঞগুলির 
অবয়ব চিনিতে পারিলেই সেই ভাষার সমস্ত লিপি পাঠ করিতে 
সক্ষম হওয়া যায়। সংস্কৃত তাঁষায় ৫১টি বর্ণ আছে ; তাহার 'অব্য়ব 
জ্ঞাত হইলে এ ভাষার সমস্ত পুস্তক অনায়াসে পাঠ করা যাইতে 
পারে, আর কোন ব্যাঘাত থাকে না। পারসি শারবি গ্রিক প্রভৃতি 
অন্চান্ত ভাষার বর্ণমালা এ প্রকার । তাহাদিগের পরিজ্ঞান হইলে 
এ সকল ভাষার পুস্তক পাঠ করিতে আর কোন বিশেষ বাধ! থাকে 
না। ইহা আশ বোধ হইতে পারে, যে ব্ণমাল। কল্পিত চিহ্াবলি, 
তাহা সর্বত্র সর্বকাল সমান থাকিবেক ; কিন্তু কালের এমনি মাহ'স্মা 
যে তৎসহকারে বর্ণেরও অবম্বগত ভেদ হয় থাকে । ইংরাজি বর্ণের 
অবয়ব তুই শত বংদর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এক্ষণে তত্রপ নাই, এবং 
দুইশত বসের প্রাচীন অবয়ব পচ শত বংসর প্রাচীন বর্ণের তুল্য 
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নহে; এ কালে তাহাদের এত অবয়বগত ভেদ হইয়াছে যে তাহাদিগকে 
আনু পৃথক বর্ণমালা বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ধের শ্রেষ্ঠ ভাবা 
স্কতি। তাহ! হইতেই ইদানীম্তলের সমস্ত প্রচলিত ভাষা উৎপন্ন 
হইয়াছে, স্থৃতরাং এ ভাষার বর্ণমালাই অধুনা ভারতবর্ষের সকল 
ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে এ বর্ণসকলের এতাদৃশ 
পার্থক্য ঘটিয়াছে যে একের জ্ঞানে কদাপি অন্যের বোধ হয় না। 
সংস্কৃত হইতে যেবত প্রচলিত ভাষালকগ উৎপন্ন হইলেও প্রতোকের 
পৃথক শিক্ষা না করিলে তাহাদিগের জ্ঞান হয় না, তদ্রপ সংস্কৃত 
ব্ণমালাজাত বর্ণনালাপকলেরও পৃথক শিক্ষা করিতে হয়। এ ভেদ 
জ্ঞপনার্থে আমর! অপর পুষ্ঠান্বয়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত কএকটি প্রধান 
প্রধান বর্ণনাল। একত্র করিলাম” তান্ভল অপর অনেক বর্ণমাল। 
আছে, তাহার মুদ্রাবর্ণ প্রস্তুত লাখাকা-প্রযুক্ত তাহ! এন্থানে সম্লিবিষ্ট 
হইল না; ডরস! কর অন্ত কোন অবকাশে তাহার প্রকটনে সক্ষম 
হইব। 
এই সকল ব্্ণনালার আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রভাতি হয় যে 
যদিচ তাহার! সকলেই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তত্রাপি তাহাদিগের হই 
জাতি আছে। তাহার এক জাতির প্রধান লক্ষণ এই যে তাঁহার 
বর্পসকলের অবয়ব কোণবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গের কোন না 
কোন স্থানে কোণ আছে। অপর কজ্রাতির লক্ষণ এই যে 
তাহাদিগের বর্ণসকল প্রায়; কুণ্ডলিত, অর্থাৎ কিয়দংশে গোলাকার । 
ইহাদিগের প্রথম জ্ঞাতি বিদ্ধাগিরির উত্তরাংশে পঞ্চ গোৌড়ে এবং ছিতীয় 
জাতি উক্ত পব্বতের দক্ষিণাংশে পঞ্চ ভ্রাবিডে প্রসিদ্ধ। এই জাতিছয়কে 
আমরা কোণবিশিষ্ট ও কুগুলিত এই তুই শব্দে বদিত করিতে মানস 
করি, যেহেতু তদ্বার! তাহাদিগের বিশেষ ধর্শ অনায়াসে ব্যক্ত হয় । 
কোণবিশিষ্ট জাতিনধ্যে নাগর, গৌড়, টসৈথিল, কাম্যকুন্সী, কায়থী, 
হিন্বী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, তিববতী এবং সিন্ধী ; এবং কুণ্ড লিত জাতিমধ্যে 
গুদ্রাটী, মহার৷ট্রী, কান।রী, প্রাবিভ়ী, তেলেগু, ত৷মূল, তৈলঙ্গ, উড়, 
সিংহল, ভ্রক্ম দেশীয় এবং সিয়ামী বর্ণনালা-সকল সন্নিবিষ্ট হয়ু। 








* অগ্র-তাজলীহ বেধে এই বর্ণস/লা গুলি এখ।লে ছাপ! হইল ন।। 
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পুরাত্ত্রপ্ত পণ্ডিত নহাশয়ের। বিশেষ অনুধাবন করিয়! দেখিয়াছেন যে 


এই তুই জাতি যে.প্র।চীন সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়ছে তাহাতে 
সন্দেহ মাত্র নাই । 


শিঙ্গোনয়ন ও জনসংখ্। 
ভীতবতোষ দশ 


দরিদ্র দেশের শিল্লোল্পতির সম্ভাবনার আলো 6না-প্রসঙ্গে একথা উ। 
অনেক সময়েই শুনতে পাওয়া যায় খে যেখানে জনলংখ্যা বুক্ধি 
অপ্রতিহত, সেখানে শিলোন্গতির বিপুল প্রচেই! ও মূলধন-বায় সম্পূর্ণ 
নিক্ষপ হবে। আধিক উন্নতির ফলে যদি জললংখা বুদ্ধির হার অত্যান্ত 
ভ্রুততালে বাড়াত থাকে, তাহলে গড়পড়ত। উৎপাদনের ব। আয়ের 
কোনে। উন্নতিই হবে না । এই যুক্তিকে অল্থসীয় বলে মনে করলে ভুল 
কর! হবে। মল্ধসের প্রতিপাছ্ ছিল যে আযবৃদ্ধি হলে বিবাহের এবং 
শিশু-জন্মের হার বাড়বে এবং তারই ফালে জনসংখ্য। বুদ্ধি পাবে । গত 
দেড়শ বছরে এ মতবাদ আমর! অগ্রাহা করতে শিখেছি__কারণ পৃথিবীর 
সর্বত্রই দেখ! গেছে যে আয় বাড়লে সম্ভানসংখ্যা কমেই থাকে । এট! 
যে শুধু আর্জকালই সত্য তা নয়; ইংলণ্ডের স্থবিখ্যাভ স্পীনহামঙলাও 
নীতিতেও জন্মহার বাড়েনি-আজ থেকে দেড়শ বছর আগেও। 
আধুনিক সংখ্যাতাত্বিক জন্মের হারের চেয়ে মৃত্যুর হারের দিকে নজর 
দেন বেশী । তারা দেখান যে অন্মহার কমে বা বাড়ে অত্যন্ত ধীর 
গতিতে । যে দেশে জ্রদ্মের হার হাঞজার-কর! ৩৫ সেদেশে এই হার 
৩০-এ নামতে হয়তে। পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে- দৃিভঙ্গীর এবং সমাজ্র- 
গঠনের যে পরিবত'নে জঅন্মহার কমে সেট। অল্পদিনে কোনে! দেশেই 
আন! যায় ন। অথচ আজকালকার পৃথিবীতে মৃত্যুর হার কমানো 
অনেকট! সহজ । ভারতবর্ষের মতো দেশেও কয়েক কোটি টাক খরচ 
করলেই শিশুমৃতুার হার অনেকখানি কমিয়ে আন। যায় এবং বস্তুতঃ 
এই হার গত কুড়ি বহরে হাজার প্রতি ১৯৮ থেকে ১৩০-এর কাছাকাছি 
নেমে এসেছে । তাছাড়া সাল্ফা-আতীয় ওষুধ এবং পেনিসিলিন 
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প্রভৃতি ম্যান্টি-বায়োটিক আবিষ্কারের ফল সব দেশেই দেখা যাচ্ছে ।॥ 
ইংলগ্ডের মতো দেশে তো! পেনিসিলিন প্রচলনের ফলে বুদ্ধ বয়সে 
নশিউমোনিয়াতে মৃত্যুর হার এত কমে গেছে যে ওল্ড. এক্স পেলসনের? 
হিসাব নতুন করে তৈরী করতে হচ্ছে৷ 

যে কোনে দেশের আধিক অবস্থার সামান্ঠ উন্নতি হলেই মৃত্যুহার 
অনেকটা কমে যাবে এটা ধরে নেওয়া! যেতে পারে। জন্মের হার 
কমতে সনদ লাগবে অনেক বেশী । এবং যদিও মায়বৃদ্ধির ফলে 
সোজাম্ুতি জন্মের হার বাড়বে না, তবু অন্ত একটা কারণে কিছুদিন 
পরে মোট শিশুদ্রম্মের সংখা! বাড়তে পারে । আবাদের দেশে নবদ্রাত 
প্রত্যেক হাজার শিশু-কন্যার মধ্যে মাত্র ৫৬৮টি পনেনে। বছর বয়স 
পরাস্ত পৌছয় এসং মাত্র ২৬টি তাদের মাতৃবের সম্তাবন।-কাল 
পুরোপুরি অতিক্রের করে। শিশুমৃতু।-হুসের ফলে যদি তবিস্যতে ১৫ 
থেকে ৪৫ বয়সের স্ত্রীলোকের সংখা! অনেকট! বুদ্ধি পায় তাহলে 
বিবাহ-প্রতি সম্ভালসংখ্যা লা বাড়লেও মোট শিশুজন্মের হার কিছুট! 
বাড়বে । এই ছুই দিকের সম্ভাবন1 হা দেখ! যায় তার ফলে জশ্র-মৃতার 
পার্থক)ট! বেডে যাবে এবং আনলংখ্যাবুদ্ধির হার খুব বেশী হয়ে যাবে। 

আপাতন্ষ্টিতে ইতিহাস থেকে এ সিদ্ধান্তের নদীর পাওয়া যাবে। 
যে লব দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস আমরা আনি সে সব দেশই তিলটে 
অবস্থ। পর পর অতিক্রম করে এসেছে বা আস্ছে। প্রথম অবস্থায় 
দেখি বহুদিনব্যাপী প্রায় স্থির বা অত্যন্ত ধীর গতিতে বর্ধমান 
জনসংখ্যা । এর কারণ প্রাগাধুনিক সামাজিক অবস্থার ফলে উচু 
অঙ্গার এবং দারিজ্য-জনিত উচু স্বহাহার ; ছটোই খুব বেশী হওয়াতে 
হইয়ের মধে] পার্থক্য হয় খুব কম এবং মোট আলসংখ্য। খুব বাড়তে 
পারে লা। দ্বিতীয় অবস্থায় আধিক উন্নতি আসতে আরম্ভ করে এবং 
ফলে মৃত্যুর হার কমে ; কিন্ত শিক্ষা সমাজ, পরিবার গঠন, স্রীলোকের 
অবস্থ! ও জীবনযাত্রার মানের যে পরিবর্তনে জন্মহার কমতে পারে সেট! 
আসে না । অতএব, জন্ম-মৃত্যুর পার্থক্য বাড়ে এবং মোট জনসংখ্যা 
দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে । তৃতীয় অবস্থা] আলে আরে অনেকটা 
আধিক উন্নতি হবার পর্রে মৃত্যুর হাহ কমতে কমতে এমন একট স্তরে 
আসে যে তার পরে আর কমালে সম্ভব হয়না । এদিকে দীর্ঘ দিন- 
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ব্যাপী আথিক উন্নতিতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে থাকে, গ্রামের 
লোক সদরে হয়, সহরের জীবনযাত্রার আবশ্যিক ফলাফল দেখ। দেয়, 
জীবনযাত্রার নানের উন্নয়নের সঙ্গে সম্তভানাধিকেযের বিরোধ স্ুস্পপ্ট হয়। 
স্বর হার সম্ভবপর স্বল্তম সংখ্যায় গিয়ে দাড়ায় (আজকাল হাজ্জার- 
কর! প্রায় ১০ থেকে ১২) এবং জন্মের হাহ কমতে কমতে মৃতু্যুহারের 
কাছাকাছি পৌছে যায়। এই তৃতীয় অবস্থায় যখন কোনে! দেশ 
আসে তখন একদিকের বিপদ কেটে যায় এবং কোনো কোনে! ক্ষেত্রে 
অন্সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ হওয়াতে কুফল ৪ দেখ! দিতে পারে। 

কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ দ্বিতীয় অবস্থাতে । একথ। বললে চালে না 
যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সহজেই দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রন করে তৃতীয় 
অবস্থায় পৌছেছে এবং অপেক্ষা করে থাকলে ভারতবাষর নতে। দেশও 
একদিন এই দ্বিতীয় যুগ পার হয়ে যাবে। সমগ্র পুথিবী-ব্যাপী দরিদ্র 
কৃষি-কেন্দ্রিক পটভূনিকায় কাচাসাল ও খাদ্য আমদানী করে যে 
শিল্পোময়ন ইংলাণডে সম্ভব হয়েছিল সেট? আজকালকার পুথিবী-ব্যালী 
প্রতিদ্বন্রিতা-মুলক শিল্রোম্নয়নের বেলা সম্ভব হবেনা । এবং দ্বিতীয় 
যুগ থেকে তৃতীয় যুগে আসতে যদি এক শতাব্দী লেগে যায়, তবে 
শতাব্দী শেষ হবার আগেই দারিদ্র্য চরম হয়ে উঠতে পারে। 

উপরে যে প্রথম অবস্থার কথা বলা হোলো! সেট। ব্রিটেনে সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং ইয়োরোপের কোনো কোনে! দেশে 
বিশেষতঃ পূৰ্ব ইয়োরোপে প্রান্ত উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত । 
ভারতবর্ষে এ অবস্থাট! সম্ভবতঃ বতমান নতাব্দীর গোড়ার দিকে শেষ 
হয়েছে, চীনে বোধহয় এখনও আছে । ত্িতীয অবস্থাট! ব্রিটেনে খুব 
স্পষ্টভাবে ছিল ১৭৫০ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ-শতক ধরে এবং ভ্রাপানে অস্ততঃ ১৮৬৭ 
থেকে ১৯৩০ । তৃতীয় অবস্থায় ক্রাব্স পৌছেছিল সর্বাগ্রে এবং গত কয়েক 
দশকে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রসভৃতিও ইতিহাসের এই স্তরে এসেছে। 
জীড মের অধ্যাপক ত্রাউন দেখিম্সেছেন যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
সতকর। ২১ ভাগের মধ্যে জঙ্মহার ও মৃত্যুহার হই-ই আয়তের মধ্যে 
এসেছে, আরো! ২১ ভাগে মৃত্যুহার দ্রুত কমছে এবং বাকী ৫৮ ভাগে 
জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই অনিয়ন্ত্রিত । 
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ইতিহাসের নভীরগুলি আরেকটুকু বিশদভাবে দেখ। যেতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের জনসংখ্যার একট! মোটামুটি আন্দাজ 
অনেকে করেছেন-_গির্জার কাগজপত্র, কবর ও ব্যাপটিচমের তালিকা, 
স্বায়ত্তশ[সন-প্রতিষ্ঠালের হিসাব ইত্যাদি দেখে । যতদূর বোঝ! যায়, 
ইংলণ্ডের জলসংখ)া ১৭৫০-এ ৬৫ লক্ষের বেশী ছিল না এই সংখ্য। 
১৮০১-এ এসে ৮৯ লক্ষে দাড়ায় এবং এর পরে একশ বছরে ১৯১১-এ৪ 
হয় তিন কোটি ২৫ লক্ষ । তারপর সংখ্]াবুহ্ধির হার কমতে থাকে 
এবং ত্রিশ বছরে ১৯৩১-এ এসে চার কোটিতে দাড়ায়। ১৯৩১ থেকে 
১৯৪১-এ সংখ]াট। নাত্র ১৮ লক্ষ বাড়ে এবং বর্তমানে ( যুদ্ধের পরে 
অবশ্যন্তবী সাময়িক জনম্মহারবুক্ডি সত্বেও) মোট সংখ্যাট। ৪ কোটি 
৩০ লক্ষের কাছাকাছি । বাংসনিক বুদ্ধির হার ১৮১১-তে ছিল শতকরা 
১:৮১, ১৯০১-৩ ১২২৯ ১৯৪১-এ ০৪৫) এই বিরাট পরিবর্তনের মূলে 
মৃত্যুহার পরিবর্তনের প্রভাবই বেশী; ভ্রন্মহার কমতে আরস্ত হয়েছে 
মাত্র গত শতাব্দীর শেষ ভাগে । 
ভারতবর্ষের জনসংখ্য!-সমস্যার সবচেয়ে মুল্যবান তথ্য এই জল- 
খ্যার মেট পরিনাণ নয় (যদি ন! আমর! শুধু আমাদের সাম্প্রতিক 
র্যাশনিং ব্যবস্থ। ইত্যাদির কথা ভাবি )। সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় বিষয় 
আমাদের যৃতাহারের দ্রুত পরিবর্তন। এই মৃত্যুহার ১৯২০-তে হাজার- 
কর! ৩৫ থেকে বত বানে ১৭-১৮-তে নেমে এসেছে এবং শিশুমৃত্যুর হার 
কুড়ি বছরে প্রতি হাজারে ১৯৮ থেকে ১৩*-এ এসে দাড়িয়েছে । 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মৃত্যুহার ১৫-র নীচে যাবার দিকে একটা 
প্রবণতা কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে-_-এবং আগামী ছ"এক দশকে 
আমাদের মৃতার হার আরে! নীচে নামবে এ সম্তাবন। খুবই বেশী। 
অবশ্য জন্মের হারও কিছুটা কমেছে গত পঞ্চাশ বছরে হাজার-কর! 
৩৫ থেকে প্রায় ২৭ ; আলল কমতি সম্ভবতঃ আনে বেশী, কারণ ১৯০ ১০এ 
অন্প-রেজিট্রেশনের ব্যবস্থা যা ছিল ১৯৫১-তে লিশ্চয়ই তার চেয়ে 
অনেক ভাল । কিন্তু আগে ঘে কথা বলেছি সেট মনে রাখা প্রয়োজন : 
মেয়েদের মৃত্যুহার সামান্য কমলেই আগের চেয়ে অনেক বেশী স্ত্রীলোক 
তাদের নাতৃত্ের সন্ভাবন1-কালট। পূর্ণ করে বেঁচে যাবে । হিসাব করে 
দেখ। গিয়েছে যে আনাদের শিশুসৃতু]র হার ১৯২০ থেকে ১৯৪*-এ যেভাবে 
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কমোছে আরো ক’য়ক বছর আদি ঠিক সেভাবে কনে তৰ ক্েবলনত্রে 
এই কারণেই ভারত ও পাকিস্তানে ১৯৬১-তে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ লোক- 
বৃচ্ছি দেখ। দেবে। 

জনসংখ্য। কম হলে ভাল হয় এক অনেক সনয়ে সতা, কিন্ত 
দেশের আধিক নীতি নির্ধারণে একপ! বান্রশ্বার বালি কোলে লাভ নেই! 
আগামী কয়েক বংসর (অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ) আনাদের জনসংখ্যা 
দ্রুতগতিতে বাড়বে এট! ধরে নেওয়াই সঙ্গত । ধার বলেন যে শিক্ষার 
প্রসার ব।ডিয়ে জনসাধারণের দায়িত্-সোধ বাড়ানো যানে এনং জ্বনসংখ]! 
কমানে! যাবে, তারা ভারতবর্ষের সমস্যার বিপুলতার দিকে সব সময়ে 
নর রাখেন ন।। মার, সরকারি প্রচেষ্টায় জম্মতার কমেছে এমন নজীর 
ইতিহাসে নেই ২ উত্টে! নডীর আছে ইটালি ও জর্নানিতে । 

তবে এখেকে এট প্রবাণ হয় না যে শিল্প-বিবর্তনের ফঙ্গে যদি 
জনলংখ্যাবুদ্চি তয় তাহলে শিচজ্াল্গতির চেষ্টা লিক্ষল। । এ বিষয়ে প্রধান 
লক্ষণীয় তোল যে আগামী কয়েক দশকে জনসংখাবুক্ষি বিরাট শিল্প- 
বিবর্তন না এলেও হাবে। যদি শিলোম্তির বদলে সরকারি সমস্ত 
প্রচেষ্ট। কৃষির উন্নতির দিকে যায়, তবে পল্লী অঞ্চল আয়সৃদ্দির প্রথম 
ফল দেখ। দেবে সেখানকার মৃত্যাহারের উপরে। এবং সম্ভবতঃ 
শিল্পোস্সতিজনিত আয়বৃদ্ধির ফলে যতটুকু জনসংখ্যাবুক্দি হবে কৃষি- 
উদ্দতি-জলিত সায়বৃদ্ধির ফলে তার চেয়ে বেশী হবে। ১৯২১ থেকে 
১৯৩১-এ ভারশুবর্ষের মোট জনসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা! ১০৬২ এই 
সময়ে পঞ্জাবের নতুন ক্যানাল-কলোনির জনসংখ্যাব্বদ্ধি (নতুন 
আমদানী চাষীদের বাদ দিয়ে) হয়েছিল শতকর1 ১৮। সরকার যদি 
কুষি বা শিল্প কোনোটারই কোনে! উল্লৃতি করতে চেষ্টা ন! করে, 
তাহলেও ম্বতাহার কমা বন্ধ হবে না, কারণ আজ্রকালকার দিনে কোনে! 
সরকারই সাধারণ জীবনযাত্রার উন্নয়নমূলক কার্ড ( যেমন, হাসপাতাল 
খোল! ) অবহেল। করতে পারে না। অধিকাংশ উন্নমনমূলক কাছের 
প্রধান ফলই হবে মৃত্যুর হার কমালো। 

অর্থনৈতিক ইতিহাসের পঞ্চিতেরা গোড়ার দিকে অনেকেই লক্ষ্য 
করেন নি যে ইংলণ্ডে জনসংখ্যার ক্রত বৃদ্ধি শিল্পবিমিবের কিছুটা 


আগেই আরম্ত হয়ে গিয়েছিল । পল মতৃর মতো! পণ্ডিত9 শিল্প- 
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বিপ্লবকে ইংলণের জনসংখা বুদ্ধির প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাক্দীর ইংলণ্ডের জনসংখা। সন্বন্ধে শ্রিকিৎথ, ডনো(থ 
জর্জ প্রমুখ অনেকে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এ থেকে 
দেখা যায় যে ওখানে মৃত্যার হার ১৭৩*-এর পর থেকেই দ্রুত কমতে 
আরস্ত হয়েছে এবং ১৮০ অব্দে এই হার যে ২৩১-এ এসে দাড়িয়েছিল 
সেটা শিল্রবিপ্রব-জ্ঞজলিত আম়বুদ্ধির ফলে নিশ্চই হয়নি । শিলরবিপ্লবের 
চলার একটা তারিখ এঁতিহাসিকর! ধরে থাকেন; কিন্তু নতুন কজ- 
কারখানার ফলে ব্যাপক আয়বুদ্তি উনবিংশ শতাব্দীর আগে দেখা 
যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মৃতাহার হাসের কারণ অনেক 
--আলু-শালগম জাতীয় খাদ্য ও নতুন রকমের শাকসব জ্ির ব্যবহার- 
বৃদ্ধি; পশুখাতোর বিরাট উল্লতি এবং তার কলে টাক! আমিষ- 
খাণ্যোর পরিমাণ-বৃদ্ধি, সহর এবং গ্রামে পরিচ্ছন্নতার মানের উন্নতি ; 
কার্পাস-নিনিত অন্তরধাল বাবহার ; সম্ভা জিন্‌ খাওয়ার কম্‌্তি; নতুন 
বাড়ী তৈরীতে ইটের ব্যবহার; মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে কফিনের 
ব্যবহার এবং তার ফলে সংক্রামক রোগের প্রসার-ত্াস: নতুন 
হাসপাতাল € প্রস্থতি-সদলের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। লণ্ডন সুরের বড় 
বড় হাসপাতালের অনেকগ্ুলিই ১৭২০ থেকে ১৭৪*-এর সধ্যে স্থাপিত 
হয় এবং নতুন প্রস্থতি-সদনগুলি ( যার ফলে মাতৃ-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যু 
অনেক কমে যায় ) স্থাপিত হয় ১৭৪৯ থেকে ১৭৯৮-এর অধ্যে। 

অর্থাৎ, শিলবিপ্রব ন। এলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে জনসংখ্যার 
ক্ষত বৃদ্ধি হোতই ৷ এই বুদ্ধির প্রধান কারণপগুলি শিলব্প্িবের আগে 
থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং অপর কয়েকটি আরস্ত হয়েছিল 
শিলপবিপ্রবের প্রভাব অনুভূত হবার আগে । এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখযোগ্য 
যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়েরোপে যে স্ব দেশে শিআ্রেসতির সম্ভাবনা 
ছিল অনেক দূরে সেখানেও মৃত্যুর হার দ্রেত কমতে আরস্ত করেছিল-_ 
আম্মালঠাণ্ডের মতো দরিদ্র দেশেও ॥ আয়ালগাণ্ডে অষ্টাদশ শঙতাকীতে 
স্ৃত্যহার এত কমে গিয়েছিল যে বহুলোক ইংলশ্ড ও আমেরিকায় 
চলে আসা সত্বেও লে-দেশের জনসংখ্য! ১৭৮৫-তে ২৮ লক্ষ থেকে 
১৮৪১-এ ৪২ লক্ষে গিয়ে দাড়ায় । গত শতাব্দীর ‘বুতুক্ষু চতুর্থ দশকে’ 
আয়ালগাণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় এক-পঞ্চনাংশ কমে যায়। ইংলণ্ড 
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সে ছধিপাক হয়নি। শিলোয়তির জন্য আয়ালণাণ্ডে জনসংখা! 
বাড়েনি বেড়েছে সামান্ত আয়বৃদ্ধি-ত্রনিত অনেকখানি ম্বত্যুন্থার- 
হাসের ফলে। 

বত'মান পৃথিবীর ‘অনুন্নত’ দেশগুলির মৃত্যুহার তুলদন। করলে দেখা 
যাবে আধিক দারিগ্রের কিন্চিৎ উপশম ও সামাজিক এবং সরকারি 
ব্যবস্থার পরিবর্তনে মৃত্যুহার কমতে আরম্ভ হয়েছে । এসব দেশে 
শিল্পবিপ্রব আনার পরে যদি জনসংখা। বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে 
শিল্পবিপ্রবকেই এই বৃদ্ধির কারণ বলে দেখানে! তুল হবে। বরং বল! 
উচিত জনসংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যন্তাবী__শিলপবিপ্রব হোক বা ন! হোক; 
কিন্ত শিল্রোদ্তি না হলে এই বুন্ধিটা অনেক দিন চলবে, আর যদি 
দ্রুত শিলোন্ুতি করিয়ে নেওয়। যায় তা হলে প্রথম দিকের সমস্যাট। 
কঠিন হলেও কয়েক দশকের মধেযই অবস্থাটা! সহজতর হয়ে যাবে। 
শিল্পবিপ্পব বর্তমান পৃথিবীতে জনদংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়, 
প্রধান প্রতিকার । এই প্রতিকার সম্বন্ধে অবহিত হতে হয় যখন দেখ! 
যায় কৃষি-কেন্দ্রিক দেশগুলিতেও মৃত্যুহার দ্রুত কনে চলেছে । উনবিংশ 
শতাক্দীর শেষ ভাগ ( ১৮৯৮-১৯০২ ) থেকে দ্বিতীয় নহাযুদ্ধের আগে 
(১৯৩৫-১৯৩৯ ) পৰ্যস্ত চার দশকে বুলগ্যারিয়াতে স্বৃত্াহার ২৩৪ 
থেকে ১৩-৯-এ নেমেছে, ইটালিতে ২২৬ থেকে ১৩৮ আয়ালঢাণ্ডে 
১৮-২ থেকে ১৪৩, পোল্যাণ্ডে ২৫ থেকে ১৪, ক্ুমানিয়াতে ২৬৪ থেকে 
১৯৬, আর্জেন্টিনাতে ১৮৪ থেকে ১২১, চিলিতে ৩২:২ থেকে ২৪-৭। 

এখানে উৎসাহের কথ! এই যে, যে-অবস্থাকে আজকাল অনেকে 
ডেমো গ্রাফিক রিভাসণ্ণাল” বলে থাকেন সে অবস্থা আলমতে ইংলণ্ডের 
যতদিন লেগে ছিল আমাদের বোধহয় ততট। লাগবে না । জনসংখ্য(- 
বৃদ্ধি ক্ত নিত একট! প্রাথমিক "বিপজ্জনক কাল’ আমাদের পেরিয়ে যেতেই 
হবে; কিন্ত বতমান থেকে যে সময় পর্ঘন্ত মোট জনসংখা। বাড়তেই 
থাকবে তার সবটাকে ‘বিপজ্জনক’ বলে ধরে নেবার প্রয়োজন নেই । 
মোট জনসংখ্য! বাড়তে থাকলেও সংখাাবৃদ্ধির হারটা যদি কমতে আরম্ভ 
করে তবে বিপদ এড়িয়ে এসেছি বলে মনে করা যেতে পারে। ইংলণ্ডে 
এই বিপজ্জনক কাল অতিক্রম করতে প্রায় দেড়শ বছর লেগেছিল-_ 
জন্মের হার ১৭৭*-এ ছিল ৩৪ এবং একশ বছর পরেও ছিল তা-ই। 


২৮ ইহ! 


সম্তান-প্রজননের প্রতি যে ধরণের মনোভাব ইংলণ্ডে বভ বাধ! অতিক্রম 
কনে ব্ছ দিনে এসেছে মাজকালকার পৃথিবীতে ‘অনুন্নত’ দেশেও তার 
চেয়ে সহঙ্জে আঙসবে। অশ্ুতঃ সরে লোকের মনোভাব আজকাল 
সত্ৰই একরকম হয়ে আসছে ; শিলোনতির ফলে যদি পল্লীবাসীর সংখ্যা 
কমে এবং সহরবাসীর সংখ্য! বাড়ে তাহলে জল্মহার খুবই তাড়াতাড়ি 
কমবার সম্ভাবনা । 

এ-সম্বন্ধে দুটে। সাম্প্রতিক নচীর নেওয়া যেতে পারে । ১৮৭৩ 
থেকে ১৯৩০-এর মধ্য ৫৭ বছরে জাপানের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয় । শিল্প- 
বিঝতনের পথন অবস্থার পক্ষে এট) এমন খুব বেশী নয়__৯ঈংলগডের 
জনসংখ্য। ১৮০১ থেকে ১৮৬১ এই ষাট বছরে ৯* লক্ষ থেকে ছুই কোটি 
হয়েছিল । এই ৫৭ বছরে জাপানের মোট আয়__টাকার ক্রয়শক্তি- 
পরিবতন হিসাবে ধরে নিয়ে_-চতুগুণ হয়েছিল । অর্থাৎ নাথ! পিছু 
‘বাস্তব আয়” ডবল হয়ে গিয়েছিল । এই জনসংখ্যাবৃন্ির প্রধান কারণ 
অবশ্যই ম্ৃৃত্যুহার-হ্রাল; যতটা হিসাব পাওয়! যায় তাতে সনে হয় যে 
এই হার ১৮৮৬-৯০-তে ২০৭ থেকে ১৯৩৪-এ ১৭-৯-এ গাড়িয়েছিল। 
প্রথম মহাযুছের পর থেকে দেখতে পাই জাপানে জন্মহারও কমতে 
আরম্ত হয়েছে__-১৯২১-২৫-এ ৩৪৫, ১৯৩১-৩৩-এ ৩১৬ এবং ১৯৩৮-এ 
২৭। এই সনয়ে ভ্রাপানের গড়পড়তা আয় এবং জীবনযাত্রার মানের 
বৃদ্ধির সঙ্গ সঙ্গে এসেছে সহরবালী লোকের অন্থপাত-বৃদ্ধি__-১৯২*-তে 
শতকরা ১২ থেকে ১৯৪০-এ শতকরা। ২৯-__এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে পাধিবভার প্রসার । আপানে পরিবার-প্রধান সাল ( যে 
সমাজে বিবাহ ও সন্তান-গ্রত্রনলের প্রাধান্য খুব বেশী ) থাকা সন্বেও 
দ্বিতীয় যুদ্ধের আগেই জনসংখ্যাবদছ্ধি-জনিত বিপজ্জনক কালট। কেটে 
যাবার উপক্রম হয়েছিল । যে কালাতিক্রমণে ইংলগ্ডের প্রায় দেড়শ 
বছর লেগেছিল, জাপানের সেট! প্রায় ৬০ বছরেই সম্ভব হয়ে আ্ছিল। 

সোভিয়েট রাশিয়াতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি খুবই দ্রুত হয়েছে, কিন্তু 
সেখানেও মোট বৃদ্ধির হারট। কষিপ্রধান যুগটাতেই বেশী ছিল_-শিল্প- 
প্রধান যুগে অনেকট। কম। গত ত্রিশ বছরের রুষ-জনবুদ্ধি সম্বন্ধে লীগ 
অফ, নেশননসের পক্ষ থেকে লরিমার যে বিশদ তথ্য সঙ্গলন করেছেন 
তাতে দেখি সোভিয়েট দেশের ইয়োরোপীয় অংশে জনলংখা বৃদ্ধির হার 
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১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ পধ্ন্ত তিল বছরে শতকরা ১৭৪ এসবং ১৯২৬-৩৯-এ 
(যৃত্যুহার সনেকট। কমে যহাওয়। সবেও) শতকর! ১২৩ । এই অংশে 
জন্মহার ১৯১১-১৩-ত ছিল প্রায় ৪৩৫, ১৯২৬-এ) ৪৩৫ এবং ১৯৩৪-এ 
“৩০১1 ১৯৩৪-এর পরে ভরম্মহার কিছুট! বেড়েছিল, কিস্ঠ তার কারণ 
পাওয়া] যাবে ভ্রনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে রাট্ট্রের উৎ্সাছে। জল্গহার ও 
মৃত্যুহারের যে হৃালস-প্রবণত। দেখা যেতে আরম্ভ হয়েছিল তাতে মনে হয় 
যে আনে কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরে সো ভিয়েট দেশে জনবৃদ্ধির বিপজ্জনক 
কালট। কেটে যাবে। 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী বেড়েছিল ১৯৩১-৪১ দশকে 
_-প্রায় বছরে শতকরা ১৪ হারে। যদি আগামী ৩০ বছর শ্বৃতাছারের 
দ্রুত হাসের ফলে জললংখ্য। বছরে শতকর। ১৫ হা/রও বাড়ে ( এবার- 
কার সেন্স।সের নোট খবরগুলি দেখে মনে হয় এতট। ভয়ের কারণ 
নেই ) তাহলে ত্রিশ বছরে নোট বাড়বে শতকরা ৫৬। যদি এই 
সময়টাতে আমাদের জাতীয় আয় অন্তুতঃ শতকর। ১৭ হারে বাড়ালে! 
যায়, তাহলে বিপজ্জনক কালটাতেও লেকে দরেত্রতরহবেলা । আমাদের 
জন্মহারে যে পরিবত'ন দেখা দিয়েছে এবং অঙ্টান্য সামাভ্িক পরিবর্তন. 
যে সব লক্ষ] করছি, তার সঙ্গে সহরবাসীর সংখ্যাবুদ্ছি, শিক্ষার 
প্রসার এবং আয়বৃদ্ধি যুক্ত হলে ত্রিশ বছরে বিপদের কালট। অতিক্রম 
করে যাওয়। কঠিন হবার কথ! নয়। যদি বলা হয় যে শিলোমতির 
ফলে মৃত্যুহার এত কনে যাবে যে নীট বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে অনেক 
বেশী হবে, তাহলেও দেখানে। যায় যে বছর পঞ্চাশেক পরে অবস্থাটা 
পুরোপুরি আয়ন্তের মধ্যে চলে আসবার সম্ভবনা! আছে। শিলোন্গতি 
না হলে জনসংখ্যা যদি বছরে শতকরা ১'২ হারে বাড়ে (বত'সান বৃদ্ধির 
হার দেখে এর চেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনেহয় না) 
তবে ৫০ বছরে মোট বুদ্ধি হবে শতকরা ৮২। ভ্রত শিল্পোন্সয়ন এবং 
তার আজ্হঙ্গিক পরিবর্তনের ফলে শতকর1 বৃদ্ধির বাহিক হার 
যদি হয় প্রথম দশ বছর ধরে ১:৫, দ্বিতীয় দশকে ১-৩, তৃতীয় দশকে 
১.০ এবং তার পরের ভুটিরে »*৮ ও ০-৬, তবে পঞ্চাশ বছরে 
মোট বুদ্ধি হবে শতকরা ৬৭1 যদি এই পঞ্চাশ বছর আমাদের 
জাতীয় মোট আয় আমরা গড়পড়তা শতকরা ১:৫--২-০ হারে প্রতি 
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বছরে বাড়াতে পারি, তাহলে জনসংখ্যার দীর্ঘকাশীন সসম্যাট! আর 
গুরুতর থাকে লা। 

বছরে শতকরা ১৫ থেকে ২** হারে জাতীয় আয় বাড়ানো আমাদের 
মতো গরীধ দেশেও খুব হরুহ হবার কথা নয়। তিন বছর লাগে কলিন্‌ 
ক্লার্ক হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের আত্যন্তররীণ আল 
থেকে যেটুকু মূলধন গঠন সম্ভব তাতেই বছরে শতকর! ১-০ হারে জাতীয় 
আয় বাড়া উচিত । পরিকল্পন। অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ন্ত শিল্প-গঠনে এর চেয়ে 
বেশী দ্রুত আয় বাড়বে; বিদেশী মুলধন-যোগে আরে! বেশী। ১৮৫৭ 
থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদন গড়ে 
বছরে শতকরা ১৬ হারে বেড়েছিল; ব্রিটেনে ১৮৬০ থেকে ১৯৪৫ 
পর্যন্ত লায়বৃন্ধির হার ছিল বছরে শতকর। ১৩; স্থইডেনে ১৮৮১ 
থেকে ১৯৩৯ পর্ধন্ত বছরে শতকর ২**। জাপানের আয়রুদ্ধির হার 
আরে! ভ্রড--১৯০৮ থেকে ১৯২২, বছরে শতকর। ৭৯ ; এবং ১৯২২ থেকে 
১৯৩৭, বছরে শতকরা ৪-৩। সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে যে তথা পাওয়া 
যায় তা থেকে এক বছরের সঙ্গে আর এক বছরের তুলনা করা অনেক 
সময় কতিল-_ কিন্ত সবচেয়ে কম করে যে হিসাব কর। যায় তাতে দেখা 
যায় প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা আরম্ভ হবার পর থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত 
সেদেশে জাতীয় আয় আন্তঃ বছরে শতকরা ৩'* হারে বেড়েছিল। 
এই সব হিসাবেই টাকার মূল্য পরিবর্তনের জন্য যথাযোগ) সংশোধন 
করা হয়েছে। 

আমাদের লক্ষা, অন্ততঃ প্রথম হৃ-এক দশক আমাদের মোট জাতীয় 
আয় অস্ততঃ বছরে শ্রতকরা ১৫ হারে বাড়ানে!--এবং এট অসম্ভব 
হবার কথ! নয়। যদি তাই হয় তাহলে শিল্লোলয়ন-জনিত জনসংখ্যা- 
বৃদ্ধিতে ভীত হবার কারণ নেই-্প্রথম দিকে অন্ততঃ আমর! দরিদ্রতর 
হব ন। এবং শেষের দিকে আয়বৃদ্ধি এবং শিক্ষা-প্রসারের ফলাফল 
পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে যে রকম হয়েছে সেরকম আমাদের দেশেও 
না হবার কোনে! কারণ লেই। “পরিবার-পরিকল্পন। ইত্যাদি যে সব 
কথ। আজকাল খুব শুনতে পাওয়া! যান সেগুলির যৌক্তিকত! সম্বন্ধে 
প্রশ্ন ওঠে না প্রশ্ন ওঠে আমদের দেশে কতদিনে এ-জাতীয় পন্থা 
ব্যাপকতাবে কার্যকরী করে তোল। যাবে। ন্তুতরাং আথিক উন্নতির 
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প্রথম ধাপে ম্ৃতাহারত্রাস-জ্ঞনিত দ্রুত জলদংখ্যাবুদ্দি হবে এই সহজ 
সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই । আঘধিক ইতিহাসের ধারা প্রায় সব 
দেশেই আঁজ্জকাল একই রকমের-_-এইউ ধারাকে অস্বীকার করা কঠিন কিন্ত 
এর গতিবেগ বাড়ানো যায় । যে সামাজিক পরিবর্তন ইংলণ্ডে দেড়শ 
বছরে এসেছিল সেট! আজ বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ত্রিশ বছরে আন! 
যায় কিন! এটাই আমাদের চিত্ত। করে দেখা দরকার । 


ফরাসী-বিপ্রব ও চন্দননগর 
শ)শিবপদ সেম 

১৭৮৯ সালে যখন ফ্রান্সে বিল্লবৰ আরম্ভ হয় তখন তার ঢেউ কি ভাবে 
স্থুদূর তারতবর্ষায় ফরাসী উপনিবেশগুলির উপর এসে লাগে ত! অনেকেরই 
হয়ত’ জবান! নাই ৷ বিপ্লবের খবর এদেশে এসে পৌছায় ১৭১০ সালের 
গোড়ার দিকে; খবর পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে পণ্ডিচেরী ৪ পরে 
অন্যান্ত লব উপনিবেশের ফরাসী বাসিন্দার! মাতৃভূমির অনুকরণে স্থানীয় 
বিপ্লব সুরু করে । অবশ্য এই সব ছোট-খাটে! স্থানীয় আন্দেললকে 
বিপ্লব আখ্য। দিলে একটু বেশী গুরুর দেওয়। হবে । তবে এক হিসাবে 
বিপ্লব বলা যেতে পারে এইভ্রন্য যে, এই আন্দোলনের গতিধারা ও 
প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ঠিক মাতৃভূমির বিপ্লবের অন্ুকরণেই হয়েছিল । যাই 
হোক, ১৭৯৩ সালে ইংরাঁদ্র কর্তৃক দখল হবার আগে পধাস্ত ছোট বড় 
সব কয়টি ফরাসী উপনিবেনেই রীতিমত বিপ্লবাব্যক নাটকের অভিনয় 
চলে৷ এখানে বিপ্লবের কারণ অবশ্টঠ করাসী-বিপ্রবের কারণের মত 
নয়। এখানে আন্দোলন সুরু হয় অর্থ নৈতিক ক্ষোভ, ব্যবসাসংক্রাস্ত 
রেযারেষি ও নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জস্ক। তবে মাতৃভূমির 
অন্রকরণে এইসব উপনিবেশের ফরাঙ্গী বাসিন্দারা নাগরিকদের সাধারণ 
পরিষদ ও গণতাস্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থ! স্থাপন করে, এবং রাজকীয় প্রতি- 
নিধির ক্ষমতা অনেক অংশে ক্ষু্ ও স্থানে স্থানে একেবারে লোপ করে। 
বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের কোনটারই ক্রটি হয় নি-_তিলরক্গ! Cocarde 
পরিধান, La 11565115155 গান, শপথ গ্রহণ ও C॥(০১e০॥ বলে 
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সম্ভাষণ গুক্ততি সবই সাড়ম্বলে পালিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন 
আদর্শ, liberic. 71106 ও 1140010016 কোর গলায় ঘে'ষণ! করা 
হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় ফরাসী বালিম্দারা স্বাধীনতা, সানা ও 
আতৃভাব এই নীতি থেকে ভারতীয়দের একেবারে বাদ দিয়েছিল । 
প্রত্যেক উপনিবেশেই ভারতীয়দের সংখ্যা ফর।সী বাসিন্দাদের চেয়ে 
অনেক বেশী ছিল, কিন্তু কোথায়ও তাদের বিপ্লবের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ 
করতে দেওয়া! হয় নি। তাদের স্থান ছিল নীরব দর্শকের মত, 
অভিনয়মঞ্চের বাইরে । নৃতন শাসন-প্রণ।লীতে কোন অংশই তাদের 
দেওয়া হয় নি। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফরাসী উপনিবেশে তিন বৎসরের বিপ্লবের 
ইতিহাস সম্পর্কে তখনকার দিনের প্রচুর কাগজপত্র পণ্ডিচেরী দপ্রর- 
খানায় আতে । এ বিষিয়ে প্রকাশিত বইও একখান! আছে, Madame 
Labcruadie রচিত '‘I.a Révolution et les FtabDlissemenuts 
francais 20215 ]7 Inde” স্থানাভাবে এখানে লব কয়টি উপনি- 
বেশের বিপ্লবের বৃত্তান্ত দেওয়। সম্ভব হবে না, শুধু চল্দননগরের 
আন্দোলনের কথাই বল! যেতে পাকে । 

১৭৮৯ সালে চন্দললগরের অবস্থা! অতান্ত শোচনীয় ছিল । তার 
পূর্ব গৌরবের স্মৃতি একেবারে লুপ্তপ্রায় ; বাড়ীঘর প্রায় সবই তাঙ্গা- 
চোরা ২ ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই কম; স্থানীয় ফরালী বাসিন্দারা অলস 
ও কর্ঘবিমুখ ; সকলের মুখেই গভীর হতাশার ছাপ । তখনকার চন্দন- 
নগরের সমসাময়িক একটি ১০ পাত! বিবরণ পণ্ডিচেরী দণ্তরখালায় 
পাওয়া যায় । এইরূপ শোচনীয় অবস্থ! সত্বেও চন্দননগর অন্যান্য 
উপনিবেশের তুলনায় এদেশে ফরাসী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র 
ছিল । ১৭৮৭ সালের ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য-চুর্তি অনুসারে এদেশে 
ইংরাজ গভণমেন্ট ফরাসী গভর্ণমেন্টকে প্রতি বৎসর ৩০০ বাক্স আফিং 
পাটন! বাজারের দামে দিতে রাজী হয়, ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে প্রতি 
বৎসর বাংল! দেশে দুই লক্ষ মণ লবণ আমদানী করবার অধিকার দেওয়। 
হল 1 বল! বাহুলা ঘে তখন ইংরাজ গসণমেণ্ট বাংল! দেশে লবণ ও 
আফিংএর বাবসায়ে একচেটিয] অধিকার স্থাপন করেছিল। ফরাসী 
গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে চন্দননগরের শাসনকর্ত্াকে বরাদ্দ আফিং 
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দেওয়। হ'ত, এবং ত!’ আবার কলিকাতার বাজারেই নীলানে বিক্রী 
কর! হত, মাঝখান থেকে ফর।সী গভণমেন্টের বেশ কিড়ু লাড হত। 
লবণের বাবস। ঠিক ফরাসী গভর্ণমেন্টের হাতে ছিল না, সাধারণ ফরাসী 
বসিম্ন।রাই এই ব্যবসা করত । তবে গভণমেন্ট বিভিন্ন উপনিবেশের 
ফরাসী বাসিন্দাদের কাছে লবণ আমদানী করবার berm বিক্রী করত 
ও তা থেকে বেশ কিছু লাভ হৃ'ত। সেই লভ্যাংশ আনার বিভিন্ন 
উপলিবেশের হছ্ংস্থ ফরাসী পরিবারের সাহাযোর ভম্য বযয়িত হ'ত। 
ফরাসীর। বাংল। দেশে যে লবণ আমদ।নী করত ত! কলিকাতায় ইংরাজ 
গভর্ণনেন্টের কাছে একট! নিদিষ্ট দামে বিক্রী করতে হাত । ভারতবর্ষে 
ফরাসী বাসিন্দাদের মাত্র এই একটা ব্যবসাই খোলা ছিল। 
স্বভাবতঃই চন্দননগরবাসীদের নস্ত ক্ষোভ ছিল কেন বাংলা দেশের 
আ(ফং ও লবণের ব্যবসা থেকে অন্যান্য ফরাসী উপনিনব্শেগুলি লাভ 
করবে; লাভের অংশ সমস্টাই চন্দনলগরে আস। উচিত । এই কারণে 
চন্দননগরবাসীদের মধ্যে সেখানকার শাসনকর্ত। ও তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
পণ্ডিচেরী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ জন্মায়, যা পরে ১৭৯০ 
সালে বিপ্লবের প্রধান ইক্কন জোগাম়। 

১৭৮৮ সালের শেষে চন্দননগরের নূতন শ।সনকর্ত। নিযুক্ত হয়ে 
আসে Col. MontiiEuny॥ তার আগে ০৪৮ ১৭২৮-৭৯ সালে 
কয়েক মাস মোগল সসাটের দরবারে ও ১৭৮১-৮৮ সালে পুণায় ফরাসী 
দূত হিসাবে ছিল । এই দশ বৎসরের কাজে সে দক্ষতার পরিচয় দেয় 
ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞত। অৰ্জ্জন 
করে। চন্দননগরে এসে Monin) প্রথমেই শালন-সংস্কানে হাত 
দেয়, যার ফলে অনেকে কর্মচ্যুত হয় ও অনেকের অন্যরকম স্বার্থে 
আঘাত লাগে। তার কঠোর শাসনে কয়েক মাসের মধ্যেই ফরাসী 
বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ জন্মায় । [১1০068১ যাদের কর্চ্যুত 
করেছিল তাদের মধ্যে একজন, [২1018621000 ১৭৯০ সালের জাহুয়ারী 
সাসে পণ্ডিচেরী গিয়ে সেখানকার উচ্চ আদালতে আবেদন জানায়। 
পগ্ডিচেরীর গভণর de 15505 ও Montiহদ্y'র মধ্য আগে থেকেই 
ব্যক্তিগত কারণে বিছ্বেষ ছিল । তাই de Fres৷৷e’র মস্ত্রণায় পগিচেরীর 
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আবার পূর্ব্ব পদে নিয়োগ করবার আদেশ করে। ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারী 
মাসে ফরাসী বিপ্রবের খবর পৌছান মাত্র পণ্ডিচেরীর ফরালী বাসিন্দার! 
রাজকীয় শাসনতস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থরু করে। তারা লাধ্যরণ 
নাগরিক সভ! আহ্বান করে ও শালসন-ব্যবন্ছায় নিজেদের ক্ষমত। 
রাখবার জন্য একটি জাতীয় সমিতি গঠন করে। De Fresne'র 
স্থির মস্তিদ্কের জন্য আন্দোলন খুব বেশী দূর গড়াতে পারেনি। De 
17755215 নূতন পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নেয়, ও তার ফলে বিপ্লবীরাও 
তার সাথে সন্ভাব রেখে চলে ও রাজকীয় শাসনতন্তের আমূল পরিবর্তন 
করতে চায় নি। যাই হোক, Rich৫॥৷০৷৫ সুযোগ বুঝে আন্দোলনে 
যোগ দেয় ও সাধারণ নাগরিক সভায় 21011110195 র বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনে । নাগরিক সতাও [২1019110101 সমর্থন ক'রে ফ্রান্সে জাতীয় 
পরিষদের কাছে 2১108১10715 র বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠায়। 
Richemout ২৮শে এপ্রিল চন্দননগরে ফিরে আসে তার পৃর্ধপদ 
দাবী করবার ভ্রম্য। ইতিমধা নর্লিশাস দ্বীপ থেকে ফরাসী গভর্ণর- 
জেনারেল, Conway, des Rabines নামে আর একজন লোককে 
এ পদে নিযুক্ত করে পাঠায়। ০0০০%5৪2 ছিল Montigny’র সমর্থক, 
গভরণর-জেনারেল হিসাবে তার ক্ষমতা ছিল পণ্ডিচেরী গভর্ণমেন্টেরও 
উপরে ॥ [২1110170110 যখন বুঝতে পারল যে পণ্ডিচেরীর উচ্চ 
আদালতের রায় দিয়ে তার কোনও সুবিধা হবে না, তখন সে নিজের 
স্বার্থসিদ্ছির ভ্রন্ভ পণ্ডিচেরীর অনুকরণে বিপ্লব আন্দোলন আরস্ত করবার 
চেষ্ট। করে। Richeuont-এর আহ্বানে ৩০শে এপ্রিল নাগরিকদের 
একটা সভা হয়, সেখানে মাত্র ৪৩ জন লোক উপস্থিত ছিল । এই 
সভায় ঠিক হয় নাগরিকদের সাধারণ পরিবদ স্থাপন কর! । ৩রা মে 
তার প্রথম অধিবেশন ডাক! হয় ও সব ফরাসী বাসিন্দাকে উপস্থিত 
থাকবার জন্য অচুরোধ জ্ঞানান হয় ।॥। ছিতীয় দিনের সভায় বেশীর ভাগ 
লোকই উপস্থিত ছিঙ্গ। পণ্ডিচেরীর অনুকরণে সাধারণ পরিষদ একটি 
ছোট সমিতি নিক্ধাচন করে, স্থানীয় শাসনতন্বের উপর অধিকার স্থাপন 
করবার অন্ত । “জাতি, আইন ও ব্রাজা”র নামে শপথ গ্রহণ করা 
হয় ; এমন কি €সন্যাধ্যক্ষ Frin৷০॥৫ ও অন্যান্ত অফিসাররাও সতায় 
উপস্থিত ছিল ও শপথ গ্রহণ করে। বন্তৃতাগ্রসঙ্গে [1০1507১1086 বলে 
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যে, বিল্লৰ সফল হলে ফরাসী জাতীয় পরিষদের কাছ খেকে অনুমতি 
লাভ কর! যেতে পারে যাতে আফিং ও লবণের ব্যবসার সনস্ত 
লাভটাই চন্দননগচ্‌রের বালিন্দারা পায় । এই প্রলোভনের পর আর 
কারুর বিপ্লবে যোগদান করবার অনিচ্ছা থাকল না। সভার পর 
নাগরিকের। জোর করে C০uncil House দখল করে ও লিন্েদের 
সমিতিই একমাত্র শাসন-ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণ। করে। 

পরদিন আবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয়, ও সেখানে 
Moutigny/কে আহবান কর! হয় নূতন পরিন্টিতি স্বীকার করে নিতে 
ও বৈপ্লবিক শপথ গ্রহণ করতে | ০065৮ তখন নিরুপায়, ফরাসী 
বাসিন্দার! প্রায় সকলেই তার বিরুদ্ধে ও যে ক্ষুদ্র সিপাহী-ফৌজ 
ছিল তার ফরাসী 'অফিলাররাও তার পক্ষে নয়! তাই অগত্যা! 
Moutigny:কে সাধারণ পরিবদের সামনে আসতে হয় । (সখানে তাকে 
দাবী আনান হয়-_-(১) সাধারণ পরিষদ আইনসঙক্রত বে স্বীকার 
কর! $ (২) পরিষদের সব কা স্যায়লঙ্গত বলে মেলে নেওয়া; (৩) 
পরিষদের হাতে সিপাহী-ফৌলের উপর পূর্ণ কর্তহ দেয় ও 
(8) অন্যান্য বিদেশী জাতির সাথে আলোচনায় পরিষদের মতানুযায়ণ 
কান্ত কর। । অর্থাৎ, এক কথায়, শালন-ক্ষমতা স্ব কিছুই নাগরিক্ক 
পরিষদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। HMo॥ntiছ৷y ভাববার সময় 
চাওয়াতে পরিষদ রাজ হ'লন৷, অগতা। তাকে সনগালে! দাবীই মেলে 
নিতে হ'ল। 

এই ভাবে বিপ্লব সম্পূর্ণ জুম লাভ করে, কিন্ত কিছুদিন বাদে আবার 
বিবাদ সুরু হয়। সভায় দাবী মানলেও 1১101015705 পরে বৈল্লবিক 
সমিতির ক্ষমত! অগ্রাহা করতে থাকে, ও যখন তাকে বল হয় 
বৈদেশিক জ।তিদের কাছে জানাতে চন্দননগরে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের 
কথা, সে স্পষ্ট উত্তর দেয় যে নাগরিক পরিষদকে আইনসঙ্গত বলে 
স্বীকার করতে সে রাজী নয়। আন্দোলনকারীরা ১৪ই মে আবার 
সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ডাকে, কিন্ত তার আগের দিন রাত্রেই 
Moutiguy প্রাণভয়ে সপরিবারে চন্দননগর থেকে পালিয়ে চু' চুড়ায় 
আশ্রয় নেয়। নাগরিক পরিষদ তখন. সৈম্ট।ধাক্ষ ['1i1)০৩॥৫কে শাসন- 
কর্তার পদ নিতে অনুরোধ করে, কিন্তু Fri৷॥০য০৷ ব্যাপার ঝুঝে রাজী 
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হল লা। তবে পরিষদের কর্তন্বাধীন হিসাবে সৈম্।ধ্যক্ষ থাকতে আপত্তি 
আনাল লা। পরিষদ তখন অন্থায়ীভাবে নিঞ্জের ছোট একটি সমিতির 
হাতে শাসনকর্তার কাজের ভার দেয়, যতদিন পর্য্যন্ত মরিশাস থেকে 
নুতন শাসলকর। নিযুক্ত হয়ে না আসে। 

1১19501081৮ পলায়নে চন্দননগরের শাসনভার বিপ্লবীদের হাতে 
সম্পূর্ণভাবে পড়ল, তবে তাদের ভিতরে একতা আর বেশীদিন বন্দায় 
থাকল লা! তার কারণ বিপ্লবের পিছনে সত্যিকারের কোনও আদর্শ 
ছিল লা, শুধু [২1018675900 ও তার সত কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থের 
জন্যই আন্দোলন শুরু হয়েছিল । প্রথম সাকফলোর পর তারাই শাসন- 
ক্ষমতা দখল করে ও নিজেদের স্বার্থের জন্য তার অপপ্রয়োগ আরম্ভ 
করে। কঠোর শান্তির ভয়ে সামান্ভ প্রতিবাদ করবারও কারু সাহস 
ছিল লন! । কয়েকদিনের মনোই বিপ্লবীদের অধো ভাঙ্গন ধরল ও 
অনেকেই চন্দননগর থেকে পালিয়ে অঙ্টান্ত বিদেশীয় উপনিবেশে আশ্রয় 
নিল। এনন কি যে সমিতির হাতে শাসনতার দেওয়। হয়েছিল তার 
সভাপতিকে ও আত্মরক্ষার জন্য পালাতে হাল । ইতিমধ্যে 2১1051611 
চুচুডা থেকে শ্রীরানপুরে এসে বসল ও সেখানে ক্রমে ক্রমে 
অনেক ফরাসী </দiঢা৫5 জড়ো হাল । তখন বিপ্লবীদের মনো আতঙ্ক 
হ’ল যে হয়ত’ এ১AM{ontigny, émigrés ও ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে 
চন্দননগর আক্রসণ করবে । সেই ভয়ে বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট নাগরিকদের 
হাতে অন্তর বিলি করতে আরন্ড করল । কিন্তু তার ফলে সিপাহী 
ফৌজের অধিনায়ক 67170০08-এর সাথে বিবাদ থটল ও Frimont 
তার ফৌজ নিয়ে চন্দলনগর ছেড়ে গরুটিতে চলে গেল । সেখানে 
ফরাসী শাসনকর্তার বিরাট প্রমোদ-প্রাসাদ ছিল, প্রায় ২৫ বছর 
আলে Chevalier-এর তৈরী | 00015 গিয়ে সেই প্রাসাদ দখল 
করে বসল ও বিপ্রবী গভপমেন্টের সাথে সব সম্পর্ক ছেড়ে দিল। 
তবে বিপ্লবীদের সাথে ঝগড়া হ’লেও ভার Mo॥ti৪৷y'র দলে যোগ 
দেবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল ল1) 

এদিকে প্রীরামপুর থেকে Monti৷॥) ও চন্দললগর থেকে তার 
বিপক্ষদল পণ্ডিচেরী গভর্ণমেন্টের কাছে বিপ্লবের কারণ ও বৃত্তান্ত 
জালায়। 10০010160১র চিঠিতে পণ্ডিচেরী গভরণমেণ্টের বিরুদ্ধেই 
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অভিযোগ ঢিল যে Richemout-এর পক্ষে রায় দিয়ে পণ্ডিচেলী 
গভর্ণমেণ্টই বিপ্লবের প্রকৃত সুত্রপাত করে। চন্দননগরের বিপ্রবীদল 
পণ্ডিচেরী গভর্ণমেন্টের কাছে ॥০nti৪৭Y'র দুর্বব্যবহার ও অত্যাচারের 
একট! লঙ্ব। ফিরিস্তি দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানায় যে 2১1০2601555 
শাসন তার। আর কিছুতেই নেনে নিতে রাজন নয় ও তার জায়গায় 
যেন লন্য একজন শাসনকর্তাকে পাঠান হয়। যদি পণশ্ডিচেরী 
গভর্ণমেন্টের হাতে ক্ষমত! থাকত তৎক্ষণাৎ Monti৪n১কে সরিয়ে আর 
একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে, তাহলে হয়ত’ চন্দননগরের 
বিপ্লব আর বেশীদুর গড়াতে পারত না। কিন্ত একজন শাসনকর্তাকে 
সরিয়ে আর একজনকে নিযুক্ত করবার ক্ষমত! পণ্ডিচেরী গভর্ণমেন্টের 
হাতে ছিল না, তা” শুধু ছিল নরিশাল দ্বীপে অবস্থিত গভর্ণর- 
জেনারেলের হাতে । কার্দেই তাড়াতাড়ি শসনতার পরিবর্তন কর 
সম্ভব ছিল না। ত!’ ছাড়া, গভপর-জেনারেল C০॥৮৭৮ প্রথমে 
Montiguy’র পক্ষপাতী ছিল, যদিও জুলাই মাসে নরিশাস দ্বীপের 
নাগরিক পরিষদের দাবী অনুযায়ী তাকে বাধ্য হতে হয় ৯1০০৩৪%কে 
কশ্মচ্যুত করতে ও তার জায়গায় de Cauaচlা€ নামে আর 
একজনকে নিযুক্ত করতে ! 

ইতিমধ্যে ॥০৷॥৷i৪৷Y৮ শ্রীরামপুর ছেড়ে গরুটি এলে বসল ও 
বিন! কষ্টে সেখানকার প্রাসাদ দখল করল । তার কারণ Frimont 
যদিও তার দলের লোক ছিল না, তবুও তাকে কোনও বাধা লিল 
না, বরঞ্চ প্রাসাদ থেকে সিপাহী ফৌত্র সরিয়ে বাইরে নিয়ে রাখল । 
প্রায় একমাল 250০2016715 গরুটি থেকে তার শাসন-ক্ষমত! চালাতে 
লাগল । তার পক্ষে মন্ত সুবিধা ও তার বিপক্ষদলের পক্ষে অন্থুবিধ। 
ছিল যে, কলিকাভার ইংরাজ গভপমেন্ট তাকেই ফরাসী প্রতিনিধি 
বলে মেনে নেয় ও আফিং ও লবণের ব্যবসার উপর তারই কর্তৃত্ব 
স্বীকার করে। ফলে, চম্দনলগরবাসীদের ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে 
গেল, তাছাড়া তাদের আতঙ্ক হ'ল যে 2১190101675 গরুটিতে এসে 
ব্সবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে চন্দননগর আক্রমণ করা । 

১ল। সেপ্টেম্বার চন্দননগরে খবর এস পৌছাল যে ১১1০৮.0৮60১কে 
শাঙনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে । এই খবর উৎসাহিত 


৩৮ ইতিহাস 


হয়ে বিল্লবীর! তার পরদিন রাত্রে দলবল নিয়ে গরুটি প্রাসাদ ঘেরাও 
করল ও ট0)0165)১তক আত্মসমর্পণ করতে বলল ৷ যদিও Montiguy'র 
দলে কিছু সৈষ্ট ছিল, তবুও পদচুযুতির শোকে সে তখন এতথানি 
অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে বিনা বাধায় আত্মসমর্পন করল । পরদিন 
ভোরে ১০1311011১3 তার দলের লোকজনদের এবং Frimont ও 
তার দসিপাহখ-ফৌজকে বন্দী অবন্থায় চন্দননগরে নিয়ে যাওয়া হাল। 
বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির আছ কলিকাতার ইংরাজ গ'ভর্ণামেপ্ট 
বিল্লবীদগের ভয় দেখিয়ে তাদের মুক্তির চেষ্ট। করে, কিন্ত তাতে কোনও 
কল হয় না। চন্দননগর ও গরুটির মাঝখানে একফালি জায় ছিল 
ইংরাজদের অধিকারে । ইংরাজ গভর্ণমেপ্ট প্রতিবাদ করে যে, তার 
বিল। অন্ুনতিতভে এই জায়গার উপর দিয়ে সৈন্ত লিয়ে হাওয়া ফরাসী 
বিপ্লবীদের পক্ষে বে-সাইনী কার্জ হয়েছে) এই অজুহাত ইংরাজ 
গভণমেন্ট বন্দীদের মুক্তি দাবী করে ও ভয় দেখাবার জন্য ফরাসী 
উপনিবেশ ঈৈম্ত দিয়ে ঘেরাও করে। বিপ্লবীরাও সহজ পাত্র ছিল না, 
তার! উত্তর দিল যে ইংরাজর সৈন্য আর এক পা অগ্রসর হ'লে সমস্ত 
বন্দীদের মেরে ফেলা হবে। ইংরাজ গতর্পমেন্টের একমাত্র উদ্দেষ্ঠ 
ছিল 2১1০0157)%৮ক বাঁচান ১ তাই এই দঢ় উত্তরের পর চন্দললগর 
থেকে দনজ্ত সৈন্য সরিয়ে নেওয়! হয় । 

তারপর বিপ্রবীরা M০॥৷i৪ঘ৷Y ও তার দলের লোকেদের বিচার 
আরস্ত করে; কিন্তু ইংরাজ গতর্পমেন্টের ভয়ে 1০00515কে শাস্তি দেবার 
দায়িত্ব নিভ্রেদের হাতে ন! রেখে তার। ঠিক করল, ভ্রাহাজে করে তাকে 
ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে স্ব তীয় পরিষদের কাছে তার 
বিচার হবে । ১ল। অক্টোবার 21০01010705 ও তার দলের কয়েকজনকে 
একটা ছোট ফরাদী জাহাজে চড়িয়ে পাঠান হয়, কিন্ত খবর পাওয়! মাত্রই 
কলিকাতার কাছে ইংরাদ্র গভর্ণমেপট সেই আাছাল্স আটক করে ও 
বন্দীদের মুক্তি দেয়। তারা সবাই কলিকাতায় আশ্রয় লেয়। 
চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জালাল, কিন্ত তাতে কোনও 
ফল হ’ল ন! । 19০0 0প5$ কলিকাতায় প্রায় চার মাস ছিল ও এইটুকু 
আ.স্মপ্রসাদ লাভ করেছিল হে পরবর্তী যে শাদনকর্তাকে চন্দননগরে 
পাঠান হয়েছিল তাকেও কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় এসে আশ্রয় 
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নিতে হ’ল। ১৭৯১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে MontiiEny ফ্রান্সে 
ফিরে যায়: 

আগেই বল! হয়েছে যে, ১৭৯০ সালের জুলাই মাসে ফরাসী গভর্ণর- 
জেনারেল (C০॥৭১ মরিশাস দ্বীপের নাগরিক সভার দাবী অনুযায়ী 
Montigcuyতকৈ পদচাত করে ও তার জায়গায় ৭০ 07021 নামে 
আর একজনে নিযুক্ত করে। তার কিছু পরেই Conway 
নিজে পদত্যাগ ক’রে ফ্রান্সে ফিরে যায় ও তার ভামগায় গভণর- 
ব্লেনারেল হুমম 095580755 1 এই শাসনভার পরিবর্ক্নের গোলমালে 
মরিশাস থেকে ০৫ 09102175-এর চন্দননগরে পৌঢ়ুতে অনেক দেরী 
হবে মনে করে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর, ৭৫ Fre5॥ৎ, সাময়িকভাবে Mottet 
নামে একজনকে চন্দননগরে শাসনকর্ত। হিসাবে পাঠায়। তাক 
প্রধান কাজ হ’ল চনল্লননগরে যে শালন-বাবস্থ। একেবারে ভোচ্ছে 
পড়েছিল ত!’ আবার ঠিক কর, বিপ্লবের নামে অতাচার ও অর্থের 
অপচয় বন্ধ কর।, নাগরিক ও ব্যব্লায়ীদের আধা আস্থা) জাগান ও 
আগের মত ফরাসী বাণিজ্য যাতে চলতে পারে তার সহায়তা কর! । 
তবে এ সবই তাকে করতে হবে বিপ্লবী সমিতির সাথে আপোষ করে, 
জোর জুলুম করে নয়। নভেশ্বার মাসে M০৫৫ চন্দননগরে এসে 
পৌছায় । 

চন্দননগরে পৌঁছেই ১1961 বিপ্লবের ফলাফল ভালভাবেই বুঝতে 
পারল । উপনিবেশের বহু ফরাসী বান্দা ও ধনী বাঙ্গালীরাও 
পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে; ব্াযবস!-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ; 
নাগরিকদের মধ্যে সন্ত্রাসের ভাব: বিপ্লবী সমিতি নিজেদের স্থবিধার 
জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করে চলেছে, যার ফলে শুধু গভণমেন্টের কোষৰ 
শূন্য হয়ে যাম তাই নয়, ফরালী কোম্পানীর গুদামের জিনিষ বাজেয়াপ্ত 
কর! হয় ও বাঙ্গালী অধিবাসীদের কাছ থেকে জুলুম করে “কজ্” 
হিসাবে টাকা তোলা হয়। Mottet-এর সাথে বিপ্লবীদের আপোষ 
হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ তার! শালন-ক্ষমতা নিজেদের 
হাতে রাখবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল । 1০65 চন্দননগরে পৌছান 
মাত্র তাকে আলামীর মত ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বিপ্লবী সমিতির 
কাছে। সেখানে কয়েকদিন ধরে তাঁকে নানারকম প্রশ্র কর। হয় ও 
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শেষে এই ঠিক হয় যে, তাকে ॥০ni৪u১'’র জায়গায় শাসনকর্তা ভাবে 
স্বীকার করে নেওয়া! হবে যদি সে রাজী হয় বিপ্লবী সমিতির হাতে 
অর্থ, বিচার ও ৫্সম্ট বিভাগের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিতে । এক কথায় 
সমস্ত শাসন-ক্ষমতাই বিপ্লবী সমিতির হাতে আগের মত থাকতে, ও 
Mottetকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হ’ল যে এই সর্তে রাজী লন! 
হ’লে তাকে আটক ক'রে রাখ! হবে। M০০৫ ব্যাপার বুঝে সর্ত 
একেবারে অস্বীকার ন। ক'রে জ্ঞানাল যে, তার অবিলম্বে কলিকাতায় 
যাওয়া! প্রয়োত্রন, আফিং ও লবণের ব্যবসার বিষয় ইংরাজ গভণমেণ্টের 
সাথে আলোচন! করবার জন্য । এই ভাবে ১1০: চন্দলনগর থেকে 
পালিয়ে ডিসেম্বার নাসে কলিকাতায় এসে আশ্রয় নেয়। সেখানে 
ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাকে ফরাসী প্রতিনিধি বলে মেনে নেয় ও হামাঙ্গ 
ধরে 2৮০11 শুধু আফিং ও লবণের ব্যবলা নিয়েই নিযুক্ত থাকে । 
১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নুতন শাসনকর্তা de Canaple 
এসে পৌছাতেই ১1০৫৪ সাগ্রহে তার হাতে ভার দিয়ে পশ্তিচেরী 
ফিরে যায়। 

De Cauaple বিল্লিবী সমিতির হাতে ট১1০6৮এর হৃদ্দশ।র কথ! 
শুনে আর চন্দননগরে ন! গিয়ে প্রথমেই কলিকাতায় উপস্থিত হয়। 
সেখান থেকে সে বিপ্লবী সমিতির কাছে চিঠিতে জ্ঞালায় যে তার 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার লিখিত আশ্বাস ন! দিলে সে চন্দননগরে যেতে 
পারবে না, কলিকাতা থেকেই তার শাসন-ক্ষমতা চালাবে । স্বভাবতঃই 
বিপ্লবী সমিতি তাতে রাজী হ’ল না ও dc Canaplee Mottetaএর মত 
কলিকাতা থেকেই শাসন-ক্ষমতা চালাতে লাগল । অবশ্য তার একমাত্র 
কাজ ছিল আফিং ও লবণের ব্যবস! ৷ অগাষ্ট মাসের প্রথমে তার 
সত্য হয় ও কিছুদিন যাবৎ বাংলা দেশে কোনও ফরাসী প্রতিনিধি 
থাকল ন।!। 

চল্দমননগরে বিপ্নবের প্রথম থেকেই মরিশাস দ্বীপের নাগরিক পরিষদ 
বিপ্রবীদের সমর্থন করে, ফলে পণ্ডিচেরী ও মরিশাসের গভর্ণমেন্টের মধ্যে 
বিবাদ আরম্ভ হয়। তার কারণ, পণ্ডিচেরী গভণমেন্ট Montigy'র 
বিরুদ্ধবাদী হলেও বি্প্রবের লাষে যথেচ্ছাচার চালাবার ঘোর বিপক্ষে 
ছিল । বিবাদ শীগুই নরিশাস ও পণ্ডিচেনী গভর্ণামন্টের আইনগত 
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অধিকার পর্য্যস্ত গডায়। চ০ 0%521215 কলিকাতায় থাকবার সময় 
চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতি নরিশাস দ্বীপে ছু'জল প্রতিনিধি পাঠায়, 
তার বিরুদ্ধে নাগরিক পরিষদের কাছে অভিযোগ জালাতে। ফলে 
মরিশাসের নাগরিক পরিষদের দাবীতে গভণর-জ্েন।রেল Cossigny, 
de Cauaplecর নিয়োগ প্রত্যাহার করে, ও Gautier এবং Yyon 
নামে তু’'জনকে পাঠান হয় চন্দননগরে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে । এই খবরে 
স্বভাবতঃই পগুচেরীর গভর্ণর ৭০ Frese ও সেখানকার নাগরিক 
পরিষদ অত্যস্ক বিক্ষুক্ধ হয়। পণ্ডিচেরীর নাগরিক পরিষদ চন্দননগরের 
ব্যাপারে মরিশাস দ্বীপের মধ্যন্থত।র তী ত্র প্রতিবাদ করে ও স্পষ্ট তাষায় 
আনায় যে ভারতীয় ফরাসী উপনিবেশের উপর পূর্ণ কর্তৃব শুধু একমাত্র 
পণ্ডিচেরী গভর্ণবেন্টেরই আছে। তারপর ৩ Irresneএর সদ্ননোদনে 
নাগরিক পরিষদের সভাপতি [:॥॥॥e৮০৪কে বাংল! দেশে পাঠান হয় 
চণ্দনলগরে শপ স্থাপন করতে ও সেখান থেকে পণ্ডিচেরীতে নৃতন- 
স্থাপিত শুপনিবেশিক পরিবদে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে । 

I‘umeron এবং Gautier ও Yvon প্রায় একই সমায়ে, ১৭৯১ 
সালের সেপ্টেম্বার মাসে, বাংলা দেশে পৌছায় । Fumeron 
কলিকাতায় ওঠে হার Gautier ও Yvon সোজা চন্দননগর যায়। 
প্রায় একমাস ধারে হই পক্ষের মধ্যে পত্র বিনিময় চলে একট! আপোষ 
মীমাংসার জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলনা । Gautier ও Yvon 
জানাল যে চন্দননগরের স্বায়তশালন স্বীকার করে নিতে হবে, ও ভার 
ব্যাপারে পণ্ডিচেরী গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আরেও, 
শাসনের ব্যয় সস্কুলান করবার জন্য আফিং-এর বাবসার লাভের বেশী 
অংশ চন্দনন্গরকে দিতে হবে। Fumeronএর পক্ষে স্বায়ভুশাসনের 
দাবী ছাড়া আফিং-এর ব্যবসার লাভের বেশী অংশ দিতে রাজী হওয়া 
সম্ভব ছিল লা, কারণ আইলতঃ সব উপনিবেশগুলিরই তার উপর জমান 
দাবী ছিল। পত্র মারফত এই বিবাদ শেষ হ’ল অক্টোবার মাসে, যখন 
কলিকাতার ইংরাজ গতর্ণমেণ্ট Fumer০onকে ফরাসী প্রতিনিধি বলে 
স্বীকার করে নিল ও তার হাতেই বরাদ্দ আফিং ছেড়ে দিল! 

এক হিসাবে F॥৷৫r০৷ ও পণ্ডিচেযী গভণমেন্টের জয় হ’ল, কারণ 


যদিও চন্দললগরের শাসন-ক্ষমতা বিপ্লবীদের হাতেই থাকল, আফিং 
১৬ 
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বাবসার লভ্যাংশ থেকে বাদ পড়ে তাদের পক্ষে শ।লন-বাবন্। চালান 
অত্যন্ত কঠিন হয় দাড়াল । যাই হোক, বিপ্লবীর। এই পরাজয়ের 
পান্ট। হিসাবে ঠিক করল নৃতন শালন-বাবস্থা প্রবর্তন করতে যাতে 
চল্দননগরের উপর পণ্ডিচেরী গভরমেন্টের কোন রকম ক্ষমতা ন! থাকতে 
পারে । নভেম্বর মাসে চন্দলনগরের ফরাসী নাগরিকদের সভা ডাক! 
হয় ও সেখানে নৃতন শাসন-ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় 
পণ্ডিচেরী থেকে চন্দননগর সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণ। করা হ’ল। 
রাজকীয় প্রতিনিধি হিসাবে একজন শাসনকর্তা থাকবে, কিন্তু সমস্ত 
ক্ষমতা থাকবে সাধারণ নাগরিক পরিহলের হাতে। তার সভা হবে 
শুধু ২৫ কি তার বেশী বয়সের ও চন্দননগরের বালিন্দ। ফরাসী 
নাগরিকের! । সাধারণ পরিষদের বৎসরে একবার অধিবেশন হবে। 
এই পরিষদ প্রতি বংসর একটি শাসন পরিষদ (০৯55০78১16৫ 
Administrative ) 8 একটি ছে।ট পরিচালন! সমিতি (19875010013 ) 
নির্ধধাচল করবে । শাসন পরিষদের অধিবেশন হবে তিন মাসে একবার 
ও অন্য সময়ে পরিচালনা সমিতির হাতেই সব ক্গষতা থাকবে। 
সাধারণ পরিষদ প্রতি বংসর দুইটি বিচার-সভাঁও নির্বাচন করবে,__ 
একটি ইউরোপীয়দের জন্য, ও আর একটি ভারতীয়দের জন্য । দ্বিতীয় 
বিচার-সভাতেও বিচারক থাকবে একজন ফরাসী, তব তাকে সাহায্য 
করবার ভম্য ৪ জন ভারতীয় থাকবে ; এদের নির্বাচন করবে ভারতীয় 
অধিবাসীর।। শুধু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে নূতন স্বাধীনতার সামাস্ত 
একটা টুকরে। ভারতীয়দের দেওয়া হয়েছিল, আর সব কিছু থেকেই 
তার! বাদ । 

নূতন শ।সন-বাবস্থ। প্রবর্তনের পর 0586157 মরিশাস ঘ্বীপে ফিরে 
গেজ, ও ৮৩৪ থাকল চন্দননগরের শাসনকর্ত। হিদাবে। কিন্ত 
যদিও চচ্দননগর পণঙ্ডিচেরী থেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা কর! হণ্ল, 
যতদিন পর্যন্ত ইংরাজ গভর্ণমেন্ট Fumneronকেই একমাত্র ফরাসী 
প্রতিনিধি বলে স্বীকার করবে ততদিন পর্য্যন্ত চন্দননগর আফিং-এর 
ব্যবসা থেকে একেবারে বাদ পড়বে। তাই Fumerouকে 

ংল! দেশ থেকে সরান লিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল । ১৭৯১ সালের 
শেষে Richeniont ন্রিশাস দ্বীপে গেল সেখানকার নাগরিক পরিষদের 


ফরাসী-বি্প্রব ও চন্দননগর ৪৩ 


কাছে আবেদন জানাতে, যাতে পণ্ডিচেরী গতর্ণনেপ্টাকে বাধ্য কর! হয় 
1000157015৮ কলিকাতা থেকে সরিয়ে নিতে। 71০1507000৭ 
উদ্দেশ্য সফল হলে মে আবার ১৭৯২ সালের জুন নাসে চন্দননগরে 
কিরে এল । এদিকে মে মালে গভর্ণর-জেনারেল (০৪5১5০১৮ পণ্ডিচেরীর 
গভর্ণর ৭০ 17:551)5কে হুকুম পাঠাল অবিলম্বে [:॥un৷er০৷০কে বাংল! 
দেশ থেকে ফিরিয়ে নিতে । আইনত, de Fresne CossIEnLY'T 
অধীনে, ত।ই সে আদেশ অমান্য করতে পারল না ও Fumer০uকে 
পণ্ডিচেরী (ফেরে আসতে জানাল। 

Fumeronaর ফিরত কয়েক মাস দেরী হ’ল, তার কারণ ইতিখধো 
05955105755 র জায়গা Malartic নৃতন গতর্ণর-ভেলারল নিযুক্ত হয়ে 
এল ও পণ্ডিচেরী গভর্নমেন্ট আশা করেছিল যে হয়ত Malartic 
চন্দননগরের ব্যাপারে 09551561)%"ল নীতি অনুসরণ করবে না। কিন্ত 
Malarties de FresneLক একই আদেশ করল, Fumeronকৈ 
বাংল! দেশ থেকে সরিয়ে নিতে ও চন্দননগদরের ব্যাপারে কোনও রকন 
হস্তক্ষেপ ন! করতে । ৩1901 অক্টোবর মাসে কলিকাত!। ছেড়ে 
পণ্ডিচেরী ফিরে গেল ও সেখানকার গুপলিবেশক পরিষদের সভাপতির 
পদ আবার শ্রহণ করল । Fu॥৷॥er০০॥ চল যাবার পর চন্দননগরে 
বিপ্লবীর। প্রায় হু’ মাস ধরে শাসন-ক্ষমত! চালায় । তারপর ফর।সীদের 
অস্তঃকলহের শেষ হয় ইংরাল্র আক্রমণে । ইউরোপে ইংহাজ ও 
ফরাসীদের নধ্যে যুদ্ধ বাধার খবর পৌছান মাত্র ১৭৯৩ সালের ১১৯ 
জুন ইংরাজর1 চন্দননগর অধিকার করে নেয় ও সঙ্গে সঙ্গে কলিকা তারও 
ফরাসী 1030650দের আটক করা হয় । এইভাবে চন্দননগরে বৈপ্লবিক 
নাটকের যবনিকাপাত হয়। 


টডের “রাজস্থান, 
আঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

আমাদের বাঁলাকালে পূর্বব বঙ্গের সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ছাত্রনহলে 
উডের “রাজস্থালের' বঙ্গানুবাদ পাঠের প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ ঘজ্ছঞেন্থর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আমরা পড়িয়াছিলাম | ভারতীয় ইতিহাসের 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজপুত রাক্াগুলির অপেক্ষাকৃত সঙ্কীণ কাহিনীকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার মত জ্ঞান তখন আমাদের হয় নাই, নাহ্রপুতান।র 
মরুপর্বতের ভৌগোলিক সংস্থান সম্থন্ধেও আমাদের ধারণ। অতি 
অস্পষ্ট ছিল । যে ভাষায় ‘রাজস্থান’ অনূদিত হইয়াছিল তাহাও 
তেমন সুখপাঠ্য বা সহুজবোধা ছিল না। তৰু কোন অন্তত কারণে 
আমর! “রাজস্থান” পাঠে এক অপুর্ব উন্মাদনা অগুতব করিতাম। গ্রাম্য 
রঙ্গমঞ্চে ‘প্রতাপসিংহ’, '‘সমেবার-পতন’, ‘প্রর্গাদাল’ প্রভৃতি নাটকের 
অভিনয় হইত । কলেজের ছাত্রের! গ্রীস্রাবকাশে ও পুঙ্জাবকাশে গ্রাম 
যাইয়া নাটা[তিনয় করিতেন। অভিনয় উপলক্ষে ‘রাজস্থানের’ 
বর্ণনা ও কাহিনী যেন আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্ত হয়! 
উঠিত, ননে হইত যেন সাহিতোর সহিত জীবনের--ইতিহাসের 
সহিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সমদ্বয় ঘটিতেছে। আমাদের ছাত্র- 
ব্রীবনের প্রথম অবস্থায় মহাত্ম। গান্ধী প্রবস্ধিত অসহযোগ আন্দোলন 
প্রবল হইয়া উঠিযাছিল । “শ্বরাজ* লাভের উন্মত্ত আকাতক্ষাদ ছাত্রের! 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিচা পথে বাতির হইয়। পড়িত, গ্রামবাসীরা 
বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বঞ্নকরিত। তথন আমর! পড়িতাম 
রঙ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান'_-“স্বাধীনত! হীনতায় কে বাচিতে চায় 
হে কে বাচিতে চায়!” আমাদের কল্লিত রাজপুত বীর যেন ‘রাজস্থানের’ 
পৃষ্ঠা হইতে অবম্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়! আমাদের চিরপরিচিত গ্রাম্য 
পথে আসিয়া দ।ড়াইত, আমাদিগকে ডাকিয়া! বলিত-দালহ শৃষ্খল 
বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় ।? 

ঠিক বলিতে পারি না, হয়তে। বাল্যের সেই অর্দ্বিশ্মৃত অনুভূতির 
প্ররোচনাতেই আনি এম. এ. পড়িবার সময় ‘রাজপুত ইতিহাস’ বিশেষ 


টের ‘রাজস্থান! 8৫ 


পাঠ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। 'ভারতবর্ষর আর কোন বিশ্ব- 
বিপ্তালয়ে তখন রাজপুত ইতিহাস’ বিশেষ পাঠ্য বিবয় রূপে পড়াইবার 
ব্যবস্থা ছিল না, বোধহয় এখনও নাই । ভারতীয় প্রতিভার ও শক্তির 
কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশ সম্বন্ধে ইতিহাসের ছাজদিগকে সচেতন করিবার 
উদ্দেশ্যে স্বীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শিখ, নারাঠ1 ও রাজপুত 
জাতির ইতিহাস এম. এ. ক্লাসে বিশেষভাবে পড়াইবার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন। যাহাহউক, পোষ্টগ্রজুয়েট ক্রাসে টডের মুল গ্রন্থ 
বারবার পড়িতে হইল । শুলিলাম, টড কেবল “আফ্িমখোরের কাহিনী” 
(“opiuin-cautcrs' (71) লিখিয়! গিমাছেন। জনিশান, পদ্নীর 
কাহিনী কঞ্ধিত উপন্যাস নাত্র। দেখিলান, শিলালিপির সহিত, ফাসী 
পুথির সহিত, মারাঠি চিঠিপত্রের সহিত টের পরিচয় ন! থাকায় 
তিনি অনেক আজগুবি কাহিনী লইয়। বাড়াবাড়ি কলিয়াছেন। এক 
কথায় বলিতে গেলে, বুঝবিলান যে টডের ‘রাজ্রন্থান’ ইতিহাস নহে, 
কাহিনী নাত্র; ইহ! কাব্যের প্রেরণ। ভ্বোগাইতে পারে, অতীতকে 
ফুটাইয়! তুলিয়। সতে]র কাঠামোতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। 
কল্পনার ঘোর ও ভাবের মাতিশয্য খানিকট। কাটিয়। গেল । 

পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক রূপে আবার টের 'রাজন্থাল” পড়িতে 
হইল । দেখিলান, টড যে প্রকৃত ইতিহাস রচন! করেন নাই তাহ! তিনি 
নিজেও জানিতন । তিনি নিজের গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন Annals 
and Antiquities of Rajasthan—Histiory of Rajasthan নয 
গ্রযাণ্ট ডাফ লিখিয়াছেন History of the Marathas. কানিংহাম 
লিখিয়াছেন [/i5/০৮) of he 51815, কিন্ত উড লিখিম়ছেন 
Arnnats.. .of Rajasthan! গ্রন্থের নামের এই পার্থক্য নিরর্থক নহে । 
টডভের ‘রাজস্থানকে’ 2718415 রূপেই বিচার করিতে হইবে, History 
রূপে নহে। এতিহামিকের পক্ষে Annএ]5-এরও শ্রয়োলজ্সন আছে। 


A 


রাজস্থান র5গিত! জেম্‌স্‌ টড ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২*শে মার্চ 
Islington সহক্রে ক্রদ্মগ্রহণ করিয়াছিলেল। তাহার পিতার নামও ছিল 
জেম্স টড । বড় জেস্দ্‌ উড বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর 


৪৬ ইতিহাস 


জেলায় নীলকর [ছলেন। তাহার হই শ্যালক, ‘রাজস্থানের’ রচয়িতার 
ছুই মাম) Patrick Headly এবং ৩. Heatly ইট ই্ডয়। কোম্পানীর 
কর্ম্মচারী ছিলেন । ১৭৯৮ স্বষ্টান্সে ১৬ বংলর বয়সে ছোট জেম্স্‌ টড 
Patrick Heatly-র প্রভাবে কোম্পানীর সৈম্যাদলে ০৭০0 -রূপে প্রবেশ 
করেন। ১৮০০ খৃষ্টাক্টে তিনি [10801611017 পদে উল্লীত হইয়াছিলেন। 
১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শসিন্কিয়ার দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি (Agen) 
Gracmc Mercer -এর দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। 
Mcrcr-এর সহিত টডের বিশেষ লোৌহার্দ্য জ(ন্ময়াছিল। সম্ভবতঃ 
Mercer -এর প্রভাবেই তাহার দৃষ্টি রাজপুতানায় মার।ঠ1 রাষ্ট্রনীতির 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। মোটের উপর দৌলত রাও সিন্ধিয়ার 
দরবারেই টডের রাজনৈতিক ও এতিহার্লসিক জীবনের সৃত্রপাত হইয়।- 
ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ স্বষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজপুতানা 
এবং মধাভারতের ভোৌগোলিক অবস্থান ও প্রকুতি সন্বদ্ধে বহু তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতঃপর পিণ্ডারী যুদ্ধ এবং তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে এই সকল তথ্য কোম্পানীর সৈন্যদলের পক্ষে বিশেষ 
সহায়ক হইয়াছিল । 

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে টড (১৷a৷n পদে উল্লীত হইয়া! [সক্কিয়ার দরবারে 
কোম্পানীর প্রতিনিধি Richard S$0৷rac৷€৫১-র দেহরক্ষী দলের 
অধিনায়ক এবং সহকারী (Second Assistant) নিযুক্ত তইয়াছিলেন। 
তৃতীয় মারাঠ1 যুদ্ধের অবসানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম রাজপুতানায় 
কোম্পানীর প্রতিনিধি (Political Agent) নিযুক্ত হন। ১৮২২ 
খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর চাকুরী 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কাগজপত্রে স্বাস্থ্যভঙ্গই টডের 
অকালে অবসর গ্রহণের কারণ রূপে বপিত হইয়াছিল । কিন্ত রাজপুত 
রাজগণের প্রতি অতিরিক্ত সহাহ্থভূতি প্রদর্শনের ফলে তিনিষে 
কর্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।* ১৮২৪ 
খৃষ্ডাব্দে 13151১০1১ Heber লিখিম্সাহছিলেন * £ 


১ PETE OF uf the Indian Historical Recards Cummisnon (Udaipur 


5৫95i07) -- টিদুরেক্গনাৰ সেনের বগা অষ্টঝা। 
2 ০৯০৮৫18157৭ af uu Journey through the Upper Provinces Val JL p54 


আষ্টবা। 
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‘His 1101505))886706 was that, in consequence of his 
favouring the native princes so much, the Government of 
Calcutta were 1001 to suspect him of corruption. and conse- 
qucntly in narrow his powers and associate other officers 
with him in his trust till he was disgusted and rcsigncd his 
placc. They are now, I belicve, well satished hat their 
suspicions werc groundless. Captain Todd (sic) is strenu- 
ously vindicatcd from the charge by all ihe officers with 
whom T have conversed. and some of whom had abundant 
means of knowing what ihe natives themsclves thought of 
him." 

টডের পদত্যাগের প্রকৃত কারণ যাহাই হউক ন! কেন, একাদিক্ৰমে 
২৪ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিম তাচার স্বাস্থ্য ক্ষণ হইয়াডিল সন্দেহ 
নাই । সম্ভবতঃ একাধিকবার তাহার প্রাণনাশের চেষ্টাও হইয়াছিল 1, 
তিনি ১৮২৪ খুষ্টান্দে ৯1010 পদে এবং ১৮২৬ খু্ট।ক L.cutenant- 
Colonel পদে উন্গীত হইয়াছিলেন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 
লিজের বহু কষ্টে সংগৃহীত সালমলঙ্গ! সাজাইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন । 
রাজস্থানের' দুই খণ্ড ১৮২৯-৩২ যৃষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। 
প্রথম খণ্ড তংকালীন ইংলগুরাজ চতুর্থ জর্জ্জকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। 
উৎসর্গপাত্রের তারিখ ২০শে জুন, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ । ইহাতে টড এই আশা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 

‘the sighs of this ancient and intcresting {Rajput] race 
for the rcstoration of their former independence, which it 
would suit our wisest policy to grant, may bc ‘leemed not 
undecserving Your Majesty's regard." 

দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ কর! হইয়াছিল তৎকালীন ইংলশুরাঞ্জ চতুর্থ 
উইলিয়মকে । উৎদর্গপত্রে টড লিখিয়াছিলেন ২ 

1t has bccn my cndeavour to draw a faithful 
picturc of States. the ruling principle of which is the patcr- 


> Cruoke, Tod's Aujastitn, 181619৮1580 61115 2. ১৯৬৫ আইৱা | 
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nity of the sovereign. 11702011015 patriarchal form 1৯ thie best 
suited to ihe genius of the pcople may be presumed from 
Its (1812195180৮, which war. (famine, and anarchy have [ailted 
to destroy. My praycr is, that. ..ncither the love of 
cofidyucst. nor false views of policy, may tempt us to subvert 
the independence of 18৮৫ Statcs. 
রাজপুতানার রাজ্য গুলির শাসন-পদ্ধতি এবং ইউছাদের প্রতি ইংরেজ 
সরকারের নীতি সম্বন্ধে টডের মতের আভাস এখানে পাওয়। যায় । 
টডের অপর গ্রন্থ, /'ravels in TVestern India. ্াহার মৃত্যার 
পরে ১৮৩৯ বৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৬ খ্ুষ্টান্দে টড বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহার দুইটি পুত্র এবং একটি কল্য। জন্মিয়াছিল । ১৮৩৫ 
ৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর অকশ্মাং তাহার মৃত্যু হয় । 


bd 


টডের 'রাজস্থান’ বিরাট গ্রন্থ, (০০Kke-এর সংস্করণে তিন থণ্ডে 
১৮৩৫ পৃষ্ঠায় ইউহ। সম্পূর্ণ । ইহাতে এমন অনেক বিষয় মাছে যাহ! 
সাধারণতঃ কোন এতিহাসিক গ্রন্থে থাকে ন । উচ! রাজপুতালা 
এবং রাজপুত ত্রাতি সম্বন্ধে বিশ্বকোষ স্বক্ূপ । টড রাজপুত জাতির 
শৌধ্যে এবং ধদার্ষ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বারংবার মারাঠ! আক্রমণের ফলে 
রাজ্পুতানার দু্দশ! তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল । রাজপুত জাতিকে 
পাশ্চাত্য পাঠকের নিকট পরিচিত করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 
কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন জ্রাতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া 
যায় না । কোন জাতিকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে হইলে স্তান। চাই 
তাহার বাসস্মির ভৌগোলিক পরিচয়, তাহার অর্থনৈতিক সম্পদ ও 
শাসল-ব্যবস্থা, তাহার ধর্শ্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা, তাহার সংস্কৃতি ও 
এতিহ্া । এই বিরাট পটভূনিকায় রাজপুত জাতিকে ইংলণ্ডের নিকট 
পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে টড লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । উপাদান 
গ্রহের জন্য তিনি দীর্ঘ ১৭ বংসরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
জৈন যতি জ্ঞানচপ্্র এবং অগ্যান্ত বছু পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি মধ্য 
ভারত এবং রাজপুতানার সর্বত্র তথ্য।মুসন্ধ।'ন করিয়াছিলেন। সেকালে 


টডের ‘রাজস্থান’ ৪৯ 


রাজপুতানার পর্বতে ও মরুদূমিতে ভ্রমণ সহজ্রসাদ্য ছিল না। টড 
কতখানি কষ্ট স্বীকার করিয়! নিজের চোখে রাজপুতান। দেখিবার চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন তাহার খানিকট। পরিচছ্দ “রাজন্হানের অন্তর্গত 
Personal Narrative আংশেত S Sketch of the Indran .Desert 
অংশে এবং {Travels in Western India এন্ছে পাও যায় । 

প্রথমতঃ রাদ্রপুতানার ভৌগোলিক্ক পরিচয়ের কথ! ধরা যাক । টড়ের 
লেখ।য় শৃঙ্ঘপার খানিকট। অভাব আছে, বিশাল গ্রন্থের বিভিন্ন মংশে 
তিনি একই বিষয়ের বারংবার আলোচন! করিয়াছেন। 'রান্রন্থানের’ 
প্রথমেই Geography of Rajasthan or Rajputanda নামক একটি 
অধ্যায় আছে।* টড কিক্ধপে রাভ্রপুতানার নানচিত্র প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন তাহার কোতূহলোদ্দীপক বিবরণ এই অধ্যায়ে পাওয়! 
যায় । সেকালে রাজপুতান। সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের অক্ররার 
পরিচয় দিতে যাইয়! উড লিখিয়াছেন £ 

“Jn ihe maps prior to 18000 nearly all ihe western and 
central Suatcs of Rajasthan will be found waiting.’ 

টডের অনুসন্ধিংস! ও পরিশ্রমের ফলে, 

‘in 1815, for the first ume, the geography of Rajasthan was 
put into combined form and presentcd to the Marquess of 
Hastungs.'’ 

Personal Narrative অংশে ২১টি অধ্যায়ে টড নানাবিধ প্রসঙ্গের 
অবতারণ! করিয়াছেন । ইহার মধ্যে পথের বিবরণ, সহরের বর্ণনা 
প্রভৃতি ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছে। এই 
অধ্যায়গুলি সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনীর স্যায় চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষা প্রদ । 

Sketch of the Indian Desert অংশে দুইটি অধ্যায়ে টড 
রাজপুতানার মরুভূমির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। এখানে ভৌগোলিক 
বিবরণ ব্যতীত কিছু এতিহাসিক এবং সামাজিক তথ্যও পাওয়া যাম । 


3  Crooke, Tod's Rajasthan, Vol. TL pp. 760-9)4; Vol.lll pp. 1621-1827 
ভবা । 

2 Croukc, Tod's Rujasthan, Vol. 011, Pr. 1257-1323 আনা । 

৩ 0০০5৮ Tod's Rujusthan, Vul. 1, PP. 1-22 অব | 


৫০ ইতিহাস 


এতত্বতীত বিভিন রাজার ইতিহাস বর্ণনা উপলক্ষে টড উহাদের 
সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । মাড়োয়ার, বিকানীর, 
যশল্মীর এবং অশ্বর সম্বন্ধে টডের বর্ণনা পাঠ করিলে এ সকল রাজ্যের 
ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রস্কৃতি বিষয়ে মোটামুটি একট। সুস্পষ্ট ধারণা 
জন্মে। টড সুশিক্ষিত ততৌগো লিক ছিলেন না, ভূগোলশা।স্সের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার সৃত্রপাতও তখন হয় নাই। তথাপি ভৌগোলিক তথ্য 
সংগ্রহ সম্বন্দে তাহার উৎসাহ এবং নিষ্ঠা ছিল । কেবলমাত্র সামরিক 
প্রমোজনেই তিনি বছ কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ 
করেন নাই, হুগোলের সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কেও তিনি 
সচেতন ছিলেন । 

রাজপুতানার অর্থনৈতিক সম্পদ সম্বছেও উডের অনুসদ্ধিৎস! প্রবল 
ছিল ।২ ভুমির প্রকৃতি এবং উৎপাদিকাশক্তি, উৎপল দ্রব্য, বারিপাত, 
বাণিজ্দ্রবা, বাণিজ্যপথ প্রন্ততি বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি 
যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশদ ন! হইলেও তথ্যপুর্ণ। টডের 
গৃহীত তথা যে লর্বাংশে বিশ্বাসঘোগা তাহাতে লন্দেহ নাই, কারণ 
তিনি ভলশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া সরকারী কাগজপত্র ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত পধ্যবেক্ষণ দ্ব।র! সত্যনিণায়ের চেষ্টাও তিনি 
করিয়াছিলেন । রাজপ্ুতানা উব্ধরা, সুজলা-স্থফলা-শস্যশ্যামলা দেশ 
নহে। প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া সেখানে শস্যোৎপাদন 
করিতে হয়। অমরুষ্ভূমি ও পর্বত রাজপুতানা গ্রাস করিয়! রহিয়াছে, 
কর্ষণযোগ্য ভূমির সেখানে বড় অভাব। তাই রাজপুতানার বীরের! 
ভূমিখণ্ডের জন্ত লালায়িত ছিল, ভূমির অন্ত দিবিদিক্‌ ভ্তানশৃন্ত হইয়া 
পাপকার্য করিতে ব। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে তাহাদের কু! ছিল না। 
ব্যবসাদ্প-বাণিজ্য ছিল শ্রেণীবিশেষের হাতে, কপাণধারী ঘোদ্ধা জিনিষ 
বেগাকেনা করিতে স্বণ। বোধ করিত ॥ টড তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ক্ষাস্ত 
হইয়াছেন, সংগৃহীত তথ্যের সহিত রাজপুত সমাজ ও রাষ্ট্রের গুড় 


3  Crooke, হাত Rajasthan, Vol. ll, pp. 1104, 1145-1147,1248; Vol. IHL 
np. 1428-1431 আষ্টবা । 

2 Crowkc, ত্র Rojoshan, Mol. TU. pp. TIOG-HS2, 1150-1156, 1246-1249: 
Vol. ITT. pp. 1410.14.51 ভ্র্বা । 
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সম্বন্ধ তাহার দৃষ্টিতে ধর! পড়ে নাই । সেকালের লেখকের পক্ষে এই 
অসম্পূর্ণত। অবশ্য নাঙ্জনীয় । গ্র্যাণ্ট ডাফ, কানিংহান প্রভৃতি লেখক 
যে জাতীয় তথ্য সংগ্রহ কর! আবশ্যক মনে করেন নাই তাহা টড 
আমাদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়। গিয়াছেন, ইহাতেই তিনি আনলাদের 
ধন্যবাদাহ হুইয়।ছেন। 

রালপুত রাজ্যগুলির শাসলন-ব্যবস্থ। সম্বন্ধে টড $/৮10/ of a 
Feudal System in Rajasthan নামক অংশে পাটি অধ্যায়ে? 
খানিকট। আলোচন! করিয়াছেন। এতদ্বাতখত অন্যান্য কয়েকটি 
অধ্যায়ে" এই বিষয়ে নানাবিধ তথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মধ্যযুগে 
ইউরোপে যে ধরণের 1:65117115) প্রচলিত ছিল তাহার সম্বন্ধে টের 
সুস্পষ্ট ধারণ। ছিল্ল না। তিনি Hallan-এর Middte 5 পাঠ 
করিয়া এই লিন্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে অনেক বিষয়ে নধায যুগের 
ইউরোপীয় রাষ্রগলির শাসন-ব্যবস্থার সহিত অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীতে রাজ্ঞপুতানায় প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার [বিশেষ সাদশ্য ছিল। 
ভুমিবণ্টন প্রথার সহিত 1265৫7] শাসন-পশ্ছতির সম্বন্ধ অতি 
ঘনিষ্ঠ । মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রে ভূমির মালিক ছিলেন রাজা; 
তিনি অঙ্গত ব্যক্তিদের মধ্যে ভূমি বন্টন করিতেন উনির সঙ্গে 
যাইত শাসনের আংশিক অধিকার । কিন্তু রাজপুতানায় রাজাকে 
ভূমির মালিক রূপে গণ্য করা হইত ন!। ভূমির মালিক ছিল কুল 
(০157১)। কুলের প্রত্যেক সভ্য উত্তরাধিকারসুূত্রে ভূমি পাইত, 
ক্কাজার অনুগ্রহদত্ত ভূমির উপরে কাহাকেও নির্ভর করিতে হইত লা। 
কুলপতি হিসাবে রাজার শাসনের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু এই 
অধিকার নানাবিধ কোৌলিক প্রথা দ্বার! সীমাবন্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
রাজা ছিলেন primus ner ares মাত্র । সামস্তুগণ উত্তরাধিকার- 
স্থত্রে এবং কৌিক রীতি অনুযায়ী যে সকল অধিকার ভোগ করিত তাহ! 
তিনি কাঁড়িয়া লইতে পারিতেন ন!। এই দিক হইতে ইউরোপের 
Feudalism-aএর সহিত রাকজপুতালায় প্রচলিত Feuclalism-এর 





> 05051. Tod's Rajasthan, Vol. [5 pp. 153-245 জষই্টবা। 
২. Crooke, Tod's ajasthan. Vol, IL pp. 886-559, S705: Vol, IL pp- HIL2- 
1121, 1856-1167. 1249-1282; Vol HLL 14581 -1557, 1347-1500 সব 
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মুলগত পাৰ্থক্য ছিল। টড এই পাৰ্থক্য সম্বন্ধ একেবারে অচেতন 
ছিলেন না, কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্শ্ম তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। তিনি রাগ্রপুতানায় প্রচলিত 7০180911577," এর মূল ভিত্তির প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ ন! করিয়া কেবলমাত্ত ইহার বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধেই 
আলোচনা কহিয়াছিলেন। 

রাআপুতানার সমাজ্-ব্যবস্থা সম্বন্ধে টড নান! স্থানে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন ৷ Shetch of a Feudal System in Rajasthan অংশে 
সামন্তগণের সহিত জনসাধারণের সন্বন্ধ এবং সমাজে বিভিন্ন েণীর 
দাস-দাসীর অবস্থ। আলোচিত হইয়াছে | F০ud॥li॥৷-এর আধিক 
দিক সম্বদ্ধে টড একেবারে অন্ধ ছিলেন ন! । রাজপুতানার কৃষি ও 
বাণিঞ্জা কিরূপে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছার; নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার 
ইঙ্গিত নান! স্থানে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ বণন। প্রসঙ্গে 
টড বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণীর অধিবাসীদের সংখ্য, আপেক্ষিক গুরুত্ 
প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ।’ 'জ্রহর’ প্রথা, সতীদ।হ প্রথা! এবং 
কম্টাবলি (11502191151 ) প্রথার উৎপত্তি ও কারণ সম্বন্ধে তিনি 
সংক্ষেপে আলোচন! করিয়াছেন ।* রাজপুত সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধ 
আলোচন। প্রসঙ্গে টড বলিয়াছেন £ 

there arc few of ihe lowest chieftains whosc 

daughters are not insirucicd both to read and write. 
But of their intellect, and knowledge of mankind, whoever 
has had to converse with a Rajputni guardian of her son's 
rights, must draw a very different conclusion. ‘Though 
excluded by the Salic law of India from governing. they are 
declared to bc fit regents during minority: and the history 
of India is Hlled with anccdotes of the able and valiant 


females in this capacity". 


রান্গপুতানার অবজ্ঞাত ভীল, মের, মীন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির 


2 Croukc, Tod'S Rajasthan, Vol. 11, ঠা 2 004-1106, 1146-1149, 1242-1243, 
1252-1256: Vol, TIL pp. 1428-1430°ভBY) | 
A Crook, Tots Rayusthons, Vol. 1, 11. 747-747 আইঘা। 


টডের 'রাজ্রস্থান'’ ৫৩ 
কথাও টড ভুলিতে পারেন নাই । তাহাদের অবন্থ! সম্বন্ধে বহ জ্ঞাতব্য 
তথ্য তিনি নানা প্রসঙ্গে নান! স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন 1, 

ধর্মের সহিত সমাজের সন্থদ্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । স্মৃতর।াং সমাজের বর্ণনি! 
প্রসঙ্গে ধর্শ্মের বর্ণন। আলিয়। পড়িয়াছে। চারিটি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে 
টড রাক্রপুত-সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রভাব, ধর্শ্মের নামে ব্রাঙ্ষণকে 
ভূসম্পত্তি দান, সমাজে ও শাসন-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের প্রভাব, পূল্জাপার্ব্বণ, 
ধর্শ্মের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎসব গুভূতি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছেন । / 

রাজ্রপুত।নায় জৈন ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রসার ছিল । বাণিজ্যক্ষেত্রে এবং 
শাসন-ব্যবস্থায় জ্লৈনদের একটি সুনিন্দিষ্ট স্থান ছিল । ল্রৈন ধর্মাবলম্বী 
বিচারকগণের প্রভাব প্রাণদণ্ড প্রথার বিরোধী ছিল। টড বলিয়াছেন: 

‘fhe officers of ihe State and revenue are € hiclly of 110 
Jain Jaitw. as arc the majority of the bankers, Irom Lahore 
to the ocean. “The chief magistrate 00301 assessors of justice, 
in Udaipur and most of the towns of Rajasthan. are of this 
SCCL; andl as their voluntary cluties are confined to civil cases, 
they are as competent in these as they are the reverse in 
criminal cases. from heir tenets (forbidding 1070 Shedding of 
blood." 

গৌড়! হিন্দুর দেশ রাজপুতালায় ধশ্মের নানে রেষাঁরেষি ও 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল ন! । মাডোয়ারের অন্তর্গত মেরত! নামক 
স্থানে গুরংভ্রীবের নি্শ্মিত একটি মসজিদ টডের সময়ে অক্ষুম অবস্থায় 
ছিল । ওরংজীবের কবল হইতে স্বরাজ্য উচ্ার করিবার জন্য মাডোয়ারের 
অধিবাসীরা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, 
কিন্তু তাহার! ধর্ম্মান্ধ সআ।টের নিশ্মিত উপাসনামন্দির বিধ্বস্ত করে 
নাই । টড় বলিয়াছেন* £ 

‘Such 05111780661 toleration, that a marble is placed, 


2 Crook, Tod's 2৩179418458 Vol. II, গো 789-707 আইবা। 
a Crookc, Tun}'s ujastiun, Val. 1. poe: 889-704১ জন্রবা। 
৩ Crooke. 0181৯ FWorastior, Vul. 115 1৮ NSS 
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inscribed both in Tlindi and Persian. to protect the 12109501870 
{Tom violence. 
রাজপুতানায় শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির আদর ছিল ।" 
যুন্ধক্ষেত্রের উন্মাদনায় রাজপুত বীরগণ জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর 
দিকটি ভুলিয়া যান নাই । মাড়োয়ারের এক রাজপুত্র সম্বন্ধে টড 
বলিয়াছেন £ 
“He was versed in philosophical theology. astronomy 
and ihc history of his country: and in every branch of pocsy, 
from ihe sacred canticles of Jayadceva to the couplets of the 
tmodcern bard. he was an acdlecpt. He composed and nnpro- 
vised wiih Iacility. url his residence was the rendc/vous lor 
cvery bard of [ammc," 
টড রাদ্রপুতকে কেবলমাত্র যোদ্ধা রূপে বিচার করেন নাই, তিনি 
রহ্রপুত-জীবনকে সানশ্রিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। রাজপুত বীরের 
শৌর্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অহিফেন-প্রীতি রাজপুত” 
চরিত্রে যে হুর্বলঙতার সঞ্কার করিয়াছিল তাহাকে তিনি অবহেল! করেন 
নাই ।২ নারাঠা আক্রমণের ফলে রাজপুতানার সংস্কৃতি কিভাবে 
বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাও টডের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। 
কিন্ত রাজপুতানার শাসন-পদ্ধতি এবং সমাজ-ব্যবস্থার মূলগত 
দোষগুলির প্রতি তিনি অন্ধ ছিলেন। ‘রাজস্থানের’ উৎসর্গপঞ্জে তিনি 
যে "Patriarchal" Monarchy-র গুণগান করিয়াছেন তাহার 
ছর্ধলতা এবং অসম্পুণত। তাহার মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। 
ব্রাহ্ষণ-প্রভাবিত সনাজ-ব্যবস্থাগস যে অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার 
পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহ! তিনি লক্ষ্য করেন নাই। রাজপুতানার 
অর্থনৈতিক কাঠামো যে ভাঙ্গিয়! পড়িতেছিল তাহার জন্য তিনি 
কেবলমাত্র “15৭7107%" সমারাঠাদিগকেই দায়ী করিয়াছিলেন ; সেই 
কাঠামো কর্ণযোগা ভূমির অভাবে এবং বাবসায়-বাঁশিজ্য শ্রেশীবিশেষের 
, হস্তে কেন্দ্রীহৃত হওয়ার ফলে কিরূপে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়! পড়িতেছিল 


2 Crowke, Teaal'S 56057517458, Vol. 11,100 752-756. 264 আষ্টঝা | 
2 Creowke, Vows Ragjaithan., Vol. BL pp. 749-780 দ্রষ্টৰা । 
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তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তথাপি সেকালের ইংরেজ 
এতিহ।সিকগণের নধ্যে একমাত্র টডই যুদ্ষবিগ্রহ এবং রাজা-উদ্ীরের 
কাহিনী বর্ণন।য় নিজকে সীমাবদ্ধ ন। রাখিয়া ইতিহাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছিলেন । হয়তো নিজের সংগৃহীত 
তথ্যগুলির মধ্যে কাধ্যকারণ সম্বন্ধ তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বুঝিতে 
পারেন নাই । অসাসান্ত শৌধ্যবীধ্য রাজপুত জাতিকে পতন হইতে 
রক্ষ। করিতে পারিল না কেন তাহা তিনি বিচার করেন নাই। 
রাজপুতেরা মারাঠাদের মত লাস্রাজ্যতষ্টা হইতে পারিল ন। কেন__ 
এই প্রশ্ন ভাহার মনে উদিত হয় নাই । নাজপুতালার অতীত গৌরবের 
উজ্জল অ।লোক তাহার দুটি ঝল্দাইয়। দিয়াছিল। তাই টড হইলেন 
তথ্যসংগ্রহকারী মাত, নিরপেক্ষ এতিহাসিকের বা ভূযোদশর বিচারকের 
ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন ন! । 
৪ 

‘রাজস্থানের’ খাটি এতিহাসিক অংশের মুখবন্ধে টড রাজপুত জাতির 
উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছিলেন ।* এই বিষয়ে টডের 
আলে।চন। ও সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্প্রতিষ্িত ছিল ল!। 
তিনি শিলালিপির সাক্ষ্য আলোচনা করিতে পারেন নাই, প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাত্রপুত ব্াজ্যগলির উৎপত্তির 
কাহিনী বিচার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রাজপুতানায় 
প্রচলিত প্রবাদ আলোচন! করিয়! এবং রাল্লপুতদের সহিত তথাকথিত 
Scyihian ভ্রাতির আচারগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া টড 
কষ্টকলিভত অসন্থমানকে সত্য রূপে গ্রহণ কন্রিয়াছিলেন। তথাপি এই 
অনুমানের একটু এতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে । রাজ্রপুতের! যে প্রাচীন 
আৰ্য্য জাতির বংশধর, পাআপুত-সমাজে প্রচলিত এই প্রবাদ টড মানিয়া 
লইতে পারেন নাই । ব্াজপুতের। বহিরাগত, বৈদেশিক আক্রমণকারী 
জাতিসমূছের বংশধর__টড এই সিল্ধাস্তে উপনীত হইমাছিলেন। বর্তমান 
যুগের অধিকাংশ এতিহাসিক এই সিন্ধান্ত সত্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
অবশ্য এখনও রাজপুত জাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত তর্কের স্ব্বজনহথীকৃত 
মীমাংস। হয় নাই । কিন্তু টডের মূল সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ায় 

> Crooke, Tots 18071417521, Vol. LPP. 23-96 আইবো | 


৫৬ ইতিহাস 


দেখ! গেল যে অনেক সময় ইতিহাসে অলম্পুর্ণ প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়া সুসঙ্গত সিজানস্ত উপনীত হওয়। যায়। 

রাজপুতানার রাজ্যগুলির মধ্যে মেবারের প্রতি টডের বিশেষ 
পক্ষপাত হিল। এইজন্য তিনি মেবারের কাহিনী ঘতট। বিস্তাতভাবে 
আলোচন। করিয়াছেন অন্ত কোন রাক্ষ্ের কাহিনী সেভাবে আলোচন! 
করেন নাই। C৷০০k০-এর সংস্করণে মেবারের কাহিনী ৩৪১ পৃষ্ঠ! 
( ধৰ্শ্ম, সমাজ প্রভৃতির বিবরণ ইহার বহিভূত ), মাড়োয়ারের কাহিনী 
১৯৩ পৃষ্ঠা, ভয়পুরের কাহিনী ১১৩ পৃষ্ঠ! । রাজ্পুতানার তিনটি প্রধান 
রাজোর কাহিনীর দৈর্খা সন্থন্ধে এইরূপ তারতম্য ইতিহাসের দিক হইতে 
একটু আশ্চশ্যজনক । টডের সময়ে মাড়োয়ার এবং জয়পুর রাজপুতানার 
শ্রেষ্ঠ রাচ্য ছিল, মেবারের স্থান ছিল ইহাদের নীচে । সুঘল আমলে 
নান! কারণে মেবার প্রাচীন প্রতিপত্তি হারাইয়াছিল, বাদশাহ অহুগ্রহে 
মাড়োয়ার এবং নগণা জয়পুর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল । কিন্তু টড 
রাজপুতানাকে দেখিয়াছিলেন অতীতের দিক হইতে, সমসাময়িক যুগের 
চিত্র তাহার উদ্দ।ন কল্পনাকে অ।চ্চন্ন করিতে পারে নাই । মুঘল-মার।ঠা 
যুগের নির্ধাতিত, শ্ীশ্র্ট রাজপুতানাকে তিনি সতা রূপে গ্রহণ করেন 
নাই । তাই তিনি নেবারের কাহিনীকে প্রাধান্ দিয়াছেন, আর 
নবোশ্বিত জয়পুরের কাহিনীকে যেন এক মহাকাবোর উপসংহার রূপে 
সংক্ষেপে বণনা করিয়াছেন । 

'রাজস্থানের' প্রথম খণ্ডের ভুমিকায় টড নিজেই তাহার ব্যবহৃত 
এতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।’ তাহার প্রধান 
উপজীব্য ছিল রাজপুত চারণগণের রচিত কাব্য ("‘heroic poems’) I 
এই সকল কাব্যের প্রধান ক্রটিগুলি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন £ 

‘... there is a sort of compact or understanding 
betwecn the bard and the prince, a barter of ‘solicl pudding 
against cmpty praisc', whereby the fidelity of the poetic 
chronicle is somewhat impaired”. 

“A material drawback pon the valuc of these bardic 





> Crooke, Tod's Rujosthuon, Vol. J, pp. Ivii-]>5ii SESS 
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histories is, that they are confined almost cxclusivcly to the 
Inartial exploits of their herocs. and to the 144)115-14478-19/4147)0 
or 11015] of slaughter’ Writing for the amusceincnt of a 
warlike race, the authors disregard civil matters and the arts 
and pursuits of peaceful life; love and war are their 
favourite themes." 

‘Again: the bard. .cutcrs too deeply into the intrigues, 
as well as the levities. of the court, to be 011201106৫1 to pro- 
nounce a sober judgment upon its acts. 

রাজপুতানার এতিহাসিক কাব্যগুলির দোষ সমালোচনায় টড থে 
সতর্কতা ও সত্যনিষ্ট। প্রদর্শন করিয়াছেন তাত! বর্তনান যুগের 
এ্তিহাসিকগণের অনুকরণযোগ্য । প্রশ্ন হইতে পানে টড এইরূপ 
উপাদান গ্রহণ করিলেন কেন? ইহার প্রধান উত্তর এই যে উৎক্কৃষ্টতর 
উপাদান সেকালে পাওয়ার সম্তাবন! ছিল ন। বলিলেই চালে । বোধ হয় 
এই জাতীয় নিকৃষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করিতে বাধা হইয়াই টড গ্রন্থের 
লাম রাখিয়াছিলেন Annals. 291 Rajasthan, ইভাতক 11৯607% 
আখ্যা দিতে তিনি সাহসী হন নাই । দ্বিতীয়তঃ, এতিহালিক কাব্য গুলির 
গুণ সম্বন্ধেও উড সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন । তিনি বলিয়াভেন £ 

“Nevertheless... the works of the native bards afford 
many valuablc data. in (7015. mcictents. religious opinions, 
and traits of manners: many of which. being carclessly intro- 
duced, are thencc to be rcegardcd as the least suspicious kind 
of historical evidence." ৰি 

টড যে সকল এ্রীতিহাসিক কাব্য বাবহার করিয়াছিলেন সেগুলি 
ছাড়াও এই জাতীয় এঁতিহালিক উপাদানের অভাব নাই । Dr. 'I'essitori 
নামক জনৈক ইতালী পণ্ডিত রাজস্থানী ভাষায় লিখিত বহু এতিহাসিক 
কাব্য এবং ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয়. 
এসিয়াটিক সোসাইটির ]০u৷n৭!-এ ইহাদের আংশিক বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে রাজ্পুতালার .কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 


এই জাতখয় এতিহাসিক উপাদান পুস্তকাকারে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 
b= 
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হইতেছে । যদি কোন আধুনিক এঁতিহাসিক টডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 
এই ক্রুমবঞ্ধমান উপাদানসংগ্রহের সদ্ধাবহার করেন তবে মধ্যযুগের 
রাজপুতানার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইতে পারে । 

এতিহাসিক কাব্য ব্যতীত টড অক্যান্য যে সকল উপাদান ব্যবহার 
করিয়াছিলেন তাহার তালিক। তিনি নিজেই দিয়াছেন: 

“Racesas or poctical legends of princes.. local 
Puranas. religiots comments, aud tracditionary couplets; 
with authorities of a Jess dubious character. 18281186115, inscrtp- 
tions ‘cut on the rock’, coins, copper-plate grants. containing 
charicers of immunities. and expressing many singular 
{catures of civil vovernimecent. 

বল! ব।হুলা, টড শিলালিপি এবং তাত্রশাসন খুব কমই সংগ্রহ 
করিতে পরিয়াছিলেন । যাহ! সংগৃহীত হইয়াছিল বোধ হয় তাহাও 
সম্পূর্ণ ব্যবহ্ুত হয় নাই । প্রথমতঃ, টড যে কয়েক বংলসর নধ্যভ।রতে 
এবং রাভপুতানায় ছিলেন তখন এ অঞ্চলে রাজনৈতিক হ্র্য্যোগ 
চলিতেছিল । তখন প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান দংগ্রহ কর! সহজ 
ছিল ন!। দ্বিতীয়তঃ, সেকালে শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার ও 
ব্যাখ্যা! করার যোগাত! খুব কম লোকেরই ছিঙগ। টড় স্বয়ং এই কঠিন 
কাধ্যে মোটেই পারদশণ ছিলেন না, মধ্যভারতে এবং রাজপুতানায় 
যথাকালে পারদর্শী লোকের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও ছিল না] । 
তৃতীয়ত, টডের ভূনিক।, পড়িলে মনে হয় যেন তিনি শিলালিপি, 
তাভ্রশাসন, মুত্র! প্রতি অপেক্ষা! এতিহাসিক কাব্য ও সরকারী দলিলপত্র 
সংগ্রহ সন্বঙ্ধেই বেশী উৎসাহী ছিলেন । তিনি বলিয়াছেন £ 

“For a period of ten years I was cmploycd, with the aid 
of a lcarned Jain, in ransacking every work which could 
contribute any facts or incidents to ihe history of the 
Rajputs, or difflusc any light upon their manners and 
01827260107" 

শিলালিপি, তাত্রশাসন, আুদ্র। প্রভৃতি যথোপযুক্ততাবে সংগ্রহ ও 


23 Crouke, Tod's fajusthan, Vol. J]. pp. Ixi-1x1ii আনা । 


উতর াজন্থান” ৪৯ 


ব্যবহার করিতে না পারায় টড রাজপুত রাজ্যঞ্চলির প্র।চীন ইতিহাস 
সম্বন্ধে যাহা লিখিরাছেন তাহার অধিকাংশই নর্কন।ন যুগের এডিহাসিকের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেবারের কথ! উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দী অথাৎ রাণ! কুন্ডের রাজত্বকাল 
পর্য্যন্ত নেবারের ইতিহাসের প্রধান উপাদান শিলালিপি ও তাস্বশাসন। 
টড এই উপাদ।ন ব্যবহার করিতে ন! পারায় প্রধানতঃ ঠতিহালিক 
কাব্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যাহ! লিখিয়াছেন তাচা অনেকাংশে 
মূল্যহীন তইয়! দাড়াইয়াছ্েে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই ফাসা ভাষায় রচিত এতিহাসিক 
গ্রন্থ গুলিতে রাভপুতানার রাজ্যসমূহের উল্লেখ পাওয়। যায়। টড এই 
সকল গ্রন্থের ন্যসহান করেন নাই বলিলেও চলে । ফলে মুসলমান 
বানশাহগচণর সহিত রাজপুত রাজগণের সম্বন্ধ আলোচনা কালে তিনি 
নান। স্থানে গুরুতর ভমে পতিত হৃইয়াছেন। কয়েকটি দষ্টান্ক দেওয়া 
হাইতে পারে। টড যদি আবীর খসরুর ‘খঙ্জাইন-উল্‌-ফুতৃহ’ পড়িতেন 
তবে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের বাস্তুব বিবরণ দেওয়! তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইত, ষোড়শ শতাব্দীতে নালিক নহম্ছদ ভ্যায়সী করুক 
বপিত পদ্ধিনীর কলিত বা 'অতির্িত 'রোমান্স তাহার হি আচ্ছয় 
করিত না। আবুল ফজলের ‘আকবরনামা’র সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় 
থাকিলে টড় রাণা প্রতাপের সহিত আকবরের সম্বন্ধ যেভাবে 
বর্ণন। করিয়াছেন তাহার খানিকট। পরিবর্তন ঘটিত। আহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালের ইতিহাস সম্পূর্ণ জান। থাকিলে হয়তো উড অনরসিংহকে 
অপদার্থ কাপুরুষ রূপে চিত্রিত করিতেন না। সৈয়দ ভ্রাতৃত্ধয়ের 
স্বতার সঠিক তারিখ আনা থাকিলে টড মাড়োয়াররাজ অজিত সিংহের 
হত্যার সহিত তাঁহাদের নাম সংযুক্ত করিতেন ন!] মধ্যযুগের 
রাঞপুতানার ইতিহাস যিনি রচনা করিবেন তাহাকে ফারসী এতিহাসিক 
সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে । মুঘল মুগ সম্বন্ধে এই 
মস্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাদের সহিত রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সম্বন্ধ বন্ধুতার নহে, শত্রুতার । রাজপুতানার 
ইতিহাসে মারাঠার লুঠনকারী দলা মাত্র, স্বাধীনতার অগ্রদূত ব। 


৬* ইতিহাস 


হিন্দূসাআজ্য-প্রতিষ্ঠাতা নহে । টড মারাঠাদিগ?ক সুদৃষ্টিতে দেখিতে 
পারেন নাই । সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীর পক্ষে সেকালে মারাঠাবিদ্বেষ 
স্বাভাবিক ছিল । টডের ম্যায় রাজপুতদের বিশিষ্ট বন্ধুর পক্ষে 11002 
মারাঠাদিগকে স্ুদৃষ্টিতে দেখা তো? একেবারেই সম্ভব ছিল ন!। তাই 
সেই বিক্ষুব্ধ যুগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মারাঠাদের কারের 
বিচার করিতে পারেন নাই । উপাদানের দিক হইতেও তাহার রচনা 
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । এতিহাদিক হিসাবে উড মারাঠাদের সরকারী দলিল 
ও চিঠিপত্র ব্যবহার করিতে ন! পারিয়! কর্তবাচ্যুত হইয়াছিলেন। অবশ্য 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী সম্বন্ধ মারাঠী দলিল ও চিঠিপত্র সংগ্রহ 
করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্ত রাজপুত-মারাঠ! সম্বন্ধে 
শেষ যুগ (আনুমানিক ১৮০০--১৮১৮ খৃষ্টাব্দ) সম্বন্ধে বলহু সারাঠী 
কাগজপত্র রাজপুত রাক্গগণের দরবারে নিশ্চমই ছিল। টড যে সেগুলি 
ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়! যায় 
না। আচাধ্য যছুনাথ সরকারের Fall of] the Mughal Empire 
গ্রন্থের চারি খণ্ডে নারাঠী চিঠিপত্র ও দলিলের ভিত্তিতে রাজপুত- 
মারাঠ। সম্বন্ধের ইতিহাস নৃতন ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত রাজপুত রাজগণের সন্বন্ধ বিধয়ে 
টড বিস্তৃত আলোচন! করেন নাই । এই বিষয়ে তিনি নিজে অনেক 
কথ! জানিতেন, এত দ্বাতীীত বহু সরকারী কাগজ্রপত্রের সহিত তাঁহার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল) টড ইচ্ছা করিলে রাজপুতানায় ব্রিটিশ আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার পুর্ণাঙ্গ বিবরণ বচন করিতে প্যরিতেন ॥ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক 
ও ব্যক্তিগত কারণে তিনি রাজপুত স্বাধীনতার অন্তিন যুগের কাহিনী 
সবিস্তারে বর্ণন। করেল নাই । এখানে গ্র্যাপ্ট ডাফ এবং কানিংহামের 
সহিত তাহার পার্থক্য । 

রাজপুতানায় কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার স্থাপন টড 
সর্বধাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে 
+[97505191% মারাঠাদের কবল হইতে রাজপুত(দিগের মুক্ত হইবার অঙ্ক 
উপায় নাই । কিন্তু সারাঠা-প্রভাব বিলোপের পর লর্ড হেষ্টিংস 
রাজপুতানাম্স যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা টড সর্ববাংশে সমর্থন 


করিতে পারেন নাই । 


টনের “রাঝস্থান' ৬৯ 


তিনি বলিয়াছেন! £ 

7070 is a perpetual variation betweccn ihe spirit ancl 

the leticer of every treaty; and while ihe internal inde- 
pendence of every State is the groundwork. it is fritercd 
away and nullified by successive stipulations, aml these 
positive and negative cqyualitics continue mutually repelling 
cach ০13৫), until it is apparcnt that independence cannot 
CXxist under such conditions Our anomalous and 
Inconsistent interference in some cases, and our non-inter- 
ference in others. operate alike to augment the dislocation 
induced by long predatory oppression in ihe various orders 
of socicty. insted of restoring that harinons and continuity 
which hac previously existed." 

টড প্লাজপুত রাক্গুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় হন্তক্ষেপের 
পক্ষপাতী ছিলেন না, অতিরিক্ত বাধষিক সেলাম (6711১,100) আদায় 
করিয়া তাহাদিগকে আধিক দিক হইতে অস্তঃসারশৃশ্য করিবার ব্যবস্থাও 
তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কোম্পানীর আাধিপতোর সহিত 
রাজপুতানার প্রাচীন রাজনৈতিক ও সাসাজ্িক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান 
করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল । এই উদ্দেশ্য যে সফল হয় নাই তাহার 
ল্স্ক কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের নীতি দায়ী নহে । যে প্রাচীন ব্যবস্থা! 
টড বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহ! জীবনীশক্তি হারাইয়া 
ফেলিয়াছিল । উড ভবিয্যং অপেক্ষা অতীতকে বড় করিয়। দেখয়াছিলেন। 
বন্ধুত্বের সমবেদনা! এতিহাসিকের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্স করিয়াছিল । 

৩১ বৎসর পূর্ব্বে 0০০০ “রাওস্থানের” সটাক সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তিনি রাক্রপুতানার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, 
উডের ভূল-জ্রাস্তি সংশোধনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। 
বিগত ৩১ বৎসরে রাজ্পুতানার ইতিহাস সম্বন্ধে বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । এখন “রাজস্থানের একটি নূতন স্টীক সংস্করণ প্রকাশ কর! 
বিশেষ প্রয়োজন । (বঙ্গীয়) এপিয়াটিক সোসাইটি বা কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় এই কাৰ্য্যে অগ্রণী হইতে পারেন । 


ও. Croake, Volts Kujuasthanr, Voth Ul pb. 146.13) EUS 


কাজীর বিচার 
শ্রীনরেন্দ্রকুষ্* সিংহ 


মুসলমান আমলের কাজীর বিচার সম্বন্ধে আমর! অনেক আজগৰী 
গল্প শুনতে পাই | ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও এই কাজীর বিচার 
এবং মুসলমান আমলের ফৌজদারি আইন কিছুদিন ঢালু ছিল। 
ধীরে ধীরে এই মুসলমান আমলের ফৌজদারি আইনকে বুটিশ 
রেগুলেশন কোণঠ।সা করে । যেটুকু অবশিষ্ট ছিল মেকলে ত ঝট 
দিয়ে সরিয়ে দেয়। তারপর থেকে আমরা বৃটিশ আইন ও বিচার- 
পদ্ধতির সঙ্গেই পরিচিত। সুসলমান আমলের ফৌজদারি আইন ও 
কাজীদের বিচার-পদ্ধত সম্পর্কে আমাদের কোনও সুস্পষ্ট স্মৃতি নাই। 
মুসলমান ধের মৃূলগ্রন্ছের ব্যবস্থাগুলি, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও 
ইমান মহম্মদেত্র লিখিত স্ুত্রগুলি ও গুরঙ্গ জীবের আমলের সংকলিত 
ফতোয়।-ই-আলমগির্ি আমাদের মুসলমান আইন ও বিচার-প্দ্ধতি 
সম্পর্কে একট। হোট।মুটি ধারণা দেয়। কিন্তু কিংবদন্তী/ীকেও 
এতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারে না। এই সব উপ।দানের সানজস্থ্য 
হয়ত খানিকটা করা যায় । কিন্ত কাজীর বিচার সম্বন্ধে বিখদ বিবরণ 
দেওয়ার এর চেয়ে সহজ উপায়-_মহাফেজখানা থেকে এমন ফভোয়। 
সংগ্রহ কর। যাতে এই মুসলমান বিচার-পদ্ধতির খুটিনাটি মেলে। 
খুটিনাটি ভিন্ন শুধু নৌলিক তথ্যের উপর নির্ভর করলে মৌলিক 
তথোর পরিণতি এবং আসল ব্যাপার বুঝতে পারা যায় লা। 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি পেলেও 
মোগল আনলের ব্যবস্থা অনুযায়ী ফৌজদারি মামলার সঙ্গে 
কোম্পানির কোনও সম্পর্ক ছিল লা । নবাবের নামে নায়েব নাজিম 
মহম্মদ রেজা খা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফৌজদারির বিচারের নিয়ামক 
ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ সালে ফৌজদারি আদাজত গুলিও 
কোম্পানির আওতার মধ্যে নিয়ে আসে। সদর লিজামত আদালত 
কলিকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং গভর্ণর-জেনারঙ্গ ও তার পরিষদ এর 
পরিচালনার ভার নেয়) তাদের সাহায্য করার জঙ্চ প্রধান কাজী 
এবং দুইজন মুফ তির নিয়োগ করা হয়। সদর নিদানত আদালতের 
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৬৩৩ 
অধস্তন চারটি ফৌজদারি 'মাদালতেও কাজী ও মুফ.তিদের নিয়োগের 
ব্যবস্থা! হয়। এই কাজি ও মুফতিরা সুসলনান আইলের নিঙ্গেশ 
দিত। ১৭৯১ সাল থেকে সদর নিজানত আদালতের ক্রাগল্পপত্রের 
মধ্যে কাজী ও সুফ তিদের অনেক ফতোয়। আছে । ফারসীতে লেখা 
হলেও ইংরেজ জজদের আগ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী অস্বাদও আছে। 
১৭৯১ সাল থেকে ১৮০০ সাল পধ্ান্ত কফতোয়। সংগ্রহ দেখলো 
মুসলমান আমলের [বিচার-প্চ্চতি ও সুসলনান ব্যব্তার-বিভহানের মূল 
স্থঅঞুলিও পাওয়া যায়। মুসলমান আমলেও এইভাবে বিচার হত, 
একপ অন্ুনান কর। বোধহয় অসংগত হবে লা। 

মুফতি মহম্মদ মূসারফ ও মীর হায়দর-এল ১৭৯১ সালের নাচ 
মাসের একটি ফতোয়। পাওয়া যায়। নঙ্গল দাস তার স্ত্রী অনলাকে 
খুন করেছিল । প্রবাণের অভাব ছিল ন।। সুুফ তিলের ফতোয়! 
ছিল এই যে উন্ভরাধিকারীতদর কি শান্তি দেওয়ার ইচ্ছ। প্রথনে ত 
জালা প্রয়োজন; লিহত অমলার একভ্রন উত্তরাধিকারিণী মঙ্গল দাসকে 
ক্ষম। করেছে সে জগ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় লা । অপর উল্তরাধিকারিণী_ 
তার বোন সরু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থের দাবি করতে পারে । ১৭৯১ 
সালেই আর একটি নরহত্যার মামলাতেও মুফ তির। মন্রক্ধপ ফতোয়! 
দেয়। খুনী আসামী জীয়াউল্লার অপরাধ প্রমাণ হয়েছিল কিন্তু 
মুফতিদের ফতোয়া ছিল এই যে মৃতের উত্তরাধিকারী তার বাব। 
আসামীর বিরুদ্ধে ম্বতাদশ্ড (031595) দাবি করেনি ব। ক্ষতিপুরণও 
(985) চায়নি। মুষ্চতিদের মতে অপর উত্তরাধিকারী ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ অর্থ দাবি করতে পারে । মূুফ্ণ তির! আইনের ব্যাখ্যা এক্ধপ 
করেছিল--যদি নিহত ব্যক্তির কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে 
তাহলেই বিচারক বা কাজী মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে পারে। সদর 
নিজামত আদালতের প্রধান কাজী ও মুফতি ছজন এই অভিমত 
জানিয়েছিল যে 01535 অর্থাৎ মৃত্যাদণ্ড দাবি করার অধিকার 
প্রত্যেকেরই জল্মগত, যেমন প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার 
আছে । যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর! কোনও নালিশ না করে 
কিংবা ক্ষমা করে তাহলে রাজা ব. রাজ্জপ্রতিনিধি তাদের (01585 
কা! স্বত্যুদণ্ড দাবি করতে বাধ্য করতে পারে না) শুধু ফাতোয়া-ই- 
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আলদগিরির নিঙ্গেশ অনুলারে রাজ্যের অধিপতির বা কাজীর এই 
অধিকার মেনে নেওয়া বায়, যদি উত্তরাবিকারীর। অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় । 

মুসলমান আইনের বিধানে অনেক অপরাধের জন্য অঙ্গচ্ছেদের 
ব্যবস্থা ছিল। ১৭৯১ সালের ৩রা অক্টোবরের এক ফতোয়। থেকে 
আমরা জানতে পারি যে কোনও চোর চোরাই মাল শুদ্ধ ধর! পড়লে 
তার হাত কেটে দেওয়া হত । বুটিশ গভর্ণমেণ্ট মহম্মদ রেজা থখার হাত 
খেকে ফোৌজদারি মামলার বিচার-ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়ার পর 
ম্যাজিষ্রেটদের এই নির্দেশ দেয় ঘে রেজা খার আমলের যে সব মামলার 
রায় জারি কর! হয়নি সেগুলো যেন জারি করা হয় শুধু অঙ্গচ্ছেদের 
বায়গালো বাদ দিয়ে! লে সম্বন্ধে সদর লিজামত আদালতের নির্দেশের 
জন্য অপেক্ষা! করতে বলা হয় । সদর নিজামত আদালত ১১ই এপ্রিল 
১৭৯১ সালে এই স্থির করে যে যাদের এক অঙ্গচ্ছেদের আদেশ দেওয়! 
হয়েছিল তাদের সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া যেতে 
পারে আর যাদের দুইটি অক্ষ ছেদনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের 
১৪ বৎসর সশ্রব কারাদণ্ডের আদেশ যেন দেওয়া হয়। 

কাজী ও শুষ্ক তিদের ফতোর়াতে আর এক বিশেষ আমরা লেখতে 
পাই যে খুনী আসামীর শাস্তি দেওয়ার সময় কাজী ও মুফ তির! দেখত 
কিভাবে মার হয়েছিল ও কোন্‌ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছল। সদর 
নিজ্জামত আদালতের প্রধান কাজীর ১৭৯১ সালের ৩র! অক্টোবরের 
এক ফতোমাতে এই মতের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায়। ৪ জন 
আসামী কিল ও খুষি মেরে একজনকে মেরে ফেলে, কিন্ত তার অঙ্ক 
মৃত্যুদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ উত্তরাধিকারীর!। দাবী করতে পারেন! বলে মত 
দেওয়া! হয়। 

আমরা ফতোয়াগুলিতে দেখতে পাই যে খুনী আসামীর বিরুদ্ধে 
স্রীলোকের সাক্ষা অচল বলে গণ্য কা হত । নায়েব নাজ্জিমের উপর 
যখন ফৌঞদারি নামলার ভার ছিল তখনকার একট! ফর্দ আমরা 
পেলেছি সদর নিজামত আদালতের ১৭৬১ সংলের কাগজের মধ্যে । 
নায়েব নাজিমের আসুমোদলের জঙ্ক কয়েকটি মামলার একটা সংক্ষিপ্তরসার 
এই ফর্দে সাহে । লৈয়দচাদের মকদ্দমায় মহষ্মদ রেজা থ। এই মত প্রকাশ 
করেছিল যে সাক্ষীর! সকলেই স্ত্রীলোক, ফরিয়াদীর কোনও পুরুষ সাক্ষী 
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আছে কিন! তা জান! প্রয়োজন । টুন দকাদারের মামলায় (২*শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৭৯১৩) সুফতিরা এই নত দিয়েছিল যে খুনী আসামীর 
বিচারে ব্রীলোকের সাক্ষ্য অচল । সাধারণতঃ যেখানে ক্ষতিপূরণ করতে 
হত সেখানে মুফ,তিদের এই মত আমরা পাই যে পুরুষকে বা দিতে 
হত স্ত্ীলাককে তার অর্দদ্ধেক দেয় ছিল । 

মুসলমানের বিরুদ্ধে জিন্স অর্থাৎ অসুসলমানের সাক্ষা খুনের 
মকদ্দমামস অগ্রাহ্য কর) হত। কিতৃ চৌধুরী ও কালু চৌধুরীর মাসলায় 
সদর নিজামত আদালতের প্রধান কাজী এই নত দিয়েছিল হে 
আসামীদের নান থেকে বুঝতে পার! যায় লা তার! চিন্দু কি মুসলমান । 
যদি তাঁর! সুসলমান হয় তাহলে হিন্দুদের সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে সচল 
আর যদি তার! হিন্দু হয় তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়ার 
প্রয্রোজন। রসিয়ার মামলায় ( মে, ১৭৯২) সুফ তিদের এই মত 
পাওয়া যায় যে আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত যদি সাক্ষীর! মুসলমান 
হত; কিন্তু বর্তনান ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অচল কারেণ সাক্ষীর! অমুললমান । 
সেল্রন্ক মৃত্যুদণ্ডের দাসি গ্রাহা কর। যায় ন! । তায়েগ আলীর নকদ্দমায় 
প্রধান কাজী ও শুফতির। এই মত দিয়েছিল যে যদি তৃজ্জন মূসলমান 
সাক্ষী ডায়েগ আলীর দোষ স্বীকারের সময় উপস্থিত থাকত তাহলে 
স্বতাদণ্ড দেও চলত কিন্তু একজন মাত্র মূললমান সাক্ষী থাকা 
আসামীকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়! উচিত । 

জালিয়াতির জন্য শান্তি ছিল ৩৯ বার বেত্রাঘাত ও অল্রকালের অন্য 
কারাদশ্ু (রাদ্রবল্লভের্র মকন্দমা, ৬ই জুন ১৭৯১)। ছিচকে চুত্তি ও 
লি চুরির জন্য শাস্তি ছিল ৩৯ বার বেত্রাঘাত ও অল্পকালের অন্ত 
কারাদণ্ড ( সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী, ৬ই জানুমারী ১৭৯১)। এক 
জায়গায় চুরির জন্য শান্তি ছিল এক বৎসর কারাদণ্ড হুই জায়গায় 
চুরি করলে এই হিসাবে হই বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হত ॥ একজন 
দুর্যবত্তের সঙ্গে থাকার জন্গ আরও এক বতস্র কারাদণ্ড দেওয়া হত । 
ডাকাতি ও রাহাজালির জন্চ কাজী ও মুফতিদের শান্তি খুবই কঠোর 
ছিল এবং তার! সাধারণতঃ অনিদ্দিষ্টকাল কারাদণ্ডের ফতোয়া দিত । 
যখন সদর নিজ্ঞামত আদালত এই সব অনিশ্চিত কাল কারাদণ্ডের 
পুনবিববেচনা আরম্ভ করে তখন দেখা যায় যে অনেকে ১০1১৫ বদর 

৪৯ 
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ধরে জেলে পচছিল। কৃষ্ণলগরে ১১০ জন এই ভাবে অনিশ্চিতকালের 
জন্য কয়েদ ছিল-__ঢাকায় ছিল ১৫০। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই 
অনিদ্দিষ্টকালের জন্য দণ্ডিত বন্দীর সংখা! এইক্কপ ছিল । 

অপরাধ কবুল ( ০০711353101 ) কর! সন্বন্ধে কাজী ও সুফ.তিদের 
অনেক ফক্তোয়া আনর। সদর নিজামত দপ্তরে পাই । ডাকাত বলে সন্দেহ 
করে ঢাকায় অনেককে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল । তার। নাকি অপরাধ 
স্বীকার করেছিল । কিন্ত তার! বলে যে তালুকদার, দিগওযীর ও 
গোয়েন্দারা নালারূপ অত্যাচার করে তাদের অপরাধ কবুল করতে 
বাধ্য করেছিল । কিন্তু একজন সাক্ষীও এই অপরাধ স্বীকার করার 
সময় উপস্থিত ছিল না। অগত্য। মুফ তির! দণ্ড দেওয়ার ভার শাসন- 
কর্তার উপর ছেড দেয় আর নায়েব নাছ্িমের আদেশ মত তাদের ৩০ 
ঘ! বেত মেরে সনিদ্দি্ট কালের জন্য আটকিয়ে রাখা হয় । ১৭৯১ 
সালে এপ্রিল মাসে খুনী আসামী আসারুর মকদ্দমায় আনর! দেখতে 
পাই মুফ.তির! বলেছিল যে খুনী আলামী অপরাধ কবুল করলে পর 
যে সাক্ষীদের সম্মূখে অপরাধ কবুল করা হয়েছিল তারা সম্সম্ত লোক 
কিন! এ প্রশ্ন অবান্তর ॥। প্রাণকৃঞ্চ বলাম কিনু ঢুলী ও সুকদেব জান।1-_ 
এই মকন্দনায় কয়েদীরা বলেছিল যে তালুকদাররা মফন্যলে তাদের 
উপর অনেক অত্যাচার করে অপরাধ কবুল করতে বাধ্য করেছিল। 
কান্দী ও মুফ.তির1 তালুকদার ও দিগওয়ারদের সাক্ষী হিসাবে ডাকতে 
বলে) তখনকার শাসন পদ্ধতির এই নিয়ম ছিল যে কোথা কোন 
ডাকাতি হলে সেই অঞ্চলের জমিদার ও তালুকদারদের দায়িত্ব ছিল 
অপরাধী খুঁজে বার কর। ; তার! যদি না পারত তাহলে তাদেরই ক্ষতি- 
পুরণ করতে হত। আর একবার জোর করে অপরাধ স্বীকার করিয়ে 
নিলে তাদেরই চেষ্টা হত প্রমাণ করার যে এ স্বীকারোক্তি সত্য। 
Circuit court-এর ইংরেজ জজ মন্তব্য করেছিল এরূপ অপরাধ স্বীকার 
মেনে নেওয়ার অর্থ, ফরিয়াদীর দলিলের কোনও সাক্ষী না থাকলেও 
শুধু ভার কথা মত দলিলট। আসামীর বিরুদ্ধে মেনে নেওয়ার মত । কিন্তু 
সুক্ৰ তির! ১৭৯২ সালে সুটার মকদ্দমায় এই মত দিয়েছিল যে অপরাধ 
নিতে স্বীকার করার পর জবার অস্বীকার কর। আইনের চোখে 
অযৌক্তিক । 


কাজীর বিচার ৬৭ 


মুসলমান ফৌজদারি আইনের গোড়ার গলদ এই সব ফতোয়। 
থেকে বুঝতে পার! যায়। এই আইন অন্থলাতে খুনী আসামী 
মৃতের উত্তরাধিকারী হলে তার অপরাধের জন্য চরন শাস্তি দেওয়! 
সম্ভব হত না। সেজন্য সদর নিঞ্জামত আদালত এই ব্যবস্থা কনে 
হে এনক্সপ অবস্থায় কাজী ও সুফ তির। আইন অনুসারে তাদের ফতোয়! 
দেবে কিন্ত এ ধরণের অন্য সব খুনী আসামীদের যেনন মৃত্যুদণ্ড দেওয়। 
হয় নিজামত আদালত লেপ মৃত্যুদণ্ডই দেবো এই ভাবে মুসলমান 
আইনের পরিবর্ধন সুরু হয়। গভর্ণমেণট সকলকে জানিয়ে দেয় যে 
শক্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের; ব্যক্তিগত কোনও শান্তি দেওয়ার 
অধিকার মেনে নেয় আদালতের কাজ নয়। তারপর স্্রীলোকদের 
ও অমুসঙ্গমানদের সাক্ষ্য দেওয়ার যে অযে?গ্যতা মুসলমান আইন স্যরি 
করেছিল ত! দূর করে দেওয়। হয় ও অনিদ্দি্উকালের জন্য কারাদণ্ড বক্ষ 
করে দেওয়া হয়। মুসলনান বিচারপদ্ধতির স্বাভাবিক অসঙ্গতি দূর 
করার জন্য এই ভাবে পরিবর্ধন নুহ হয়) ক্রনে ক্রমে মুসলমান 
ফোৌজদ।রি আইনের এরূপ পরিবর্তন হয় যে বিশেষ অর্থবোধক কয়েকটি 
শব্দ ভিন্ন আর মুসলমান আইনের কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এ 
অবস্থায় Indian Law Commission যে মুস্লনান ফৌজদারি 
আইনকে ভারতবর্ষের ফৌজদারি আইন বলে বিবেচন! করে দেখার 
কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি তা খুবই স্বাভাবিক ৰলে ননে হয়। 


ললিতকলা-বিষয়ক পরিভ্ডাব। 


( পূৰ্ববাচ্যৃত্তি ) 
ঞরীচারুচন্র দাশগুপ্ত 


Cc 
Cable— রজ্ছ্বাকতি ভুষ! 
Campanile—পণ্টামওপ 
Canal-house— নালিকাগৃহ 
Canal, Tooth-like——-দনাল 
Canons of painting, Six— 


ষড়ঙ্গ 
CanoPyY— ঢচন্দ।তপ 
Capital— শীর্ষ 


Carving on ০০০-_ ঘট 

Carytids— ীস্ ্ 

Cave-house-——-কন্দরগৃহ 

Cavetto—বপ্ৰ 

Cavetto, Jewelled—রv্রবপ্র 

Cavity —কুক্ষি 

Cell লাগার 

Cella গভগৃহ 

Cement—বজ্ৰলেপ 

Cenotaph—সেনাশন্মরণ স্তস্ত 

Central (W. India, Deccan 
and Maisur) relating to 
mediaeval architecture 
বলের 

Central part কেজ্ 

Centre of religion— ধক ক্ষত্ৰ 


Ceremony ain connection 


with new house, Auspi- 
০৪০1৪---গৃহমঙগল 
Chalk, Red— গৈরিক! 


Chalukyan, relating to medi- 
aeval architecture— বেসর 


Chamber— কো 

Chamber in temple where 
deily is placed— গর্ভ 

Chamber, used by Buddha, 
Any--গন্ধকুটী 

Channel—Hলসুত 

Channel-like part of pedes- 
tal of lingEa— প্রণাল 

€-11872৩19---ভজনালয় 

Chapel— দেবকুল 

Chaplet—শrরোমাল। 

Chapter-house— যাজক সভ! 

Chariot— রব 

Charm in painting, Embodi- 
ment ০ -লাবণা যোজন 

€০17৩৩1---কপোল 

Chin— চিবুক 

Chiselling eye of an image 
--নয়নো্মীলন 

Choir— বেদীস্ান 

Cinquefoil—পপ্দশ পুষ্পা কৃতি 
ভ্‌ষ! 


ললিত কল! বিষয়ক পরিভাষ। ৬৯ 


Circle of hair between eye- 
brows —Bউণ।| 

Circumambulation— পদ ক্ষণ 

Circumambulating path 

round a temple— 
প্রদক্ষণ-পথ 

Circumference— প রিবেষ্টন 

Circumference, Its measure- 

ment— পরিমাণ 

CiStern— প্ৰপ। 

City, accessible by water- 
ways, Commercial — 
পটল 

City, Fortihed—tুগ 

City, on the banks of river 
or sea, Commercial _ 
পত্তন 

City situated on banks of 

sea, Fortihed— জোণক 

ClyPtydra— _জলঘড়ি 

(০1০৪০০৮- চংক্রম 

1০8৯ পট 

Cobra, represented on neck 


of image of Siva— 


কালকুট 


Coffere— ধনাগার 


Colonnade— শ্রেণী 
Colours in Painting. Pre- 
paration of (grinding 


210.) বৰ্ণিকৃতঙ্গ 


Column— ত ্লু 


Column, A part of column 
_-উপতুল।! 

Column connected with 

onc, two or three minor 

pillars and having a 


lotue-shaped base ». 
এবংক'ন্ত 


Column, Hollow — অন 
Column. Its base— কুস্তক 


Colurnn, Its moulding— 
করি ক! 


Column, Its neck $3 


Column, Its ornaments— 
কুন্ডালক্কার 


Columns of pavilion— গাজর 


Columns of house. Main— 
গৃহস্তন্ত 


Column with 16 rectangular 
৪10৩3-_-ভ্থবজ্জক 

Coming out of the shade 
(1.e., a position ) — 
ছায়াগত 


Committee of building. 
Managing— গো 
Compartment, Comfort- 


able— কামকোষ্ঠ 
Compartment, Middle — 

মধ্যকোন্ঠ 
Compartment on top oft 


building— কুটকোছ্ঠ 
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Composite বিভিম।ংশাত্মক 
Concert-hall—.-সঙ্ীতশাল! 
0০779০1৩-_-দেওয়ালগিনি 
Constitution. Defective — 
অঙ্গদুষণ 
Contemplation— যোগ 
C০৪Pin6_ কপিশীধ 
CopPer— তাত্র 
Corinthian—“কাোরিশ্ৰীয় 
স্থাপত্যরীতি 
Corner-stonce— আর প্রহর 
০০47১০71০৮7 লেক্রকুট 
Cornice— কানিস 
Corona— মা লিসা 
Corridor_=লরদালশান 
Cottage—কুটীর 
Couch-— প্যাক 
C০ourt—-প্রাক্রণ 


Court in interior of coim- 


Crest-—লিসূহ 
Crest-jewel— শিরোমণি 
Cross-bar— = 
Cross-bares to fasten door— 
পরি! 
Crown—কিরীট 
Crownet—উপp্ষীষ 
0721 ভগ ভর্জন!লয় 
Cubit— হস্ত 
Cupola—গোলাকৃতি ছাদ 
Curno (posture) —তিধ্যক 
Curved— বক্র 
Cyma—পদ্ 
Cyma and 071 পুলি 
Cyma and 501৩1 পদ্ম কম্প 
Cyma, 11511 অন্ধ পদ্য 
Cyma, Laree—মহাপদ্য 
Cyma, Lower—সধংপদু] 
Cyma, Recta পদক 


pound, Circular-অস্তর্মগুপ Cyma, Reversa—পদ্মক 


Court-Yard— পাণ 

Court-yard,. Enclosed— 
চতুঃশালা 

Court, Outer— বহর 

Covering প্রচ্ছাদন 

Cow-stall—cta 

Cranial protuberance pro- 
jJecting from central of 
akull— উক্দীষ 


Creative form— কপ 


Cyma, Small— তৰ পদ্ম 


D 


Dado—কন্ধর 

Dais—লভামঞ্চ 

Dark (as relating to colour 
in painting) — শ্যাম 

Deer-forest—-মূগবনল 

Deity in a shrine. Chief — 
মূলবের 


ললিতকল-বিষয়ক পরিভাষ। ৭১ 


Delineation and articulation 
of ([orm— রব! 

Decrease ক্ষয় 

Depressed Part—নিয়ক 

DepPth—নিয্ক 

Derived from the back (a 
Position) —পৃষ্টাগত 

Diadem—কিরিটী 

Diadem. Leatf-shaped— 
পত্রপটট 

[12৩০ উল্মান 

Digit পর্ব 

Diminution—- ক্ষয় 

Discus —5্র 

Display" of light and shade 
- বর্তন! 

[016০1 পরিখা ূ 

Ditch-fort— পরিখ। দুর্গ 

Dome—গনু 

Dome at neck-part of build- 
in8—গললকুট 

Dome of stupa-—অe 

Door, A froni—কুলাভদ্বার 

Door-bar—পরিথ 

Door-frame— ছার শাখ। 

Door in general—গোপুর 

Door, Its Panel— কপাট 

Door. Its upper 121০০ লাস 

Door-jamb--ছ্বার শাখ। 

Door-lintel— দ্বার শাখ! 


Door on 3০২1)-৪9--গ্রিদ্ধার 

[7)০০7-৮০৪ দ্ধারস্ন্ 

Door, Smaller—ইপদ্বার 

[9০71০ _€ডারখম 

Double range of columns— 
যুগল ব্যস্ত শ্রেণী 

Dovecot— কোশণপার।বত 

Dragon—নকর 

Drain—wলদ্বার 

Drain. Tootli-like—-দনল্ডলাল 

Dravidian, relating to me- 
diaeval  architecture— 

দ্রাবিড় 


Dravidian, relating to 
sikhara—দ্ৰার্বিড 

Drawing on 01০0 আনেেখা 

Drawing-room round a 

house—বখানুরিক। 

DriP— নিম 

Drip and ছি] নিম্ন কম্প 

[)5-স্বুষক 

Dwelling— আয়তন 

Dwelling-house— লাবাস 


E 
2৮ কৰ্ণ 
Ear-hole—কণব্g 
Ear, Its drum—করোটী 
Ear, Its upper 
কণাগ্র 


position— 
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Ear-ornament— কুল 
Eaves— ঘরের ছ।চি 
Ed6<__সংশরু 
[40601 আন্থশাসন 
0৮০৬৮ কফোণি 
Elephant, 01551 এরাবত 
Elephant, Its ear— করকণিক! 
Elevation— তুঙ্গ 
Emotion—-রল 
Enclosure—পাকার 
Enlightenment, 
মহাসন্বোধি 
Enlightenment. Place of— 
বোধিমণ্ড 
Entablature— SC শিরশাখ।! 
Entrance—পcবশ 


Creat — 


Entresol —-—-দেডতভল! 

Entry into house, Firet— 
গৃহ প্রবেশ 

Epithet of Buddha—সুগত 

Erotie-—-শূঙগার 


European position in sitting 
[১০৪৮৩ প্রলশ্গপাদ আসন 

Excavation—বনন 

Extent— পরিমাণ 

Eye-browe. Intermediate 
space between—s-অম্খর 

Eye. Ite socket—নেব্কোয 

Eyes, Space between theém 


নেত্রাম্তর 


F 
Facade—গুহমুথ 
Face—সুধ্ভাগ 


Face in profile (in picture) 
_ অৰ্দ্ধ বিলোচন 


Face, Monumental — 
_কীীত্তিবক্ত, 
Feretoryv--সমাধি স্তম্ভ 


Figure whose full height is 
equal to its width across 
the chest along the line 
of arms ০1307566১৩৫ 


হ্ার্রোধপরিমণ্ডল 
Filament -অংশু 
711৩1 -কম্প 
Fillet and ০917--কম্পবন্ধ 
Fillet and cyma--কম্পপদপ্া 
Fillet and ear— কম্পকরণ 
Filtet, Circular or round— 
কম্পবৃত্ত 
Fillet, 11511--অন্ধকম্প 
Fillet, Intervening—আঅন্টরিত 
Fillet, )৩৬৩11০৭- বতুকম্প 
Fillet, 57511 ক্ষুত্রকম্প 
Fillet, Upper and lower— 
কম্পন 
Fine 510- সলিতকল! 
Finger-breadth—অঙ্কুল 
Finial— চড়া 
and 


Firm comfortable — 


স্থিরস্থথ 


লরলতকঙরা-বিষয়ক পরিভাষ। ৭৩, 


Five 8০1১৬6৩৩-_পাঞ্চকুতা 

Five-headed (linga) _ পঞ্চমুখ 

Flag-staff— বলৰ 

Floor, Second— তল 

Flute করাণবীণ। 

Fluted—ডঙী ব! নালি বিশিষ্ট 

Folds above navel ot 
women, Three—(uবলী 

Foot-path—পIদনাগ 

For tlhe beneft of oneself 
and others— দতাশরহিত 

Forearm— পবা 

Foreman— আআরবিঘণিন 

Form—তবন 

Fort, A 60ds'—দেলহুর্গ 

Fortress—পুর 

Foundation—গভ বিন্যাল 

Foundation. Arrangement 
০ গণঠবিষ্ঠাস 

Foundation-Pit—গভাবটB 

Foundation reaching under- 
ground water in connec- 
tion with building— 
অলাম্ত 

Free pillars erected by wor- 
shippers of S5iva— 
ধবজ ব্যস্ত 

চ৮০৪০ প্রাচী র-চিত্র 

Frieze—কলপোত 

Front-door—অণি-ছ্বার 

Frontispiece—মুব 

Funeral mound—স্প 


G 
Gable-edge— কৃপা তপা লিক। 
Gallery—সশিল্দ 
Garden-house— আরাম 
Garment, Upper—পটt 
Gate-chamber— বহি দ্বা রশাল। 


Gate-house-— রশ হণ! 
Gate-house of 5th or last 
০০৪৮ দ্ারগোপুর 
Gate-house of 3rd ০০০৪৮ 
ছারপ্রাসাদ 
Gate-tower— অট লি 


Gentleman— নাগরিক 
Guild—শেণী 
Girdle—কটি্থত্ 
Gly৮Pদh-_-শোতভাসাধক প্রণালিকা 
Gothie—গণীয় স্থাপত্যরীতি 
Grace— লাবণা 
Granary—ত.্ৰলনগুপ 
Green (as relating to colour 
in painting) —হরিং 
Grindstone— "শান 
Ground—ভূমি 
Ground-floor—একতল-ভূমি 
Ground, Paved—কুট্টিস 
Ground-plan—পঠ 
Guild-hall—fনিগমলভ। 


Gutter—wলছার 

Gutter-like part of pedestal 
of phallus—wলধার! 

0০577325107 আখড়া 





৯৪ 


কয়েকটি সংবাদ 


গত ৩রা জুলাই এশিয়াটিক সোলাইটি হলে শ্রীরমেশচজ্ঞ্র 
মজুসদালের সভাপাতিষে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের প্রথম বাবিক সাধারণ 
অধিবেশন হয় । সভায় পুর্ব বৎসরের কাধ্যবিবরণী পঠিত হয়। 
পরিষদের প্রথম বংসরের স্ব্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাস, 
পত্রিকার আত্মপ্রকাশ । এ ছাড়! পরিষদের উদ্যোগে কয়েকটি বক্নুত। 
ও আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। প্রথম সভায় আনরেন্দ্র 
কৃষ্ণ সিংহ 'ইংলাজ আমলে বাংলার ইতিহাসের দলিলপত্র” বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় সভায় গ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
‘উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণ? বিষয়ে বক্তুত। করেন ॥ তৃতীয় 
সভায় বক্ত! ছিলেন আন্রেজ্রনাপ লেন । ইনি বলেন অহাতেজ- 
থানার অভিজ্ঞতা! চতুর্থ সভায় “এতিহালিক উপচ্চাস্‌? বিষয়ে প্রবন্ধ 
পাঠ করেন শ্রীসুকুনার সেন। আরে! কয়েকটি আলোঢ6না-সত।র 
আয়োজন হয় এবং উল্লেখযোগ্য এই যে প্রায় প্রতোকটি সভাতেই 
উপস্থিত সভ্যবুন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদের প্রথম 
বংসরের তৃতীয় স্মরণীয় ঘটল! আচার্য) যহুনাথ সরকার হহশয়কে তার 
অশীতিবধপূত্তি উপলক্ষো সম্বর্ধনা জ্ঞাপন । এই অনুষ্ঠানটি এশিয়াটিক 
সোসাইটির সাহচখো সংঘটিত হয়। বকলিকাতার বছু বিশিষ্ট বাক্তি 
এই সভায় যোগদান করেন। 


নৃতন বৎসরে শ্রীরমেশচজ্্র মজুমদার পরিষদের সভাপতিপদে ও 
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্শ্মসচিবের পদে নির্বধাচিত হন। 
পরিশেষে বর্তমান বৎসরের অঙ্গ একটি পরিকল্পন! গৃহীত তয়। ব্রচন1- 
প্রতিযোগিতা, গ্রন্থপ্রকাশ, বিতক্-প্রতিযোশিতা প্রভৃতি প্রস্তাবিত 
কাখ্যতালিকার অস্ভুন্তি করা হয়। 

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদকৈ 
১৯৫০ সনের নাগপুর অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ জানানে! 
হয় । পরিষদের পক্ষ থেকে কর্শ্মসচিব এই অধিবেশনে যোগ দেন। 


কয়েকটি সংবাদ ৭৫ 


গত ২৯শে আগই, ১৯৫১, তারিখে ভারশবাধর শন্যুতন বিনিই 
এঁতিহাসিক অধ্যাপক সি. এস. ভ্রনিবাসাঢারি ৬১ বৎসর সয়সে পরালোক 
গমন করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও এীঙ্হাসিক নজীর 
পরিষদের সঙ্গে অধ্যাপক শ্রানিবাসাচরির দীর্ঘ দিন ধরে ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ ছিল এবং তার স্বহ্যুতে এই উভয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল । 
১৯৪১ সনে তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সাধারণ সভঃপতি 
নির্ধধাভিত হন । সম্প্রতি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
রচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিষদ নিয়োগ করেন, অধ্যাপক 
শ্রীনিবাসাঁচারি তার অন্যতম সভ্য ছিলেন । ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে, 
বিশেষতঃ আধুনিক যুগ বিষয়ক গবেষণায়,_ভার দান স্মরশীয়। ভার 
রচিত পুস্তকাবলীর নধো The History of the Pallavas, A 
History of the City of Madras, Ananda Ranga Pillai, A 
History of Gingec and its Rulers এবং Vignctites from the 
History of the Walajahi dynasty of the Carnatic 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বিশিষ্ট ইতিহাসত্রতীর মৃত্াতে ভারতীয় 
ইতিহাসানুরাগী মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছেন। 

হি এ ধু 

গত ২৮শে জুলাই, ১৯৫১, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অধীনে West 
Bengal Regional Records Survey Committee পুনর্গঠিত 
হয়েছে। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটির ব্যমতার বহন 
করতেন, এখন পশ্চিম বঙ্গ সরকার সেই ভার গ্রহণ করশেন । আচার্য 
যহুনাথ সরকার কমিটির সভাপতি এবং শ্রীনবেন্রকু্চ সিংহ কম্দ্লচিব 
নিযুক্ত হয়েছেন! গত কয়েক বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংল! দেশের 
নানা জায়গায় সরকারী ও বে-লরকারী এতিহালিক দলিলপজের 
অন্থলন্ধান এবং সে বিষয়ে বাবধিক বিবরণী প্রকাশ করছে । বর্তমানে 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটি প্রধানতঃ বেলরকারী 
দলিলপত্র অন্থসন্ধান, সংরক্ষণ এবং মুদ্রণের চেষ্ট! করবে । 

ডি © গু 

১৯৫১ সনের এপ্রিল থেকে জুন মাস অবধি জাতীয় মহাফেজখানার 

কাধ)বিবরণী আমরা পেয়েছি । এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের 
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ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বন নজীরপত্র সহাফেড্রখ।নার সংগ্রহের অষ্ুভুক্ত 
হয়েছে। অধুনাশুপ্ত বুন্দেলখণ্ড এবং অপর কমেকটি এল্জেলসীর দলিল- 
পত্র এই নুতন সংগ্রহের অন্যতম ॥ ১৮০৪ সন থেক্ষে ১৯৪৭ সন অবধি 
প্রায় সাঞ্ধ শতাব্দীর এই সব এতিহাসিক নচ্ৌর বুন্দেলখণ্ড ও প্রতিবেশী 
রাজ্যগুলির ইতিহাসে নৃতন আলোক সম্পাত করবে। 
বিদেশী মহাতফজখানাগুলি থেকে ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত দলিল- 
পত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহের কাজও অগ্রসর হচ্ছে । ম্যাঝেষ্টারের জন 
রাইল্যাণস্‌ লাইব্রেরী থেকে ঘে-সব দলিলের মাইক্রেো-ফিল্স প্রতিলিপি 
পাঠান হয়েছে তার মধ্যে ইংরাজ্স কর্তৃপক্ষের কাছে লেখ! টিপু সুলতান 
ও নিজাম-উদ্দৌলার পত্রাবলী, টিপু-মহাদজী পিক্ষিয! পত্রাবলী, লর্ড 
মেঙলগভিল ও উইলিয়াম পিটের (১৭৯৩-১৮০৫) ক।গজপকত্র, ওয়ারেন হেটিংস- 
রিচার্ড জন্সল পত্রাবলী (১৭৭১-১৮০৫), চা-ব্যবসা-বিবয়ক কাগজপজ্ 
(১৭৮৪-১৮২৮) এবং মেঞ্জর রেনেলের “Survey of Bengal Roads” 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে ঘে-মব 
প্রতিলিপি পাওয়! গেছে, ত! বিশেষ মূল্যবান হবে আশ! কর। যায়ঃ 
কারণ সেখানকার 'নৃতন সংগ্রহ’ শীর্ষক সংগ্রহ-পর্ধায়ের ভারতবর্ধ- 
ক্রাস্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিলের প্রতিলিপিই এর মধ্যে আছে। 
ভারতীয় সমাজ, নীতি ও সাহিতা বিষমক বনু ফরাসী দলিল এই 
সংগ্রহের অন্ত্রুক্ত। এ দাড়! হেগের মহাফেজধানা, Algemeen 
Rijksarchicf, থেকেও কিছু দলিলের প্রতিলিপি আন! হয়েছে) কিন্তু 
জাতীয় মহাফে্রধালার কাধ্যবিবরধী থেকে শেষোক্ত শ্রেনীর দলিলের 
প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া গেল ন।। 


ইতিতাস-__২য বধ, ১ম সংখা। ৭ 


Notable Books on Indian History 


HISTORY OF INDIA 
[১৮ NARENDAA KRISHNA SINHA, M.A, PRS, VID. 
Lrturer in llistory, Calcutta CUnuecersity 
and 
ANIL CIHMANDRA BANERJEE. M.A. 02২৯০80650১, 

4411174৮151 History. Calcutta 1151127211৮, 
This 1৯ im cexhaustive text-Luok for umdlergraduatc students otf 
Indian Universitie>, 16 covers the whole range of Indian history— 
from ১1176770417 10 January 26. 1930. TJ incorporatcws 61100650165 


of original researches. ut it i> neither dull nor fxdlantic ‘The general 
reacler wal (nd here a Stmublating narrative of our national history. 


O04 [agce>. 15 Maps. Rs. 12/8 


ANGLO.-.SIKH RELATIONS 


130২1 by A.C, BANERJEE, M.A. PKS. TILD., 
Lecturer tu Tlistory, Calcutta {nigersity. 

A reprint of thoxe chapters in Cunningham s FHlistory of the 78415 
which decal with Anglo-Sikh relations. The PLoltor has awddecdl nots 
and an 61015521086 and critical Introduction 01458111714 with broad teatures 
of Sikh history irom the days of Guru Nanak to ww fall of the Sikh 
Kingdom. ‘Thix volume provides. on the whole. a new perspective 
of the entire range ut Sikh History. 

192 Pages. 1 Map. Re. 8 


EVOLUTION OF THE KHALSA 
VOC. II 16O06— 170 


Bv INDUBHLUSAN BANERJEE, ১৫০2৮০80010, 
Asutosh Professor of Fndian History, Cutcutta Unizersity-. 

A penetrating analysis of Sikh history’ froni Guru Arjan to Guru 
Gobind Singh, based un Gunuuukhti and Persian sources. The story 
uf the Sikh Reformation is toll from a fresh pont of view. 

190 Pages. Re. 7 


পপ 
সন — ar —— স্্স্স্স্স্্ 


A. MUKHERJEE & CO. LTD., 2, CoLLEGE NQUARE. CALCUTTA. 
FEET nnd 


৭৮ ইতিহাস--২য বধ, ১ম সংখা। 


Notable Books on Indian History 
HAIDAR ALI 
13৮ DA. ১২, K. 501 21৯ 

A detailed and critical account of 1701081০৯16 carecr {witha full 
account uf 1305 civil actinistration) 185০] on origimal sources ॥1) [21801151), 
French. Duteh. Poruuxuese, Marathi, Tamil, Tetegu. Kanarcse and 
Persian. Revised and enlarged second cdition completely supersedes 
the Arst edition. 

306 Pages. Rs. 10 

RANJIT SINGH 
1২৮ JFidition—in the Press) 
By DRE. NN. KK. SINHA, M.A. DRG, THU.D.. 
Lecturer 15171181457, 02168416161 05112145411 8, 

Standard work un the subject. Revised and enlarged third edition 
098181১1861 supersedes the previous oncs. 

DELHI AND ITS MONUMENTS 
By >. N. SEN. AMA, PILD., D.LITT., 
I tice-Chancettor, Delhi Unizersity. 

A prufuscly illustrated. popular account of the monuments vf Delhi. 
It begins wilh a discussion about the site of Pandava city 180 ends 
with references to New Declliu. 

47 Page>. 2] ThHustravuns. Rs. 3/8 

ECONOMIC ANNALS OF BENGAL 
By J. C. SINHA, M.A, PILD., 
Formerly Principal, Presidency College, Calcutta, 

A fully docwncnted history of the economic transition in Bengal 
during the period 1757-1793. Fresh light is thrown on the handling 
of the confused currency question as handled by Warren Ilastings and 
Lord Cornwallis. 

301 Pages. Rs. 12/8 
INDO-BRITISH ECONOMY HUNDRED YEARS AGO 
By NIRMAL CHANDRA SINItA, M.A. IP.R.S. 

An original and interesting treatise on the economic history 91 
{ndia in the mid-IR century. 

107 Pages. Rs. 5 


IE এ, ৯১” রর সর ০৮ সর সে প্ পপ ০. 


A. MUKHERJEE & CO. LTD., 2, COLLEGE SQUARE, CALUOUTT.A. 


উত্ভিহাস-__২য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্য! ৭৯ 


ররর 


Notable Books on {indian History 


THE EASTERN FRONTIER OF BRITISH INDIA 
By ANIL CIHTANDRA BANERJEE. M.A. PRG. তা এ) 
J.ccturcer in History, Calcutta University. 


Flere is the first detailed and authentic study of BritiSh relations 
with Burnuna and Assam (1792-1826). based on unpublished PRritish 
official 06061110516, Rurmese historical chronicles. Axsamcese clironicles 
and pacms, foengali official letters, contemporary Paumphlets, ctc. 
Revised and centarged second dition completely supersedes whe first 
cdlition. 

SRY Pages. 4 Maps. Rs. 10 

ANNEXATION OF BURMA 
13৮ A.C BANERIEE, M.A... PRS. VID. 


[1016 is the first detailed and authentic study «ef British relations 
with Rurma  (TR2ZO-188L), ৯5৫৫1 an unpublished British ofAcial 
documents. 


3389 Pages. 2 Maps. Ras. 7 
THE RAJPUT STATES AND THE EAST INDIA COMPANY 


By DR. A. C. BANERJEE. 

In this book the author deals for the টির time with the character 
of Rajput Feudalism: the Political.. social, religious, economic and cul- 
tural condition of Rajputana in ‘Tod's days; the tull story of British 
relations with the Rajput Suates from circa 175%0-1 818 the hifficuliies 
arising out of the Subsithiary Alliance, etc. 


456 Pages. Res. 12/8 
PESHWA MADHAV RAO I 


By A. C. BANERJEE, M.A.. P.R.S.. অপ সে 
A detailed and critical account of Maratha history during the 
fateful years 1761-1772, 195৩1 on contemporary Marathi. Persian, 
English and Portuguese sources. An outstanding contribution to 
I8th-century Indian history, it throws fresh light on the career of 
Haidar Ali, the fortunes of the Rajputs and Jats. ctc. Tt also deals 
with the administration, social and economic condition. etc. ot 
Maharashtra in an age of Lranstilion. 
266 Pages. 4 Maps. Re 6 


mem am Ae “ এ — 
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A. MUKHERJEE & CO. LTD., 2. CoLtFGE SQUARE. CALCUTTA. 








আাহ্নাত কে ও কব শ্িজ্ড কত খবাল্ি অসম্যলশ) গস 


সটীক, সচিত্ত ও বিশুদ্ধ 
অষ্টাদশ পর্বব 


কাশীরামদাঁস-মহাভারত 


টাবনোদলাজ চক্রবাঁ, এম্‌. এস্‌-লি. 
সম্পাদিত 

বড় বড় অক্ষরে উতকৃুষ্ট কাছে ভাপা, বনু 

জ্িবর্ণহতিত চিত্র ও চিত্তাকধক প্রচ্ছদ 

পটে স্তরশোভিত। ছুই পণ্ডে একজে 

বাধাই ॥ মুলা_-১৬২ টাক) । 


সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ 
সপ্তকাণ 


কৃ ত্তিবাস-রামায়ণ 


কবিডভূষণ পূৰ্ণচন্দ্ৰ দে, কাব্যরত্র, উদ্তউ- 
সাগৱ, বি-<, সম্পাদিত চতুৰ্থ সংহ্কহণ 
ইতাই একমায় সম্পূর্ণ ও লর্ববাঙগ্গসুন্দর 
রামাদণ। মুলা--১২৪০ টাকা ॥ 
মেজর জেনারেল শাহলওমাত 
থান-রচিত 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ও 
নেতাজী 


সমগ্র অভিধানের পুথ্ঘান্ুপুন্ধ বিবরণ 
সরল বাংলায় লিখিত । মূল/-- ৭ টাকা| 
[10745 STRUGGLE FOR 

FREEDOM 
By Major General 
A.C. Chatterji 

Elaborate and authoritative 
account of the activities of the 
Azad Hind Fouj and the Provi- 


sional Goverument of Free 
India. Price Rs. 8/8 





"পতা আজ — শা 


ইতিহাস-__২য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 





বাঙালীর খাছ 
ওক দ্রেজআকু মার পাল, ডি, এ<ল্‌-লি, 
এম্-বি, এষ্আনু-সি-লি প্রণীত । মূল] ২০ 
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত 


ভক্তিযোগ 


সংলেতিত যোডশ সুন্থরণ 
মূলা__২৪, টাক]। 


বর রজত চর 
পপ -৩লাক্িতেজ্ত নক আলস্য 
০০০০০০০০০৪১ 


প্রেমেন্র মিত্রের সেরাগন্ন 

কুড়িধালি একবণ, ছ্বিধণ ও জক্িবণ 
চিত্রস্ছ শ্রেষ্ঠ বৈঢানিক-গল. স্ূপক ও 
ক্ূপকথার গল্প, চাচ্রি গল, ভুতের গল্প 
ও ডিটেকুটিত গল-স্স্থাতে সমহ্ধ। 
লয়লরগ্রল প্রচ্ছদপটে (বমাতত--দীথন্থায়ী 
চমতকার বাধাই মূল্য-_৪২ 


শিবরামের মেরাণল্ল 


কুড়িপানি সুদৃশ্য চিত্সহ হাক" 
রস!ব্মক গল্র-শাটকের একত্র সমাবেশে 
সমৃদ্ধ । হাস্ডার্ণব শিব্রাম চক্রবত্তীরৱ 
এক একটি গল্প পড়িতে পড়িতে 
হালিমা লুটোপুটি পাটবেন । মণ্ডন- 
রত্ন প্রজ্ছদপটে বি্মডিত- দীর্ঘন্থাযী 
চমৎকার বাছাই । মূল! ৪. টাজ1। 


অচিন্ত্যকূমারের মেরাগর 


সুলেখক আঅচিন্ত।কুনারের বিধ্ধি 
শ্রেষ্ঠ গল্লসমূতের একত্র সমাবেশে সমন্ধ । 
প্রত্যেকটি গল্পই হৃদঘ্রগ্রাহী এবং মলো- 
রম॥ পড়িতে আস্ত করিলে শেষ ন! 
কিছ উঠিতে পারিবেন না। বহু চিত্রে 
ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে স্থশোভিত-_ দীর্থ- 
বাদী চমৎকার বাধাই | মুলা__৪.. 


শাক আআ — 





চক্রবর্তী, চাটাণ্িজ এণ্ড কোৎ লিঃ 


১৫নং কলেজ ক্ষোসার, কলিকাত! -১২। 


ইতিহাল-_ ২য় বর্ষ, ১ম সংখা! ৮১ 





_--_ কয়েকটি নতুন বই ____ 


5ত্জল্লহপান্যা = হন্কাল্লা=াশ্ব 
॥ নিকুঞ্জ লেন ॥ 


Postpone mother's death —Govt. considering leave—<ই কখাটির 
মধে! মুক্তিকাম মহাঞ্জাতির বে তীক্ষ শ্েষ এবং আবুত।গের বাহু-বীধধা প্রচ্ছল্ 
রয়েছে--সাম্রাঙ্যণাদী বৃটিশ-শাসনের লে অতপল্পবা মুঢত। প্রচণ্ড দমননীতির 
পাশবিক বর্ধরতার নদে প্রকটিত হয়েছিল, তারই আনেক অশ্রতপূর্থ আন্চিহা 
কাঠিনী জেখকেন প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার লঙ্গে আগ্তত্রিহ নি এবং আশ্চধ। ব5চনাশৈলীর 
সমন্ধে চম২কান উপভোগ এবং স্থপপ।51 ছয়েছে। 

বন্দা-গ্রীবন নিচে ষ্টতিমদে। আনেক বই বাংলাছ বেসিযঘ়েছে_লিছ্গ “তকেলপান। = 


কারাগার” দ্বকীখ তৈশিতষ্ট। শ্বতন্থ । বইটি যহুত্ব এবং লীগই প্রকাশিত হ'বে। 


জান্ত 
[ উপন্যাস ] 


॥ ইন্দুভুষণ দাশ ॥ 


আলোচা উপন্যালটতে তথাকধিত মাধুনিক্তান চড় সঙ লেই- বানানো কথা, 
ধু 


শানানে। ভাষা আবু “ম্ববাজিষ্-র উহ্হালিকতা মনকে কোবাও পীরড়ত করে লা। 
দাঘ--হ'টাক!। 


লংস্1হতা প্রকাশের এ উগ্ভষ প্রতে।ক চিন্তাঙখল 
পাঠক, লেখক ও সাহচিত্যাছুরারীি ব/ক্তিরু 


লাহাব। ও লহাচভূুতি প্রার্থী । এসপন্পর্কে 
আমর! উপদেশ ও সাহু!ঘা প্রার্থন। করি। 








শণদীপায়ন পাবলিশাল' 


১৭০-এ আপার লাকুণলার রোড, কলিকাতা--৪ 





ফোনশ--বড়বাক্জার ৫০৯৪ 





১১ 


৮২ ইতিহালত১য় বর্ষ, ১ম সংখা! 





ফোনঃ বাক্ক এহন গ্রাম ল্বগছিটিশিজডিউ 


দি বঙজগলক্ষণী ইনসিওনেক্স লিমিটেড. 


হেড অফিস £ 


৩৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 








শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে নিবন্ধ, ইতিহাস ও শিক্ষা 
নলাকা-কান্য পরিক্রমা শিক্ষা ও মনে বিজ্ঞ!ন ৬২. 
এুক্ষিততিমোহল চেন শাঙ্ী এবিছচকুনার ভ্াচাল 
শ্রীর।ধার ক্রমবিকাশ 
ভা: শএুপশহৃছণ দাশগুপ্ ধ্বন্যালোক ও লোচন ২ 


০০ ক্লাব ৭ 
বাংল! প্রবাদ ( ছিত'ন্ব সংস্কুপ্ুণ ) আনন্দবদ্ধন-_-অভিনবগ্প্র 


= ডাঃ স্থবোধচন্ সেন 
ডঃ অহ্ুশীলঙুমাত্ৰ লে be i 


অধ্যাপক শুকালীপদ ভট্টাচার্ধ্য 
আমাদের শিক্ষা € তৃতীয় সংস্করণ ) 


ভা: ক্ষেজপালশদাল দা 


চি 7 | সমালেচনা-স।হি ওঃ ণ. 
নিবন্ধ, ইতিহাস ও শিক্ষা! | ডাঃ শ্রীকুসার বন্দ্যোপাপ্যাছ 
বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম দি ও 
অললিনীনাথ দা*গগ্ ূ ডী প্রফুলচনস্দ পাল 
অশোক (হিতীয় দংস্ববণ ) ১1৩ | শিল্প-লিপি ত 
ডাঃ হৃবেজ্ন।থ সেন ডাঃ গ্রশশিভূঘণ দাশগুপ্ত 


নি | 


এ, যুখাড্জা এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিক1ত1-১২ 


ইতিভাস-- ২য় বর্ম, ১ম সংখা ৮৩ 


বিশঃ।ভ 
শাখা ও 
পা” মর্ক! 
নেকী 


তি 


Pata 
Les 
০ 


i EE 78 ডি এন বস্তুর 
লোসিল্লাল্তা হুল্যাইল্জী 
বেড কভার, ড্রয়ার, ০স্পার্টস্‌ ৩৬1১৩, সরকার লেন, 
সার্ট ও বিশ-ভারতীর সব 


রকম ডিজ।হন সব সময় 
প।ওয়া। খায় । ফোন বি. লি. ৬০৫৬ 





গোঞ্ী, মজা, ভোয়।লে, ক্সাল, 


কলেকত।1-_-৭ 





৮৪ ইতিহাস -২য় বর্ঘ, ১ম সংখা। 








জেতে em OE mPOA 
“rr mm — "ra — om ৮ ০ আছ বি 


টেলিফোন নং লেট. [ল-_৩৮৭৫ (ক্যহখান। ) টেলি-_ য় হু 
ওছেই--€৭ (অফিস) 


অলিম্পিয়। ৱবাৱ ওয়াৰ্কম্‌ 


bl 





স্যার 2 
১০ পেম্যানটাল গার্ডেন লেন, ট্যাংরা, কলিকাতা । 


ূ রেজি গ্রিন $ 
পি৩৯, প্রিন্সেস স্ট্রীট, কলিকাত! 


আআ ররররর্সসএ, 


শক শ্ষ্যাপ্নিলন খল ল্রন্াতে্রক্র জু ভা! ন্বি্ঞতালিহ 
জআনামাত্ছেল্ত্র উন্শ্পি্য 





সল্ললে কাছ পুতলা কাতো: -- | 
ভারহ।য় ভাবল শাশার অগ্রগতির পথে "হিন্দু ন’ সন্দপাই 
পুলে তাতে লুহিয়াছে। ঘে শাথিক সাবা, সংহত ও সঙ্গতি- 


“ক্র হদ্দৃক্ব!লের বৈশিষ্য, ১৯৫০ সংলের বামিক বিবিরনাতেও 
5'ছই পুনরাহ্ প্রকাশ পাইয়াছে। 


নোট চলতি বীমা ৭৩,১5.৬০,৫৯৭ 
নে!ট সংদ্বা শন ৭.৭ ০,৭ ০,৬২৪ 
নায। তহবিল ১৫,১৭,৪ ৭.৫ ৪৮২ 
প্রিমেগ্নামের্ন আয় ৩,৪ ৩.৪ ৭,৩৩৮ 
লাবা শোধ (১৯৫০) ৭২,.৯২১৮৫ ০২ 


নুতন ১৩৯৭৫৩৯৮৫১২ 

কিন্ত ছিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আকা পূর্ব্বাপর 
তাহার ব্রমোরতির পথে পাথেঘন্সণপে সহায়ত! করিছ।ছে, সকল 
সম্পানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারই ভন্ড হিন্দৃত্বলের প্রকৃত গৌরব । 
হিন্দুস্ব!নও তাহার একাস্তিক দেব! দারা সেই গৌরব অক্ষণ 
র/খিবে, নূতন বৃৎসরে ইহাই তাহার প্রতিক্রতি । 


_ক্ৰেষ!- বস লালে ত নস < ন-ন 


হ্িন্দ্হস্ছান্ন সোসাছতি লিশ2, হিন্তুষ্ক'ল পি ল্ডিংস, কলিকাতা 
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দ্বিতীয় নর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫৮ 








হতিহাস 


জেঘাছচি ক পজিব্বজা 


ভল ক্তমাল কি 
শী হরছ্যেঞ্জীচ্ জর ছ্যজ্জজাচ্ালুর 
ক্গী নচ্ছে ভ্ হর টিন ছন্ 


ত্য শ্জ্ভ্াপব্বগ : 


ত্রক্গীযঘ ত্িত্তাড্ন পলি ম্ব দে 


2, ব্য ত্য জহি ল্ক্কোদ্যাত্ব উনিন গাতা- ৯৬ 





রি শিবা ও নারাঠা জাতি 
রবাঙ্গরনাথ ঠাকুর ৭৭ 
শিবাজি ও গুরু গোবিল্দ সিংহ 
অবীক্লাথ ঠাকুর ৮১ 
আওরঙল্রেব মুশখদ কুলী প্রলাপ 
দয দুলাথ সরকার ৮৪ 
বাংলার অধাবিত্র শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম পর্ঘাায় 
শুন লম্েরুষ। সিংহ a6 
ভুবনেশ্বর ও লবুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় 
জীজি’তেচ্রনাথ বান্ল্যোপাধযয় ১০৩ 
প্রাচীন উচh্ডিয্যার কর-শাসন 
প্লালেশচচ্দ্র সরকার ১১৫ 
গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্র নীতি 
গ্অনলেশ নিপা ১২০ 
ইতিহাসে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক 
ক্রঅরুণ দাশপ্ত ১৩৩ 
কয়েকটি সংবাদ ১৪৫ 
বৰ লিতকল'-বিষয়ক পরিভাহ। 
শুচাক্চচ্ছ দাশপুপ্ত ১৫১ 





মুলা : প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা, বাধিক-__-পাচ টাক! 





বঙ্গীয় ইতি াল পছিহদের পক্ষে জীনরেন্রক্ঞ্চ সিংহ কর্ত্বৃক প্রকাশিত এবং আত্রজেন্দ্র- 
কিশোর সেন কতক মডার্শ ইতিঘা প্রেল, ৭ ওয়েলিংটন স্কোদ্রার, কলিকাতা, হইতে 


মজুত । 





ব্যব্থাপক : ভটঅমিথবঞন মুখোপাধযাঘ, এ. ঘখাজশি এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ১২ 








দিসিতটী কর = ] অগ্রাহাক্সঞ্ণ» হানি 


[ শ্রী সহত্ধ্যা 


শিবাজি ও মারাঠা জাতি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ ১৩১৫ সালেনর শ্রাবণ নাদে 'শ্িবাছি ও মারাঠা জাতি নামে শস্থিনিকেতন- 
বিছ্যালছের তদানীল্থন অধ্যাপক শরংকুমাৱ ৱায়-প্ৰরণীত একপানি গ্রন্থ গ্রকাশিত 
হয়। ববীন্দ্রনাথ এই বইটির ভূমিকাক্সপে মাএাঠা টতহাচলের উপত্র একটি প্রবন্ধ 
লিখিম! দেন। প্রবন্ধটি অতংপত্র কোনে! পত্রিকায় কিংবা রবীন্দনাপ্েত্র কোনো 
গ্রন্থে স্থান শাম নাই । ‘শিবাজি ও মায়াত! জাতি, বইটি এখন আর পাওছ। 
ধায় ন। | ফলে ওই মূল/বান্‌ ভূমিকাটি একেবানেই বিশ্বত ঘইয়: হাইবার উপক্রম 
ভইছ্াছে। তাই বিশ্বভারতীত্র আঅগুহতিক্তমে 'ইতিহান’ পত্রিকার বর্ধমান সংখা 
পুনঃপ্রকাশ করি ইছাত্র প্রতি পাঠফলমাজের দৃষ্টি আাকধ্ণ করিলান । ] 


ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা, বিশ্যালয়ে পড়িয়! থাকি, তাহ! 
রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে । 

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় 
জানগিয়। উঠে এবং সর্ব্বসাধারণে সচেষ্ট হৃইয়! সেই অভিপ্রায়কে সার্থক 
করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাচাইবার 
জন্য বাহবছ্ হইয়। উঠে তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
আলিম! দাডায় । 

এইরূপ কোনে। একটি অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতব্ধের কোনে! 
একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়। উপলক্ধি করিয়াছে, একাপ 
অবস্থা ভারতবর্ধের তাগো অধিক ঘটে নাই । 


৭৮ ইতিশ্বাস 


কোনে। দেশের লোক যখন এইন্ধপে একা উপলক্রি করে, তখন 
তাহার! স্বভাবত:ই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ ন} করিয়। 
থাকিতে পারে না। যে সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকম্মিক, দেশের 
লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্ধা নাই, দেশের লোক 
তাহাকে সহজেই ইতিহাসন্ধপে গাবধিয়! রাখে না_কারণ গাথিয়। 
রাধার কোনো একটি সুত্র তাহার! নিজেনের মনের মধ্যে পায় না। 

এইজন্য আধুনিক ভারতের রাজকীয় বৃত্তান্ত অধিকাংশই বিদেশীর 
লেখা । দেশের সাধারণ লোকে এই সকল বৃত্তান্ত ম্মনননীয় করিয়। 
রাখিবার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করে নাই। 

সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার 
স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও 
ঘটিয়া থাকে, সে মহছাৱাষ্ট্ৰ দেশে । মহারাষ্ট্রের ‘বখর'গুলি তাহার 
নিদর্শন । 

যে সময় লইয়া এই সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হটতেছিল, সেই 
সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবন্ধ ল্পষ্টসত্ত। অনুভব 
করিয়াছিল, তাহ! এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত 
সপ্রমাণ ছইতেছে । 

রাদ্দপুতনাতেও ইতিহাসের টুক্র! পাওয়া যায়, কিস্ত তাহ। এক 
একটি দলের, এক একটি খণ্ডরাজ্যের ইতিহাস ; সমস্ত রাজপুত 
মাতির ইতিহাস লছে। কিন্ত মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে; 
তাহ! কেবল এক একটি গোকত্রবিশেষের গৌরবকীর্ভন নহে । 

শিখগ্ুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত 
হইয়াছে, কিন্তু মারাঠার ইতিহাসের মত এমন ব্যাপক এবং 
সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়। উঠে নাই । শিখের ইতিহাসে বীরত্বের ও মহত্বের 
অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু তাহাতে সুপরিণত রাপ্ট্রগঠনের ইতিবৃত্ত 
পাওয়! যায় না। মারাঠার! কেবলমাত্র বীরত্ব করে নাই, তাহারা 
রাষ্ট্রের স্টি করিয়াছিল । 

অতএব আধুনিক ভারতের যদি কোনে! প্রদেশের ইতিহাস থাকে 
এবং সেই ইতিহাস হইতে যদি এতিহাসিক তব কিছু শিক্ষা করা 
যাইতে পারে, তলে তাহ! মারাঠার ইতিহাস হইতে । 


শিবাজে ও মারাঠ। জাতি ৭১ 


ইংলগু এক সময় ভ্রিটনের। ছিল, ডেনদের সভিত হ্যাকললদের সহিত 
তাহাদের লড়াই চলিত । মাঝে হইতে রোমানের! কিছুদিন তাহাদের 
উপর আধিপত্য করিয্া গেল । তাহার পরে নশ্মানের! এই দ্বীপ 
অধিকার করিয়। ইল । এই সকল কাড়াকাড়ি ছেডাছেড়ির বত্তাস্তে 
ইতিহাসের মুন্তি প্রশ্ষুট নহে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন হইতে জ্রাতি 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল, লালা শক্তির মন্থনে হখন হইতে দেশের চিত্ত 
সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিক্কার করিতে 
প্রবৃত্ত হুইল, তখন হইতে ইংঙ্গশুৈর ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল 
এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল । 

৬৮৮ ভারতবধেও মোগলপাঠানে মিলিয়। রক্তবর্ণ নাটানদে। যে অভিনয 
করিয়। গিয়াছে, তাহাতে রসের অভাব নাই, কিন্ত তাহাতে ইতিহাস 
মিয়া উঠে নাই । স্ুতরাং তাহ! পড়িয়) আমাদের কৌতূহল 
চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্ত আমাদের এতিহাসিক শিক্ষালাভ হয় ন!। 

ভারতবর্ষে কেবল মারাঠাজাতভি ও শিখঙ্গাতির কিছুকালের 
ইতিহাসে যথার্থ এতিহালিকত! আছে । কি নিয়মে, কিসের প্রেরণার 
জাতি গড়ি উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি হয় এবং কিসের 
অভাবে তাহার পতন ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়। যদি কেহু সেই তবের 
আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়ে, তবে কেবলমাত্র মারাঠ। ও শিখের 
ইতিহাস তাহার সম্বল । 

অথচ বাংলার বিগ্যালয়ে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ানে। হয়, 
তাহাতে মোগলপাঠানের বৃতাস্ত সকলের চেয়ে বড় জায়গ! জুড়িয়। 
আছে; সে বৃতান্ দেশের লোকের বৃত্তান্ত নহে ; সে বৃত্তান্ত ভারত বধ 
কেবল উপলক্ষ্যযাত্র ; অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই বৃত্বাস্তের ফ্রেমমাত্র, হবি 
নহে । এই বিদেশী রাজাদের কীত্তিকাহিনীর সংঅ্রবে মারাঠা ও 
শিখের যেটুকু ইতিহাস আমাদের ছাত্রেরা পড়িতে পায় তাহা অভি 
অকিঞ্চিতকর । অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের কেবল এই অংশমাত্রেই 
দেশের লোকের ইতিহাস বলিতে যদি কিছু থাকে তাহ। আছে। 

প্রায়ই জাতীয় অভ্াথথানের মূলে এক ব( একাধিক মহাপুরুষ 
আমরা দেখিতে পাই । কিস্ত একথ! মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল 
মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের 


৮৯ ইতিহাস 


মধ্য মহৎ ভাবের ব্যাপ্তিনা হইত। চারিদিকে আয়োজন অনেকদিন 
হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোট বড় অনেকেরও যোগ থাকে; 
অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়। সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ 
করেন। 

মারাঠার ইতিহাসে আমর। শিবাজিকেই বড় করিয়া দেখিতে 
পাই। কিন্তু শিবার্জি বড় হইয়া উঠিতে পারিতেন লা, যদি সমস্ত 
মারাঠাজাতি তাহাকে বড় করিয়া ন! তুলিত। বহুদিন হইতে বছ 
ত্ম্ঘবীর দেশের উচ্চনীচের, ব্রাহ্ণশৃর্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া 
পরস্পরের মধো যোগদাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে 
তাহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই লন্ভ উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
এক ভগবানের অধিকারে তাহার! দেশের সকলকে সমান শোৌরবের 
অধিকারী করিয়াছিলেন । মারাঠাম ধন্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক 
একত্র মধিত হইতেছিল। শিবাজির প্রতিভা সেই মনন হইতে উদ্ভুত 
হইয়াছে । তাহ! সমস্ত দেশের ধর্শ্মোদ্বোধনের সহ্থিত জড়িত, এইজম্ঞই 
দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে। 

যদি একথ1 সত্য হইত যে, শিবা প্রতিতাশালী দশ্ামাত্র, 
তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিষ্তারের ভ্রশ্য অসামান্য কৌশল 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তবে তাহার সেই দন্াতাকে অবলশ্বন করিছ। 
কখনই সমন্ত মারাঠ! জাতি এক হইয়। উঠিত না। বিশেষতঃ শিবালি 
যখন আওরলগজেবের জালে জড়িত হইয়া! বন্দী হইঘাছিলেন, এবং 
দীর্ঘকাল তাহাকে রাজ্য হইতে দূরে হাপন করিতে হইয়াছিল, তখনে। 
হে তাহার কীন্তি ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ 
মত্ত দেশের ধর্শ্মবুক্ধির সহিত তাহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুতঃ 
ঠাহার সাধন! সমস্ত দেশেরই ধশ্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ । 
এই ধশ্মসাধলার আহ্রানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন 
শক্তিকে একত্র সম্মিলিত কলিয়। মঙ্গল উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন 
করিতে পারিয়াছিল, লুনের ভাগ লইয়া, ক্ষমতার ভাগ লইয়া 
পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই । 

অবশেষে যখন একদিন এই ধশ্মলাধন। ন্বার্থলাধনে বিকৃত হইয়! 
গেল, যখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, 


শিবাভ্তি ও গুরু গোবিন্দ সিংহ ৮৭ 


তখন পরস্পর অবিশ্বাস, ঈর্ধযা, বিশ্বাসঘাতকতা বটগাঙের কুটিল 
শিকড়বরালের মত মারাঠাপ্রতাপের বিশাল হর্খ্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে 
দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিল । ধর্শ্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং 
স্বার্থ ই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে__ইহাই মারাঠ! ভ্যুখান ও 
পতনের ইতিহাস । ব্যক্তিগত মহাশক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিকে 
মিলাইতে পারে ধর্মশ্মের যোগ ;_-কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তি যখন স্বার্থকে 
অবলম্বন করে, তখন সমস্ত দেশের শক্তি কখনই তাচছার সঙ্গে এক 
হইয়া! নিলিতে পারে ন।। 

ধশ্রের উদার এক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া! দিলে 
তবেই দেশের অস্তনিহিত সমস্ত শ্ত্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় 
সফলত। লাভ করে, ইহাই মছারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, উহার ব্যতিক্রম 
ঘটিলে প্রবল প্রতাপ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। 


শিবাজি ও গুরু গোবিন্দ সিংহ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ ১৬১৬ সালের টৈত্র-লংখযা প্রবাসীতে ববীক্্রনাথেব 'শিবাজি ও ওক্ুগো হিন্দ 
সিংহ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুম্ছ। প্রবাশীতে প্রকাশিত হইবার পরে 
বঘীঙ্জনাথ আরও কিছু অংশ ধোগ করিয়া উক্র প্রহন্ধটিকে সম্পূর্ণত দান করেন । 
অতঃপর সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি শাস্তিনিকেতন-বিস্তালতের তৎকালীন অধ্যাপক শরৎকুমার 
রায়ের ‘শিখগুরু ও শিখআতি প্রস্থের তভূমিকারূপে প্রকাশিত হনু ( ১৩১৭ 
বৈশাখ )| আচাধা ঘহুনাথ এই ভূমিকাটিকে লমগ্রভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ কহ 
The Rise and Fall of the Sikh Power লামদৈ মডার্ন রিভিউ 
পৃত্রিকাদ্র প্রকাশিত করেন ( ১৯১১ এপ্রিল )। লম য় বাংলা প্রবন্ধটি কোনো 
সামরিক লত্তিকাছ প্রকাশিত হন্ত নাই; রবীজ্রনাথের কোনো গ্রন্থেশ্র অস্ত্গতও 
হন্ব নাই ।” উচছার যে অংশটুকু প্রবালীতে প্রকাশিত হইঘ্রাছিল সেটুকু আমব! 
ইতিহাস পত্রিকার গত সংখ্যা পুনঃপ্রকাশ কবিয়াছিলাম। বাকি অংশটুকু 
শিখগুক ও শিখ আতি' গ্রন্থের ভূমিক! হইতে বিশ্বভারতী অম্মতিক্রমে 
বর্তমান সংখ্]ছ পুনরায় প্রকাশ করিলাম । ভক্ত গ্রন্থের হিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
ইয় ১৯২১ সালে ( ইণ্ডিচান প্ৰেস, এলাছাবাদ )। বইটি আজকাগ ছুপ্ধাপ্য। ফলে 


৮২ ইতিহাস 
ববীজ্রনাথের অচনাডিও লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিচা নিল্াছে । এটিকে ইতিহাল- 
অনুরাসী প৷ঠক-সমাদের কাছে পুন:স্থাপন করিবার বিশেষ সার্থকত। আছে। ] 

মারাঠা ও শিখের অভ্যাথান ও পতনের কারণ সম্বন্ধে তুলনা 
করিয়া বলিতে হইলে এই বল! যায় যে, শিখ একদা একটি অভ্যস্ত 
বৃহৎ ভাবের আহবানে একত্র হইয়াছিল-_এমন একটি সত্যধশ্নের 
বার্তা তাহার! শুলিয়াছিল, যাহ! কোনো স্থানবিশেষের চিরাগত প্রথার 
মধো বচ্চ নহে এবং যাহা কোনে! সময়বিশেষের উত্তেলন! হইতে 
প্রস্থত হয় নাই-_-যাহা চিরকালের এবং সকল মানবের, যাছ। ছোট 
বড় সকলেরই অধিকারকে প্রশস্ত করে, চিত্তকে যুক্তি দেয় এবং 
যাহাকে স্বীকার করিলে প্রত্যেক মানুষই মন্ুয্যত্বের পূণুতম গৌরবকে 
উপলন্কি করে । নানকের এই উদার ধর্ম্মের আহ্বানে বহু শতাব্দী 
ধরিয়া শিখ বু হ্ংখ সহ্য করিয়া ক্রমশঃ প্রসার লাত করিতেছিল। 
এই ধশ্মবোধ ও তুঃবভোগের গৌরবে শিখদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি 
মহৎ এক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 

গুরু গোবিন্দ শিখদের এই ধশ্মবোধের এক্যান্ুভ্ভতিকে কর্্মসাধনার 
সুযোগে পরিণত করিয়া! তুলিলেন । তিনি একটি বিশেষ সানয়িক 
প্রয়োজনের প্রতি দুর্টি রাখিয়া ধন্মসমাজের একাকে রাত্রীয় উন্নতি 
লাভের উপায়রূপে খর্ব করিলেন । কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সম্প্রদায়কে 
সক্কীর্ণ করিয়! লইয়। তিনি ভাহার এক্যকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইলেন 
__যে জাতিভেদ তাহার প্রবল অন্তরায় ছিল তাহাকে সমূলে উৎপাটিত 
করিলেন । 


পুরু গোবিন্দ তাহার শিষ্ালমাজের মধা হইতে এই যে ভেদবিভাগকে 
এক কথায় দূর করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, 
নানকের উদার ধশ্মের প্রভাবে পরম্পন্রেক্র মধ্যে ভেদবুদ্ধির বাবধান 
আপনিই তলে তলে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ 
তাহাকে আঘাত কনিবামাত্র তাহ। শতখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল। 
পূৰ্ব্ব হইতে গভীরতর রূপে যদি ইহার আয়োজন ন! থাকিত তবে 
সহস্র প্রয়োজন হইলেও গুরু গোবিন্দ কিছুই করিতে পারিতেন না। 
শুধু তাহাই নয়; সকল কম্মনাশা এই ভেদকে দুর করিতে হইবে, এই 
সহলেম।ত্রও তাহার মনে আকার গ্রহণ করিতে পারিত না। 


শিবাছি ও গুরু গোবিন্দ লিং ৮৩ 


কিন্ত গুরু গোবিন্দ কি করিলেন? এঁকাকেই পাক করিলেন, অথচ 
যে মহাতভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা কর! সম্ভব হইল তাহাকে 
সিংহাসনচ্যুত করিলেন, সস্তত তাহার সিংহাসনে আর একজন প্রবল 
শরিক বসাইয়! দিলেন । 

এক্যই ভাবের বাহন । এইকারণে মছ্ুৎভাব্থাতই সেই 
বাহুনকে স্থষ্টি করিবার জ্রচ্চ আপনার শক্তিকে নিযুক্ত করে । বাহনের 
গৌরব তাহার আরোহীর মাহাস্রে্য। গুরু গোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের 
উত্তেজনায় ও প্রয়োজ্জনবোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্ত 
আরোহীরকে খর্বব করিয়া দিলেন। 

তাহা হইতে ফল এই হুইল, উপস্থিতনত কিছু কিছু কাখ্যসিস্ছি 
ঘটিল, কিন্ত যাভ। মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহ। বন্ধনে পড়িল; 
শ্িখদের মধ্যে পরস্পরকে নিবিড় করিবার ব্যবস্থা! রহিল, কিন্ত অগ্রসর 
করিয়া দিবার বেগ রহিল না। এইজন্য বনু শতাব্দী ধরিয়। যে 
শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহার হঠাৎ 
এক সময়ে থামিয়। দৈশ্যা হইয়া উঠিল, এবং এখানেই তাহাদের 
ইতিহাস শেষ হইয়া গেল। 

শিবা জি যে উদ্দেশ্যসাধনে তাহার ভ্ীবন প্রয়োগ করিয়।ছিলেন 
তাহ! কোনে! সঙ্কীণ সাময়িক প্রমোজনমূলক ছিল ন! এবং পূর্বব হইতেই 
দাহক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগুরুলদের প্রভাবে তাহার ক্ষেত্র কতকট। প্রস্থযত 
হইয়। ছিল । এইটজহ্য তাহার উৎসাহ কিছুকালের অন্য যেন সমস্ত মারাঠা 
জাতির মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছিল। 

ফাটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না। 
ক্ষণকালের ভাবোচ্ছালের প্রাবল্যে মনে হয় সমস্ত বুঝি ছাপাইয়। 
এক হইয়া গেল, কিন্ত ছিদ্রের কাজ ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে । 
ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ কোনো ভাবকে তাহ! ধরিয়া রাখিতে 
পারে ন! ; এইজন্চ সমাজে প্রাণসম্ন ভাবের পরিবর্তে শুক নিজর্খব 
আচারের এমন নিদারুণ প্রাহৃভাব। 

শিবাজ্রি তাহার সমসাসফ্িক মারাঠা-হিন্লুসমাজে একটা প্রবল 
ভাবের প্রবর্তন এতটা প্থ্যস্ত করিয়াছিলেন যে, তাহার অভাবেও কিছু 
দিন পর্ধ্যস্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই । কিন্তু শিবাত্রি দেই ভাবের 


৮৪ ইতিহাস 


আধারটিকে পাক! করিয়! তুলিতে পারেন নাই, এমন কি, চেষ্টামাত্র 
করেন নাই। সমান্ছের বড় বড় ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়। তাহাকে 
লহ্য়! ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনি পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া 
এবং পাড়ি দিবার আর কোনে! উপায় ছিল ন! বলিয়াই যে অগত্যা 
এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে । এই ছিজ্রকেই পার কর! কাহার 
লক্ষ্য ছিল । শিবাজি যে হিম্দুসমাজকে মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে 
জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ বিচ্ছেদ 
সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিলিস। সেই বিভাগযূলক ধর্শা- 
সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চে করিয়াছিলেন। 
ইহাকেই বলে বালির বাধ বাধা, ইহাই অসাধ্যসাধন। 

শিবান্তি এমন কোলে। ভাবকে আসায় ও প্রচার করেন লাই যাহ! 
হিন্দুদমাজের মূলগত ছিদ্রপুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের 
ধৰ্ম্ম বাহির হইতে লীডিত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া 
তাহাকে ভারতবর্ষের সব্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছ। স্বাভাবিক হইলেও 
তাহ! সফল হইবার নহে ; কারণ ধশ্থ যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত 
হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে 
মান্ধবকে কেবলি বিচ্চিন্র ও অপমানিত করিতেছে সেখানে সেদিকে 
দৃর্টিপাতমাত্র না করিয়া, এমন কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্শ্মবুদ্ধি 
বলিয়া জ্ঞান করিয়া! সেই শতলীর্ণ ধশ্মসমাজের স্যারাজ্য এই সুবৃহৎ 
ভারতবর্ষে স্থাপন কর! কোনো মাজষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহ 
বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না । কেবল আঘাত পাইয়া! ক্রুদ্ধ 
হইয়। অভিনান করিয়া! কোনো জাতি বড় হইতে, জয়ী হইতে পারে না। 
যতক্ষণ তাহার ধশ্মবুদ্ধির মধ্যেই অথগ্ডতার তত্ব কাজ করিবার স্থান লা 
পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোনে! মহৎ ভাবের অস্ততরলসে চিরসন্জী বিত 
হইয্সা সকল দিক্‌ দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে 
না! লইয়া] যায় ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত বাহিরের কোনে! আঘাতে ও প্রতিতাশালী 
ব্য ক্তিবিশেষের কোনে! বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ়ঘ নিষ্ঠ, তাহাকে সব্দীবকলচেতন 
করিয়! তুলিতে পারে না। 


নি 


আওরঙজেব-মুশীদ কুলী পত্রালাপ 


( আহ্‌_কাম-ই-আলমগিরির রামপুর নবানের 
ফাসীঁ * হস্তলিপি হইতে অনুদিত ) 


শ্রীদুনাথ সরকার 
জ্কুম্মক্। 


হথবিপ্যাত মুর্শীদ হুলী খা প্রথমে বাঙ্গল। সুসার দেগছান ইইঘ। আলেন। 
তাহাকে দাক্ষিণাত্যে থাকিতে ১৭ নবেদ্বর ১৭০০ প্রঃ বাদশাহ এই পদে নিয়োগ 
করিয়া পাঠান; লে সমগ্ঘ হইতে ১৭৭ সালে বাদশাহেত মৃতু। পর্য্যন্ত বাদশাহের 
পৌআ আদছিমউদ্দীন_পরে আজিমউশ-শান উপাধি প্রাপ-_বাললার স্ববাদায় 
থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নুশীদ কুলীকে মখ স্থদাবাদ জেলার এব: পরে মেদিনীপুর ও 
বর্ধমান পোলার ( ২২ জুলাই ১৭৯১) ফৌঞদার অর্থাৎ ম্যাক্ি ইট, ন্াধ্যক্ষ ও 
পুলিশের বর্তা পদে নিযুক্ত করা! হয় ॥ ১৭০১ লালে মুশ্খন কুলী শাহজাদ! 'আছিনের 
সম্পত্তির দেওয়ান এবং উড়িষ্যার দেওয়ান এই ছুই পদ প্রাপ্ত হন । ১৭৯০৩ সালে 
শাছজদ] বিহারের স্ুবাদার নিঘুক্র হুইয়া, পুত্রকে ঢাকাঘ হাপিয়া পাটনাছ চলিত 
হান। লেই সালে মুশীদ কুলী উড়িস্তার সুবাদাত নিযুক্ত হল, এবং লিজ জামাতা 
শু] খাকে নিজের প্রতিনিধি (নায়েব ) স্বরূপ কটকে পাঠান । ১৮ই জাহুহাহি 
১৭০৪ মুশীদ কুলী বিহারের দেওয়ান হন, এবং মে-লেনপ্টেম্বর মানে উড়িস্থ! পরিদর্শন 
করেন । 

বাদশাহছের আজ্ঞাছ ভাহার সচিব, ৪ecret(aryY, ইনায়েংউল্ল। মুপান কুলীকে বে 
লব পর হসব -উল্-হুকু ম, letters by order, রেখে, ভাব অচন্বাদ এখানে 
দিলাম । 


মুশাদ কুলী খাঁর প্রতি :-_সম্প্রতি বাদশাহ বাহিরের কাহারও 
নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে আপনি খাস ও অঙ্তান্য পরগণ। 
ইজার! দিতেছেন,--এঁ প্রদেশের ভাষায় তাহার নাম মাল-জামিলিন_ 
এবং হইন্সারাদারর! অসহায় প্রজা ও রায়তদের উপর সর্ব্ববিধ 
অত্যাচার করিতেছে; ফলে এইসব পরগণার চাষ-আবাদ ধ্বংসোন্মুখ 


+ এই পুথি এক লয়ে দিল্লী বাদশাহর গ্রন্থাগারে ছিল। মিউাটিসির সময রামপুরেয় অবাধ উহা 


সংগ্রহ করেন । 
{1 আর্থ এক এক মহালের অজ্জাদের নিকট ছইতে রাজন আদার করি! তাছ! ছাজ্রকোছে জম! 
দিলা জন্য কোন জমি! ঠিক দেও) 


৮. 


৮ত ইতিহাস 


এবং এই অবস্থা আর এক বংসর চলিলে, রায়তদের সর্বনাশ হইবে, 
ইহা নিশ্চিত। আরও খবর আসিয়াছে যে নৌবহরের অবস্থা বিশেষ 
শোচনীঘ এবং ইহার উন্নতির জন্য বশারত খানের নিয়োগ সত্বেও 
কোনও সংস্কার হয় নাই। তছ্বতীত বিভিন্ন থানায় নিযুক্ত 
তোপখানার আমলাগণ পূর্ব্বের বকেয়া মাহিনা সম্পর্কে বিশেষ 
অভিযোগ করিতেছে এবং আপনি লাকি বাদশাহের হুকুম সন্বেও 
তাহাদের নাহিন! দিতেছেন না । (পৃঃ ২১৭) 

বাদশাহ আমাকে আপনার নিকট লিখিতে হুকুম করিয়াছেন যে, 
রাভ্যোোর উল্লতি, সবলের হস্ত হইতে দুর্ববলকে রক্ষা! এবং কাহারও প্রতি 
অত্যাচার অথবা পক্ষপাতিত্ব নিবারণ করাই ধশ্মপ্রাণ বাদশাহছের 
উদ্দেশ্য । ঈশ্বর সব্ধদ) আপনার সম্মুখে উপস্থিত এই ভ্যানে গ্রামের 
চাহ-আবাদ এবং রায়তদের মঙ্গলের প্রতি সর্ববদ। দৃষ্টি রাখিবেন ; 
বাদশাহের রাজ্রন্ববৃদ্ধি ইহার উপরই নির্ভর করে। এমন কোনও ব্যবস্থ! 
অবলম্বন করিবেন না ঘাহাতে প্রজাদের অনিষ্ট হইতে পারে । লৌবহুর- 
বিভাগের অব্যবন্থা দূর করিবার জন্য এবং তোপখানার আমলাদের 
স্যায্য প্রাপ্য দিতে যথাসাধ্য চে! করিবেন । (পৃঃ ২১৮ ক) 

বালশাছের আদেশনমত আপনাকে লিখিতেছি__বিহারের দেওয়ানী 
আপনাকে দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং আপনার পক্ষে উভিষ্য। যাওয়া 
ভাল হইবে না । আপনার উচিত উড়িষ্যায় একজন নায়েব বাবিয়! 
শিজে ঢাক! যাওয়া, কারণ শাহজ।দ! আর্জমউদ্দীন তাহার পুত্র 
কর্রুখলিয়রকে সেখানে রাখিয়। পাটন! গিয়াছেন। আপনি বিভিন্ন 
পদে নিযুক্ত আছেন, অতএব ( আপনার অধীনন্থ ) সমস্ত ভ্ায়গার 
খবর পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ কোনও কেন্দ্রন্থলে থাকাই 
আপনার পক্ষে ভাল । আশে! করি আপনি নিশ্চয়ই প্রতি জআমগায় 
অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত নায়েব রাখিয়া, বাদশাহর আদেশমত ঢাকা যাইবেন। 

বাদশাহ ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন যে উভিয্যা এক কোণে অবস্থিত 
একটি পৃথক প্রদেশ, এবং অনেক সময় ইহার [ বাঙ্গলা হইতে ] পৃথক 
সুবাদার ছিল, ( সুতরাং) এ স্থানে আপনার গিয়। নিজে শালন 
করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রদেশ সম্পর্কে খবরাখবর লিবিয়া 
জানাইবেন । (পৃঃ ২১৮ ক) 


আ।ওরঙল্রেব-মূন্দাদ কুলা পত্রালাপ ৮৭ 


ইতিপূৰ্ব্বে ওকায়া-নবিশ (স্থানীয় সংবাদ-প্রেরকদের ) কাধ্যকলাপ 
এই দরবারে আপনার দ্বুত মারফত বাদশাহের কানে পৌছিয়াছে ! 
বর্তমানে বাদশাহ আপনার পত্রে এ বিষয়ই পুনরায় অবগত হইলেন । 

সলিমুল্ল। এবং মুহম্মদ খলিল সম্পর্কে বাদশাহের হুকুম এই যে 
তাহাদের বরখাস্ত কর। হউক । এই হুকুম ( দারোগ।-ই- ডাকচৌকি ) 
ইয়ার আলি বেগকে জানান হইয়াছ্ছে। আপনার শধীন্স্থ সব 
আমিনি ও ফোৌদদারী এলাক! সংক্রান্ত ওকায়।-নবিশ নিয়োগের জন্য 
আপনার আরজ্রিও বাদশাহ মঞ্জুর করিয়াছেন। 

আপনি লিখিয়াছিলেন, “আমার কাব্যের শরিকগণ এবং অন্যান্য 
স্বার্থপর লোকেরা স্পষ্টই বলিতেছে যে তাহার (বাদশাহী দরবারের 
উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে) যাহ! ভাল মলে করে তাহা লিবিবে, এবং এই 
সংবাদ প্রচারিত হওয়্যয় জমিদারগণ প্রাপা খাজন। দিতে দেরী 
করিতেছে । অতএব বাদশাহ ইহার প্রতিকারের কোন বাবন্থ! করুন, 
নচেৎ তাহার! আবার লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করিবে ।” ইহার উত্তরে 
বাদশাহ জ্ঞানাইতেছেন, “আপনার বক্তব্য আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি 
ন!। আপনি পূৰ্ণক্ষমত।সম্পন্ন দেওয়ান ও ফোৌজদার, এবং আপনার 
বিরুদ্ধে কাহারও আভিযোগ আমার নিকট গ্রাহ৷ নহে 1” আপনি 
লিখিয়াছেন যে আপনার কারের শরিকগণ ঈধ্যাপরবশ হইম। আপনার 
বিরুদ্ধে [ বাদশাহকে ] লেখে এবং আপনার ব্যবন্থায় বাধা স্রষ্টি 
করিয়া, আপনার শালনকাধ্য ব্যাহত করে। আপনি লিখিাছেন, 
“সামি রাজ্যের চাষ আবাদ বাড়াইয়াছি ও কোটি কোটি টাকার 
খাজনা আদায় করিয়াছি; কিন্ত স্বার্থপর ব্যক্তির আমার কাজে নষ্ট 
করিয়াছে বলিম। আমি প্রার্থন। করিতেছি ঘে বোদশাহের) অপর কোনও 
ভূত্য আমার স্থলে নিযুক্ত হউক ।” ইহার উত্তরে বাদশাহ লিখিতেছেন, 
“শয়তান-প্রপণোদিত সন্দেহকে আপনি কেন [ জদয়ে ] প্রঅ্রয় দেল ? ঈশ্বর 
শয়তানের শয়তানি হইতে আমাদের রক্ষা করুন । আপনার “'শরিকগণ' 
কাহারা এবং তাহাদের উদ্দেশ্টুই বা কি? আপনার উচিত আমার অন্থগ্রহ 
ও নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখ! । বাদশাহী খাজ্ছন। আদায়ের জন্য 
পূর্ব্বাপেক্ষাও বেশী প্রয়াস করুন। সেই অর্থ বারংবার আমার নিকট 
প্রেরণ করুন এবং হৃদয়ে কোনও আশঙ্কার স্থান দিবেন লা) পৃঃ ২১৮ খ) 


৮৯৮ ইতিহাস 


আখবার 

ইতিপুর্বেব বাদশাহের হুকুমে আপনাকে এক পত্রে লিখিয়াছি যে 
বাঙ্গল। ও উভিষ্যায় যে প্রায় ৯* লক্ষ টাকার খাজল! জম। হইয়াছে, 
এবং হাহার পরিমাণ বাদশাহ আপনার পত্রে অবগত হইয়ছেন,_-তাহ। 
এবং তৎসহ আর যে পরিমাণ অর্থ সেই সময়ের পর আদায় হইয়াছে, 
সব একত্র করিয়া যত শীঙ্র সম্ভব পাঠাইয়। দিবেন । এই অর্থ এবং 
(বিহারে) আর যে রাজস্ব সংগ্রহ হইয়া! থাকিবে তাহা একত্রে এলাহাবাদ 
পর্যন্ত লইয়। আসিবার ভ্রন্য শক্ত সজাওয়ল (৮2111) নিয়োগ করিতে 
শাহজাদা আজিমউদ্দীনকে আদেশ কর। হইয়াছে । যদি উপরে লিখিত 
অর্থ বাদশাহী দরবারের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন ত’ 
ভাল, নচেং এই হসব-উল্-হুকুম প্রাপ্তিমাত্র উক্ত অর্থ ও এ স্থানে 
গৃহীত অন্ত রাজস্ব যত লীত্র সম্ভব পাঠাইবেন, দেরী করিবেন না। 
বাদশাহ এই বিষয় জোর তাগিদ দিয়াছেন। আশা করি আপনি 
নিশ্চয়ই এই হস্ব.-উল্-হুকুম অনুযায়ী কাধ্য করিবেন । 

খাস জমি ও অন্যান্য পরগণার বাদশাহের অধীলের ব্যবস্থ। অনুযায়ী 
বন্দোবস্ত এবং নৌবহর ও তোপধান! বিভাগ সংক্রান্ত হসব_উল্‌-হুকুমের 
উত্তরে আপনার লিখিত পত্র বাদশাহ পড়িয়াছেন। আপনার ঢাক! 
পৌঁছান, খাজনার ইজ্জারাদারদের নিকট হইতে কবুলপ্‌ত্র ( security 
১০293) গ্রহণ, রায়তদের দরখাস্ত ও ভূতপূর্বব দেওয়ান কিফায়েত 
খানের রীতি অনুযায়ী উহাদের ( ইজারাদারদের ) দেয় সাময়িক কিন্ত 
নির্দ্ধারণ এবং এ পত্রস্থ অন্যান্য খবর (উহা হইতে) বাদশাহ পাইক্সাছেন । 
আপনি জানাইয়াছেন যে তোপখানা ও হাতী বিভাগের ও স্ব! 
বাঙ্গলার অন্থান্ঠ খরচ (২১৯ ক) নির্বাহের জন্চ আপনি ফুলবাড়িয়া ও 
অন্তান্ত কয়েকটি পরগণ। খান করিয়! রাখিগ্াছেন এবং বাদশাহের হুকুম- 
মত নায়েব দেওয়ান যুহশ্দদ হাদির হস্তে এগুলি ন্যস্ত করিয়াছেন। 
উক্ত মহালগুলির ভার বখশী ব। বধূুতাতের হস্তে দিবার সভ্রন্য আপনি 
বাদশাহের হুকুন চাহিমাছেন । বাদশাহ এ কার্যে বযুতাতের নিয়োগ 
মঞ্জুর করিয়াছেল । এই আদেশ অনুঘায়ী কার্ধ্য কত্রিবেন। 

শূজাউদ্দীন মহম্মদকে উড়িষ্যাম্ম আপনার নায়েব হিসাবে রাখিয়। 
আলিল্লাছেন এবং উড়িত্য! ও বালেশ্বরের খাজন। লইয়। আপনি বাঙ্গলার 
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অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন উত্)।াদি জানাইয়। আপনার প্রেরিত ছুই 
পৃষ্ঠ! সংক্ষিপ্ত সংবাদ বাদশাহ পড়িম়াছেন। আপনি লিথিয়ছেন যে 
উড়িষ্যার খাজ্জন। আদায় শরৎকালে যে ধান কাট। হয় তাহার উপর 
নির্ভর করে এবং উহ! অনেকদিন মল্দুত হই ঘ। থাকে ও কেনওমতেই 
বিক্রয় করা যায় না। উত্তরে বাদশাহ জ্ানাইতেছেন--“আনি শুনিয়াছি 
যে ব্যবদায়ীর। এই চাউল লয় এবং ইহার পরিবর্তে বন্দর গুলি হইতে যাহ! 
চাওযঘ্1 যায় তাহাই লইয়া আসে |” সমগ্র উড়িব্য। সুব। শাহজ্াদাকেক 
তন্খা দেওয়৷, বাঙ্ষল! বা বিহারে স্থিত অঙ্র্ূপ পরিমাণ রাজন্ব-উতৎপাদক 
জমি খাস কর! এবং খাস মহালগুলি বাদশাহ কর্তৃক নির্বাচন কর! 
বিষয়ে বদশাহের উত্তর--“আপনি এই তিন সুবা এবং শাহজাদার 
সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত পূর্ণক্ষমতাসম্পঙ্ম দেওয়ান । নাভ্িমের সন্ভোষ- 
বিধানপূরৰ্বক এবং উপদেশ-লনুযায়ীী আপনি যাহ! সর্বাপেক্ষা 
গ্রহণযোগ্য, উপযুক্ত ও বায়সস্কোচক মনে করেন তাহাই 
করিবেন ।” আপনি লিখিয়াছেন ঘে আপনার পক্ষে বিহার যাওয়। 
বিশেষ প্রয়োজন এবং এ সুব! হইতে ফিরিয়া আপনি বাদশাছের 
আদেশ অনুযায়ী মেদিনীপুর অথব! আপনার ফোৌজদারীর অস্তভুক্ত 
স্থানসমূহের কেন্দ্রন্থলে অবস্থিত বগ্জষানে যাইতে পারেন । [আপনি 
আরও লিখিাছেন যে) উড়িব্যা শাহ্ত্রাদাকে তন্থ। [জ্ঞাগীর] (২১৯খ) 
দেওয়া হইলে এ স্থুবা তন্থা [জাগীর] বিভাগের অধীনস্থ হইবে এবং 
শুধু বাঙ্গলার খাল চাকলাগুলির ফোৌজদারীর অর্থনৈতিক শাসনভার 
আপনার হস্তে থাকিবে । বাদশাহের উত্তর,--এএ বিষয়ে আপনার যাহ! 
ইচ্ছা করিতে পারেন।” 


আপনি লিবখিয়াছেন যে উড়িহ্যার ভার অন্য কাহারও হস্তে দিলে 
আপনি বঞ্ধমান প্রভৃতি স্থানের ফৌঙদারী পদে ইস্তফা দিবেন। 
বাদশাহ উত্তরে জানাইতেছেন* “উহা আর কাহাকেও দেওয়। হইবে লা। 
আপনি এ পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত । এই সম্পর্কে আমি শুনিয়াছি 
যে আপনার পূর্ববর্তী (শালনকর্তাদের ) অপেক্ষা আপনি অধিকতর 
উত্তমরূপে উড়িস্যা শাসন করিয়াছেন এবং জমিদারগণের নিকট হইতে 





০০১১) এর... এ. (আর সস এস সস মর 8 রর জে... এজ... 


+ অর্থাৎ জানি টশ-শান--ঘাঙ্সল। ও বিহারের নান্িদ অর্থ।ৎ হুবাদার। 


এড ইতিহাল 


নজর লইয়া রাজ্জকোবে জম! দিয়াছেন। আপনার উচ্চ প্রশংস! 
কর যাইতেছে ।” 

দরবারে স্থিত আপনার প্রতিনিধির নিকট লিখিত পত্রে (যে পত্রের 
সংক্ষিগতসার বাদশাহর পড়িয়া শুনান হইয়াছে) আপনি লিখিয়াছেন, 
“উড়িষ্যা যাইবার লময় ফৌঞের বেতন ও স্ুব। বাঙলার ব্যয়নির্ববাহের 
জন্চ যে মহাল আমি কয়েকজন কম্মচারীর হন্ডে রাখিয়! গিয়াছিলাম 
তাহার! তাহা অন্যায় ভাবে অধিকার করিয়াছে ও আমার কার্য্য নষ্ট 
হইয়াছে । স্থবা বাঙঈ্গলায় কোনও ( বাদশাহী ) ফৌজ নাই। স্থানীয় 
কর্মচারীর! সরকারের নিকট যাহাদের মাহিয়ানা বাকী আছে তাহাদের 
জন্য নি্দ্দি্ট অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিশৃজ্খলার স্বষ্টি করিতে চায় । 
উড়িষ্যা ও আমার [ন্ত্রব( বাঙ্গলায় স্থিত] ফৌজদারী মহালগ্ুলির শাসনভার 
চালাইতে এবং স্যায্য খাজনা আদায় করিতে পারিলেই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট হইবে । সমগ্র ( বাঙ্গল। ও বিহার) সুবার (রাজ্ঞন্ব ) ব্াবস্থার 
ভার আমি কিরূূপে নির্বব।হ করিব? কোনও ব্যবস্থার বিষয় বাদশাহের 
চিস্ত! করা উচিত। আমার ইহাও শ্মরণ আছে যে কোনও স্থানে 
কিছু অঘটন ঘটিলে আমার নিন্দুকগণ দরবারে লম্বা আরঞ্ি পেশ 
করিবে ঘে সরকারী কর্শ্মচারীদের বেতন বাবদ তল্খ। দিতে আমি 
নারাজ হওয়া শসন-বাবস্থায় গোলঘোগের স্যরি হইয়াছে ৷” 

শ্ীহট্রের জমিদারের প্রতিনিধি ( সুর্শাদ কুলী খাকে ) জ্রানাইয়াছে 
€২২*ক )- 

কার তলব খান নিজের বরখাস্তের সংবাদ শুনিবার পূর্বেবই তাহার 
সৈম্কদল ভাঙ্গিয়) দিয়াছেন। জয়স্তিয়ার জমিদার তাহার এলাকায় 
উক্ত খান যে থান! বসাইয়াছিলেন তাহা ধ্বংস করিয়াছেন ; তিনি শ্হট 
গ্রাম (?) লুট করিয়। সেই স্থানের বাদশাহী বছর দখল করিয়াছেন 
এবং খানের নিকট হইতে ছহইটি ঘোড়া, একটি পান্কি এবং ৬,০*০ 
টাক! লইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছেন ও তাহার পর শ্বস্থানে 
ফিরিগ্রা গিগাছেন। [মূর্শীদ কুলী] শ্রহুট্রের নিকট একদল ফেৌজ 
মোতায়েন করিগ্মাছেন। শ্রহটের নবনিযুক্ত ফৌজদার ইউসুফ বেগ 
খান তাহার পুত্রকে তাহার নায়েব হিসাবে শ্রহট্টে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু 
স্বয়ং ঢাকায় ছিেন। 


আওরঙাজেব-যুর্শদ কুলী পত্রালাপ ৯১ 


উপরোক্ত সনস্ত চিঠিগুলিরই বক্তব্য বাদশাহুকে জানান হইয়াছে । 
মাসিক মাছিয়ালা ও আঅন্ঠান্য বিষ সম্পর্কে আপনার নিজের 
চিঠিও পৌছিয়াছে । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি বাদশাহের প্রিয়পাত্র : 
এবং আপনি সম্পুণ নিশ্চিন্ত মনে আপনার কর্ণব্য কর্শ্ম করিবেন। 
রবায়তদের রক্ষা ও উদ্নতিবিধান করিবেন। সরকারের নিকট ফাছাদের 
পাওন। আছে তাঁহাদের স্কায্য (বকেয়া!) বেতন বাবদ তনখ। দিতে 
বাধা করিবেন না । পুনঃপুনঃ খাক্ছনা পাঠাইবেল । 

বাদশাহী খাজল। আদায় ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্ঠ। এবং দরবারে 
আপনার ১৩৬,৮৪৮ মোহর, ২,৩৩৮৬৪,৫৫৩ টাক! ও ৩১৯০০ জুণগ 
পাঠাইবার সংবাদ বাদশাহ সম্প্রতি শুনিয়াছেন এবং বাদশাহের হক্জাক্ষর- 
অলঙ্কৃত ফরমান প্রেরণের আহ্য আপনার আারজিও পাইযাছেল। বাদশাহ 
অনুগ্রহপূর্ধক আপনাকে একটি অভ্যুতকষ্ট খেলাত ৪ স্যহস্তলিখিত 
সান্থুগ্রহ ফরমান দ্বার! সম্মানিত করিয়াছেন। আশ। করি আপনি 
নিস্চম্ুই খাজনা আদায় ও প্রেরণের জন্য চরম প্রচেষ্ট। করিবেন। 

দরবারে আপনার প্রতিনিধির নিকট আপনি যে সব চিঠির নকল 
পাঠাইগ়াছেল,__এবং যাহাদের মূল চিঠিগুলি এখনও পৌছায় নাই,_ 
সেগুলি হইতে আপনার বক্তবা বোঝা! গেল । বাদশাহ আপনি ও 
আপনার নায়েবের ( শূল খান) স্বশাসনের কথ। বরাবর শুলিয়াছেন। 
আপনি লিখিয়াছেন, “৫০০ জআ্রাত ও ৫০০ সওয়ারের মনসবদারগণের 
জাগীর এখনও বিতরণ কর! হয় নাই, কারণ যে সকল মহালের খাজন!1 
বাকী আছে এবং যাহাদের দৌলে শাহজাদ! স্বাক্ষর করিয়াছেন, 
মেগুলি হইতে প্রয়োঞ্জলীয় অর্থের অর্দ্ধেকও আদায় হইবে না । এই 
উদ্দেশ্যে ইহ! অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক জালীর =! দিলে আমি 
কিরূপে ৫সস্যদের বেতন দিব ও আমার অন্ঠান্য কর্তব্য কির্ধূপে পালন 
করিব ?” 

বাদশাহ উত্তরে আনাইতেছেন, “এ বিষয়টি সম্পুর্ণ আপনার হাতে 
এবং মাসিক কিস্তি ( মাহওয়ার ) কত এবং কোথা হইতে দিতে হইবে 
তাহাও নিদ্দিষ্ট আছে। শাহজাদা যাহাতে (জ্রাগীর ) দিতে পারেন 
সেই উদ্দেশ্যে বাদশাহের খাসনবিশ ( Imperial Secretary ) 


এ শা গগন ক ররর. CONNER. « -৪ আআ জ জর 


* হপ-ঘা(কণাতে প্রচলিত এক প্রকায় হু সূত্র, মূলা আচ ৪ টাকা । 


৯২ ইতিহাস 


ইনায়েউল্লা শাহজাদাকে আবশ্যক নিঙ্দেশ লিখিবেন। এ বিষয়ে 
আপনি যাহা কিছু প্রস্তাব করিবেন তাহা শাহজাদাকে জানান হইবে ।” 

আপনার পত্রে আপনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে (১) শ্ুজাউদ্দীন 
মুহম্মদ খার শত্তা সওয়ারগুলির ণ' আন্ত ঠিক সংখ্যার আছে কি না তাহ! 
জালিকার জন্য তাহার সৈহ্চদের গণনা কর! ও এ সৈস্চদের 
ঘোড়াগুলিকে চিহ্িত করা বিষয়ে প্রচলিত বাদশাহী নিয়ম খেন 
খাটান ন! হয়, (২) হেদায়েংউল্লা ও ইজ্জতউল্লাকে [শুক খাঁর 
অধীনে ] নিয়োগ করা হউক, (৩) বাঙ্গলার দেওয়ানের পেশকার 
স্ুপৎ রায়কে যে মন্সব, দেওয়া হইয়াছে তাহ! সে শুজা। খার সঙ্গে 
উড়িস্য।য় না গেলে হারাইবে। বাদশাহ এ সবগুলিই মঞ্জুর করিলেন । 

উক্র ওমরাহ শুভ খা! ( উড়িয্যার ) (নায়েব) ম্ুবাদারীর অদ্য 
ভাহার নজরাণ! বাবদ রাজকোষে কয়েক কিস্তিতে ১৪,০০২ টাক! 
দিতে রাজী হইয়াছেন,_-এই সংবাদ বাদশাহ শুনিয়াছেন। 

পরলোকগত আসকর খানের দত্তক পুত্র ম্হুম্মদ কুলীকে মন্সব. 
দেওয়া (২২১ ক), এবং সেই খানের পুত্র গোলাম হুসেন ও মহম্মদ 
ইত্রাহিমকে দৈনিক ভাত! দেওয়া! সম্পর্কে বাদশাহের উত্তর এইরূপ = 
পরলোকগত খানের জ্ঞামাতাকে বাদশাহী ফোৌল্রে ( [muperial 
091১ ) মন্সব, দ্বার! সম্মানিত করা হইয়াছে এবং তিনি খানের 
দাসীগর্ভজাত পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
তাহার! দরবারে আল্গুক। 

উড়িষ্যার ফৌজদারীর শর্তার্থীন সওয়ারের বর্তমান সংখা। বড় কম 
এবং দরবারে আপনার চল্লিশ লক্ষ টাক! খাজনা পাঠাইবার সংবাদ 
বাদশাহ আপনার চিঠিতে জানয়াছেন। বাদশাহ অন্গগ্রহপৃর্বক এ 
ফৌজদারীর ৫-০ শর্তাধীন সওয়ার বৃদ্ধির আদেশ দিয়াছেন। 
আপনার শাসনব্যবস্থায় ব্যয়সক্কোচ ও আপনার রাজ্জভক্তির কথ। 
বাদশাহ বারংবার শুনিঘ্াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । আপনার প্রতি 
বাদশাহের অনুগ্রহ দিন দিন বাড়িবে। বাদশাহের দরবারে পুলংপুনঃ 
খাজনা পাঠাইবার জন্য আপনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন । 


+ ফোম মন্পব দায়ে নিন্দি আছি নন্দৰ, ( অর্থাৎ গ্রেড, ও ছেল ).এর সঙ্গে ছে অতি 
গ্রেড, ও বেতল ঘোগ কাত দেওয়া ছইতি এই শৰে যে তিনি ঘচদিন একটি [বিশেষ গালে বা পছে 
গ'কিবেন ততদিন ঘাত্র তাহ! তোর করিবেন। 


আওরডভ্েব-সুশীদ কুলী পত্রাাপ ৯৩ 


আপনার চিঠিতে বাদশাহ জ্ঞানিয়াছেন যে চন্দ্রহকোণ। জয়ে আপনার 
প্রচেষ্টার ভ্রচ্তচ শাহজাদা আপনাকে এক প্রস্থ খেলাত ও হইটি ঘোড়। 
উপহার দিয়াছেন । উহা গ্রহণ করিতে বাদশাহ আপনাকে অন্থমতি 
দিতেছেন। 

এই হসব_-উল্-ভুকুম আপনাকে এই মর্শ্মে লিখিতেছি যে এই ভ্ুকুন 
পৌছিবার সময় পান্ত যে খানা ও ছাতী সংগ্রহ হইবে তাহা লইয়। 
শাহআ।দ| মহম্মদ আঞ্জিম ( উদ্দীন )-কে স্বল্প সরশ্রান সহ বাদশাহের 
দরবারে আমিতে আদেশ কলা হইয়াছে । তিনি তাহার পুত্রদের 
আল্রিমাবাদ € পাটন। ) ও জাহাঙগীরনগারে (ঢাকা) রাখিয়। আদিবেন। 
আপনি আপনার লায়েবাদের উড়িব্য ও আপনার অন্যান্য (২২১ খ) 
মহালে রাখিয়! সত্ব ঢাকায় আসিবেন এবং শাচভাদা। না কের! 
পর্য্যন্ত দেশরক্ষার যথাযথ বাবস্থা করিবেন । হইহ। বিশেষ জরুরী মনে 
রাখিবেন। 

আহছুজাদ। নহম্মদ আজিম (উদ্দীন)-এর পত্রে জানিয়াছেল যে সষকরমং 
খাল যে টাক! তছরূপ করিয়াছে তাহা না দিয়! এবং (ভূতপূর্বব) দেওয়ান 
হিসাবে তাহার হিসাব পরীক্ষা না হইতেই বাঙ্গল। ছাড়িয়া গাজীপুর 
যাইতে ইচ্ছুক ; এবং শাহজাদা এই মম্মে আপনার পত্র পাইয়াছেন যে 
আইনত: খানের নিকট প্রচুর টাক! পাওল! আছে এবং তিনি যদি হিসাব 
পরিক্ষার না করিয়! উহার নতুন কর্মস্থলে চলিয়া যান, তবে সরকারী 
খানার ক্ষতি হইবে । ফলে শাহজাদ। মকরমৎ খানকে হুকুম করিয়াছেন 
যে তিনি যেন তাহার নায়েবকে গাজীপুর পাঠান, স্বয়ং মু্শাদ কুলী 
খানের নিকট যান, তাহার হিসাব পরীক্ষ। শেষ করেন এবং তাহার পরে 
কফিরিয্সা আসেন । বাদশাহ হুকুম করিলে শাহদ্রাদ। মকরমত খানকে 
সুশ্শদ কুলীর দরবার (36989276575) হইতে ডাকিয়া পাঠাইবেন 
এবং সরকারী তহবিলে তাহার নিকট পাওন! অর্থ আদায় ন! করিয্সাই 
তাহাকে গাজীপুর পাঠান হইবে । 

বাদশাহ তাহাকে গাজীপুর পাঠাইতে হুকুম দিলেন, তাঁহার নিকট 
পাওনা টাক! আদায় করার ভার মূ্শাদ কুলী খানের উপর রহিল । 

বাদশাহের হুকুম মতে লিখিতেছি যে বিহারের দেওয়াল পদে নিযুক্ত 


হওয়। অবধি আপনার একবারও বিহারে যাওয়। সম্ভব হইয়। উঠে নাই । 
ঞ 


৯৪ ইতিহাস 


হাকিম মুহম্মদ সাঈদের অবস্থা সুবিদিত । শাঠজাদ1 আজিসমউদ্দীনের 
মনোনীত বিহারের নবনিযুক্ত নায়েব দেওয়ানের চরিত্র ভ্রান! নাই । 
স্থতরাং নায়েব দেওয়ানীর সনদ তাহাকে দেওয়া হয় নাই । ইতিমধ্যে 
(২২২ ক) শাহজাদাকে দরবারে আনিতে হুকুম করা হইয়াছে । যদি 
উপরোক্ত নায়েব দেওয়ানের চরিত্র সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত হন, তবে 
যাহাতে তাহার'লামে সনদ দেওয়া যায় সেই আল্ছ আমাকে লিখিবেন। 
অন্যথা অপর কাহাকেও নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করিয়। বাদশাহের 
ক্ঞাতার্থে তাহার সম্পর্কে তথ্যাদি লিখিয়া জানাইবেন। 


ংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম পর্যায় 
শ্রীনরেন্দ্রঞ্চ সিংহ 


বাংল! দেশের আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের 
তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্ট। করিলে প্রথমেই বাঙ্গালী মধাবিত্ত শ্রেণীর 
অভ্্যদয় আমাদের দি আকর্ষণ কারে। বাহার] ইতিহাসকে ছাতকে 
ফেলিতে চেষ্ঠা করেল তাহারা বলেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ 
বণিকের রাজত্বের স্থছি। চাকরিজীবীরা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অপকীন্তির স্টি ছোট বড় আনিদার বংশ এই সধাবিত্ব শ্রেণীর 
মেরুদণ্ড । বৃটিশ বিঢারপদ্ধতির স্থষ্ট আইন-ব্যবসায়ীরা ইহাদের সহিত 
বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট । এই সকলের সমন্বয়ে একটি পরগাছ! মধাবিত্ত 
শ্রেণী উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার জাতীয় জীবনে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল ॥। এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর আয়ু হয়ত 
বেশীদিল লয় । এতিহানসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছা কলি। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই বাংলার 
মধাবিত্ত শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ভাবেই হিন্দু । এ ধারণা হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক যে মুসলমান রাজত্বের অবসানে এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শভ্রেণীকে 
ইংরেজরাই তাহাদের শাসলকাখ্যের প্রয়োজনে স্থপ্টি করিয়াছিল । 
কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্ডব্ূপ । আইন-ই-আকবরীতে আমর। দেখিতে 


এর জি 


বাংলার লপ্যবধিত শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথব পর্ঘাার ৯৫ 


পাই যে আকবরের সময় বাংল! দেশে বহুসংখ্যক কায়স্থবংশীয় জমিদার 
ছিল । অবশ্য বড বড় হিন্দু আমিদার থাকার সঙ্গে অধ্যবিভ সম্প্রদায়ের 
অভ্যুদয়ের অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক নাই । বিদেশী বণিকর। তখন বাংলার মিহি 
স্থতার কাপড় ও বাংলার রেশমী বস্ত্র ও রেশমী সুতার জনক বাংলায় 
অর্থ ঢালিয়! দিতে আরম্ভ করিয়াছিল । ইহার ফলে বাংলায় একটি 
বিশেষ অর্থনৈতিক বিবর্তন আরম্ভ হয়। কুটীরশিল্লের উন্নতির সঙ্গে 
অন্তর্ববাণিজেযর দুইটি ধারা বহিয়! চলিল । একটি ধারা আমীর ও 
ওমরাহদের ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল সমাজের প্রয়োজন মিটাইত, 
আর একটি ধার। বিদেশী বণিকের দরকারমত সরবরাহ যোগাইত । 
এই অস্তর্বাণিজ্যের জন্য যে সওদাগর শ্রেণীর সি হইয়াছিল তাহার 
একটি বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই বাঙ্গালী হিন্দু ছিল । কিন্ত তাভাদের প্রকৃত 
পরিচয় এখনও বোধ হয় দেয়! সম্ভব নয় । 

আমরা বাংলার মধ্যবিভ শ্রেণীর ধারাবাহিক ইতিহাস সুশিদকুলী 
খাঁর সমঘ্ হইতে প।ই । মুশিদকুলী খার সময় ১৫টি বড় বড় ভুমিদারি 
ছিল, কিন্তু খালসা ও জ্গায়গির হই ভাগে মোট ১৬০০্টি পরগণার মধ্যে 
বড় বড় জমিদারদের হাতে মাত্র ৬১৫টি পরগণা ছিল । বাকি পপ্গণা- 
গুলি ছোট ছোট জ্রমিদার ও তাশুকদারদের হাতে ছিল। সরকার 
বাজুহা-তেই আসরা এইরূপ ১৬জন জ্রমিদার ও তালুকদারের কঙ্দ পাই। 
এই ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদারদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পর্য্যায়ে 
পড়ে। রাঞ্জসাহী, নদীয়া, দিলাআপুর প্রভৃতি বড় বড় জ্বমিদারিতেও 
ভালুকদারদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না! মুর্শিদকুলী খা 
কিছুদিন পরে আমরা দেখিতে পাই রাজ্সাহীর বৃহৎ জ্মিদানীর ২৮ 
লক্ষ টাকা রাজন্বের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা সরকারের 
তহবিলে তালুকদাররা জমা দিভ। রাজস্ব আদায়ের জন্য বাঙ্গালী 
ছিন্দুর্গের সর্ববত্র নিয়োগ কর! মুশিদকুলী খাঁর সুনিন্দিষ্ট বিধান হিল। 
জমিদার ও তালুকদারদের চার ভাগের ভিন ভাগেরও অধিক হিন্দু 
ছিল। বাংলায় মোগল রাজসরকারের অন্য চাকরিতেও বাঙ্গালী হিন্দুর 
ব্যাপকভাবে নিয়োগ মুশিদকুলী খার শাসন-পদ্ধতির বিশেষ । দক্তিদার, 
বক্সী, সরকার, কান্ুনগো, চাকলাদার, তরফদার, লক্কর, হালদার, 
থ। উপাধিধারী অনেক হিন্দু আমর! দেখিতে পাই! তাহাদের 


৯৬ ইতিহাস 


অনেকের বংশ-পধ্যায়ের ইতিহাস খুলিলে দেখা যাইবে যে খুশিদকূলী, 
স্বজা, বা আলীবদ্দার আমলে তাহাদের কোনও পুর্ববপুরুধ মুশিদাবাদের 
রাজলসরকারে এ চাকরি হয়ত প্রথম আরম্ভ কন্রয়াছিলেন। বংশ- 
পরম্পরায় এ উপাধি চলিয়া অসিতেছে । ১৬৭০টি পরগণাতে কান্ছুনগো- 
দের নায়েব-কানুনগে!। ছিল। কাঙুলগে! বা নায়েব-কান্ুলগে! প্রায় 
সকলেই হিন্দু ছিল। ইহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পর্যায়ে পড়ে। 
অন্তর্ব্বাণিজ্যের সওদাগর-গো্টী ও আঅগংশেঠের একচেটিয়া লগ্নি, ছণ্ডি 
ও বাট! ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামান্য বাঙ্গালী হিন্দুদের বাদ দিলেও 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুব অন্রসংখ্াক ছিল না। চাকরি ও আমিদারই 
এই শ্রেণীর প্রধান উপজীবিক1 ছিল। 

কিন্ত যখন আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দদ্ধে কজিকাতার ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশী বলিক-শ্রেণীর দিকে তাকাই তখন মনে 
হয় যে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নৃতন ভবিষ্যৎ যেন গড়িয়। উঠিতেছিল। 
ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে কারবার প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিল শেঠ ও 
বসাকর|। ধীরে ধীরে অবাঙ্ষালীদের মধ্যে ডম্ির্চাদ ( আমীর্চাদ ), 
হাজারিমল প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপত্রিশালী হইয়া উঠে । কিন্তু এ 
সময়েও লক্্রীকাস্ত ধর ওরফে নকু ধর বোধহয় কলিকাত।র সর্বাপেক্ষা! 
অর্থশালী ব্যবসায়ী ছিল। নকু ধরের কড়ি ও উমির্টাদের দাড়ির কথ! 
বলিয়া সে সময় লোকে ছড়া কাটিত। ১৭৬৮ সালে যখন রাধাচরণ 
মিত্র জালিয়াতির দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তখন কলিকাতার যে 
একশত জন প্রধান নাগরিক তাহাকে ক্ষম। করার জন্য অনুরোধ জ্রানা ইয়া- 
ছিল তাহাদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য । ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির 
ও কোম্পানির কশ্মভারীদের বেনিয়ানরা অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের 
হিন্দু । কলিকাতার কোনও কোনও রাস্তা তাহাদের পরিচয় দেয়; যথা 
অনুর দত্ত লেন, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, হিদারম ব্যানান্জ্রী লেল। 
তাহাদের আভিজাত্য ছিল না। হঠাৎ বড়লোক বলিয়। কেহ কেহ তাহাদের 
কথা শুনিলে নাক সিটকাইত। দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র 
অভয়াচরণের ও শোভাবাজারের ধনী চূড়ামণি দত্তের হঠাৎ বড়লোক 
মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেহার্দ্ধের কলিকাতার 
সামাজ্জিক জীবনের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল । চূড়ামণি 
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দত্তের গঙ্গাবাত্রার সময় যে ছড়া! গাহিতে গাহিতে তাহাকে শোভ।- 
বাজারের ব্রাজবাড়ীর সম্মুখ দিয়। লইয়া যাওয়। হয় তাহাতে এই অবজ্ঞা 
পরিস্কুট । 
সবাইকে ফেলে চুড়ে। হম জিনিতে যায়। 
নব! তুই দেখ বি যদি আয় ॥ 

এই বেনিয়ান-গোষ্ঠী ধীরে ধীরে অন্তর্ববাণিজেয এবং কেহ কেহ 
দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বহিব্বাপিজ্যে তাহাদের অর্থবিনিয়োগ আরস্ত করে। 
গভর্ণর ভেরেলেষ্টের বেনিয়ান গোকুল ঘোযালের নাম এই সম্পর্ক বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ কর! যায়। কলিকাতার মেয়রস্‌ কোর্ট ও সুপ্রীস কোর্টের 
পুরাতন নথিপত্রে তাহার বিস্তৃত অন্ত্রর্ধাণিজ্যের ও বহির্ব্নাণিজোর 
খানিকট! আন্দার্জ কর! যায় । সে আমলের ইংরেজ বণিকদের অনেকে 
তাহার ব্যবসায়ে অংশীদার ছিল । ১৭৯৩ সালের ৬ই নাচ্চ লর্ড কর্ণ ওয়ালিল 
দশসাল! বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে যে সন কারণ কোম্পানীর 
ডিরেক্টরদের জানাইয়াছিল তাহার মধ্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য কারণটি 
এই-—_ “The public crcdit is high, the paper in circulation 
bcanng an intcrcst of 8 Pp. c.isscllingatapremium of 
once pcr ccnt and the intcrest of moncy is proportionably 
low. As the papcr is in a course of payment 0101৩ is 
৩৮০ ground to expcct that the large capitals possessed 
by the natives which they will have no means of 
employing when the public dcbt is discharged will 
be applicd to the purchase of landed property as soon 
as the tenure is declared to be secured.” লর্ড কর্ণওয়ালিস 
বাঙ্গালীর অর্থ-বিনিয়োগের অঙ্ক পথ নানাভাবে বন্ধ করিয়া দিয়া ছিল, 
স্থতরাং বাঙ্গালী বেনিয়ানর! যে অগত্যা জ্রমিদারি-ক্রয়ের দিকে ঝু'কিয়া 
পড়িবে কণওয়ালিস সে আশ। পোষণ করিত । 

মাক স্‌ তাহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছে যে ইংরেল্র এ দেশে তাহাদের 
জমিদারি প্রথার অঙুকরণ করিয়াছিল, ইংলণ্ডের বড় বড় ভৃম্বামীদের 
বিকৃত প্রতিমুত্তি সৃষ্টির চেষ্টা এখানে হয় { a caricature of British 
large-scale land-ownership )| মার্ক, স্‌ ইতিহাসের ঘটনাবলীকে 


৯৮ ইতিহাস 


এভাবে ইচ্ছা কনিয়া বিকৃত করে নাই । মোগল আমলের ভূমি- 
রাজন্য-প্রথা সম্বন্ধে তাহার ধারণা না থাকাই এই তুল সিদ্ধান্তের 
কারণ । মোগল আমলে, বিশেষ ভাবে মূশিদকুলী খার সময়ে, বড় 
বড় জমিদারি স্বষ্টির চেষ্টাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছোট 
ছোট অনেক জমিদার বা তালুকদারদের নিকট হইতে রাজন্ব আদায়ের 
অনেক বঞ্ধাট ছিল। সেইজন্য একসঙ্গে অনেকগুলি পরগণার দায়িত্ব 
একজ্জন জমিদারের হাতে দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। এইভাবে 
সূর্শিদক্ুলী খার বিশ্বস্ত কর্মচারী রঘুনন্দন নাটোরের বিস্তৃত সম্পত্তির 
অধিকারী হয়। দিনাজপুর, বগুড়া, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলাতেও 
এইভাবে বড বড় ভ্রমিদার্রির স্যরি হয়। ফিলিপ ফ্রান্সিস হউতে সার জল 
শোর পর্ধ্যস্ত বৃটিশ রান্রপুরুষদের লিখিত মন্তব্যগুলিতে আমর। দেখিতে 
পাই বড বড় জমিদারি বিভাগইঈ বৃটিশ নীতি বলিয়া গ্রহণ করিবার 
জন্য সকলেই নানাব্ধপ যুক্তি উপশ্হিত করিয়াছিল । সকলেরই প্রমাণ 
করার চেষ্ট। ছিল এই যে, বদ্ধমান, রাজসাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, 
বীরভূম প্রস্তৃতি বিস্তৃত জ্রমিদারির মালিকদেরই খাজনা দেওয়ার 
সর্ধধাপেক্ষা অধিক টশৈধিলা ছিল, তাহাদের এলাকাতেই সর্ধধাপেক্ষ। 
অধিক বে-বন্দোবস্ত ছিল । ছোট ছোট ভ্রমিপারদের এবং যেসব 
তালুকদাররা সদরে খাজন|) দিত তাহাদের অধিকাংশেরই স্বন্দোবস্ত 
ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে একথা বলা বোধ হয় প্রয়োজন 
যে ফিলিপ ফ্রান্সিসই প্রথমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথ। উত্থাপন 
করে এবং ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
প্রয়োত্রনীয়তা সম্পর্কে ক্রাব্দসিলই বুঝাইবার চেষ্ট। করে। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের বিক্রয়-আাইনেত্র কলে বড় বড় জমিদারই বিশেষভাবে 
অস্থবিধার মধ্যে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেনিয়ানরা এইসব বড় 
বড় জমিদারির অংশ কিনিয়া লয় । 

বাংলার মধ্যবিত্ত আবীর ইতিহাস বিশেষভাবে পর্যযালোচন। করিলে 
কয়েকটি সত্য প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ জমিদার ও চাকরিজীবী 
হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হুইতেই আমর! দেখিতে 
পাই । বৃটিশ রাজ্ঞন্ত আরম্ভ হওয়ার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বেই এই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়। যায়। ইহ! বটিশ আমলেরই 
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স্ুষ্টি একথ! বল! তুল । তবে বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে বেনিয়ান 
ও ব্যাবসায়ী বাঙ্গালীর। হয়ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খানিকট। 'অল্গধরণের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিত। ১৮৭২ সালে বদ্ধমান 
ও মেদিনীপুরের বৃটিশ কম্মচারীদের স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির 
নাম জালাইতে বল। হয়__ মেদিনীপুরের ঘে ফদ্দ পাওয়া! যায় তাহাতে 
দেখ! যায় সেই জেলার ১৮ জন সব্ধাপেক্ষা প্রতিপভিশালী ব্যক্তিদের 
মধো ১০ জন ছিল জমিদার, ২ জন তালুকদার, ১ জন জমিদার ও 
ব্যবসায়ী, ৪ জন ব্যবসায়ী ও একজন পূর্বের জেলার কানুনগেো ছিল। 
বৰ্ধমান জেলার সর্বাপেক্ষা প্রতিপভিশালীী লোকদের মধ্যে বদ্ধমান ও 
বিষ্ণুপুরের রাজাদের নাম বাদ দিলে বাকি চারজনই ব্যবলায়ী ছিল। 
তাহাদের বিস্তৃত ব্যবল। ছিল চুন, তামাক ও কাপড়ের | এই ব্যবসাদার- 
সম্প্রদায় বাবস। না করিয়। ছোটখাট জমিদার হওয়। অধিকতর গৌরবের 
বিষয় মনে করিয়াই বোধ হয় বাকি খাজ্রনার দায়ে জলিদালি নিলাম 
হইলে, সেই সব জমিদারি কিনিয়া লইতে আরম্ভ করে । ধীরে ধীরে 
বাঙ্গংলীর ব্যবলায়ে মন্দা পড়ে । মোগল আমলেও সরকার কাহাকেও 
সন্মান করিতে ইচ্ছ। করিলে তাহাকে কোনও মনসবদা্র খেতাব ও 
তাহার সঙ্গে কিছু জাঘ্নগীর দিত । ভুঙ্গম্পন্তি ভিন্ন ফাক সম্মান 
আমর মোগল আমলে দেখিতে পাই না। এই মনোবুত্তি বুটিশ 
আমলের প্রথম দিকে নান! কারণে খানিকটা কমিম়াছিল। দশসাল। 
বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই মনোবুত্তি 
খুবই বাড়িয়া যায়। 

এতিহানিকের তৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর 
একটি বিশেধত্ব আমাদের চোখে পড়ে । মোগল আমলের শেষের 
দিকের চাকুরে, ছোট জমিদার ও তালুকদাররা যে সম্পুর্ণ বিলুপ্ত 
হইয়া যায় তাহা লয় । নূতন যাহার! জমিদারি কিনিতে লাগিল 
গাহারা। পুরাতন জমিদারদের সহিত মিশিতে পারিলে বিশেষভাবে 
গৌরবান্বিত বোধ করিত । অনেক বড় বড় জমিদারের জ্রমিদারির 
অধিকাংশই হয়ত বিক্রয় হইয়া! গেল কিন্ত তাহাদের বংশ-মধ্যাদার 
জন্য নবাগতরা তাহাদের সহিত কোনওরূপ সামাজিক সম্বন্ধ উপস্থিত 
করিতে পারিলে কৃতার্ বোধ করিত । মানুষের ইহা চিরক্সন 


১০০ ইতিহাস 


মনোব্ত্তি । প্রায় সর্বত্র যাহা হয় এখানেও তাহাই হইয়াছিল। 
বাংলা দেশের শিক্ষা! ও সংস্কৃতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেবীর যে দান ছিল তাহার 
ধারাবাহিকতা অক্ষুঞ রহিমা গেল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সরণী চাকরির 
লোভে ইংরেন্সী শিক্ষা আরম্ভ করে এইরূপ ধারণা হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । কিন্ত এই ধারণা ভূল। লর্ড কর্ণওয়ালিদের দঢ বিশ্বাস ছিল 
যে ভারতবাসী প্রত্যেকেই অসৎ। ফলে কাহুনগে! পদ লুপ্ত হওয়ার 
পর আদালতের পেশকারি ভিন্ন উচ্চতর কোনও পদ আর বাঙ্গালী 
আশা করিতে পারিত না। সাবজজ ও ডেপুটী কালেউরের পদ স্ষ্টি হয় 
এক পুরুষ পরে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে কলিকাতার 
মধাবিত্ব হিন্দু সনাজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ অন্ততঃ প্রথম দিকে 
চাকরির যোগ্যত। অর্জ্জনের অন্য নয় ॥ ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী 
হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। রামমোহন রায় ও ডেতিড হেয়ারের মত 
মহাপুরুষরা অবশ্য এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন, কিন্তু লক্ষা করিবার বিষয় 
এই যে ১৮৩৫ সালে মেকলেন প্রসিদ্ধ মন্তবা লিপিবদ্ধ হওয়ার আগেই 
এই হিন্দু কলেজে প্রায় ৪০০ জন উচ্চ ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র 
ইংরাজী শিক্ষা লাভ কব্রিতেছিল। মেকলে ভারতবর্ষে আসার অনেক 
আগেই হিন্দু কলেম্র স্থাপিত হইয়াছিল, হিন্দু বালক ও যুবকদিগকে 
প্রাচা ও পাস্তা ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জচ্য-__-*7০ teach 
the Sons of the Hindus in the European and Asiatic 
languages and sciences.” ১৮১৯ সালে কলিকাতায় ল্ৰল বুক 
সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল নান! জায়গায় দ্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে । 
এই সময়ের আনপুলি পাঠশালা পরে হেয়ার চ্কুল হয় । ১৮২৪ 
সালে জনশিক্ষ। সমিতি স্থাপিত হয়। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার 
স্বচন! হয় ১৮১৬ সাল হইতে ১৮৩৫ সালের মধ্যো। মেকলের 
সুলিখিত মস্তভব্য এই সূচনার আন্ড দায়ী নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বাংলা দেশে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্যেণীর নিজেদের চেষ্টাতেই প্রথম 
আরম্ভ হয়। মেকলে তাহার কিছুদিন পরে পাশ্চাতা শিক্ষ। 
বিস্তারের পক্ষে হুংরাঙ্জ সরকারের আগ্রহ বিশেষভাবে প্রকাশ 
করিয়াছিল। ১৮৪৪ সালে চাকরির ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথন ইংরালী শিক্ষার 


বাংলার নধানিৱ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম পর্যায় ১০১ 


দাবী অগ্রগণা ৰলিয়! স্বীকৃত ছয় । লৰ্ড হাচডিত এই মৰ্শ্মে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। ১৮২৯ সালে কারসীর বদলে মাতৃভাষা আদালতে প্রথম 
প্রচলিত হয়। ১৮৪৪ সালের পর আস্তে আস্তে ইউংরাোজ্রী ভাষা সব 
সরকারী কাজে দেশী ভাষার স্থান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় একটু সন 
তারিখের হিসাব করিলেই সহজে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালী 
মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণা চাকরির উৎসাহ জোগ।ইয়াছিল, 
এ কথা সতা নয়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাশীল দূরদর্শী নেতার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়াছিল। ইংরাজ্জের সহিত প্রথস 
সংস্পর্শ তাহাদের গতানুগতিক চিন্তাধারাকে আলোড়িত করিয়! 
দিয়াছিল। পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের দৃষ্টিশক্রিকে আচ্ছন্ন 
করিয়াছে বলিয়! এইবপ অনৈতিহাপিক একটি ধারণ! আনাতদর অনেকের 
মনে বন্ধমূল হইয়াছে যে প্রথম হইতেই মধ্যবিত্ত চাকরিস্তীবী বাঙ্গালী 
পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত আএসর হইয়াছিল চাকরির আকর্ষণে । 

Sir Wiliam Jones-এর পাখ্ডিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রের শ্রুতি 
অনুরাগ, Carey, Marshmau, Ward-এর আীরামপুরে ‘Christian 
Benarces’-এর কল্পনা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রসারের বিশেষ চেষ্টা 
বাংলায় নব-জ্ঞাগরণের সাহায্য করিয়াছিল। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ৩৫ বৎসরের ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে এই সতাই 
প্রমাণিত হয় যে কলিকাতার মধ্যবিত শ্রেণীর শ্বতঃপ্রণো দিত পাশ্চাত্য 
শিক্ষার আকাজ্ক্ঞাই বিশেষভাবে বাংলার এই নবজাগরণের উৎস 
ছিল । মিশনারীরা বোম্বাই ও মাদ্রানেও শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা 
করিয়াছিল । Bombay Education 5০০৩৬ স্থাপিত হইয়াছিল 
১৮১৫ সালে; Elphinstone Professorship Fund-এর আচন! হয় 
১৮২৭ লালে। 0০ ১৮২২ সাল হইতে মাদ্রাজে শিক্ষ'-বিস্তারের 
আন্দোলন আরস্ত করে; মাদ্রাজে জননশিক্ষ!-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল 
১৮২৬ সালে; ১৮২৭ সালে যে মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয় তাহাই 
পরে প্রলিদ্ধ Madras Christian College হইয়া! গড়িয়া উঠে। 
প্রায় একই সময়ে তিনটি প্রদেশেই পাচ্চাতা শিক্ষার বিস্তার 
আরম্ভ হয় কিন্ত বাংলায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত 


হইয়াছিল তাহ! অন্য কোথাও দেখিতে পাশয়া যায় নাই । বাংলার 
৪ 


১৬২ ইতিহাস 


নবজাগরণ রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজল মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলিয়া প্রথমেই হয়ত উচ্চ স্তরে চলিয়া যায়, কিন্ত বাংলার 
অগ্রগাতির ইহাই মূল কারণ বলিলে একটি আংশিক সতাকে সম্পূর্ণ সত্য 
বলিয়া চালালে! হইবে । দীর্ঘকাল ধরিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলার জাতীয় 
জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
নবপধ্যায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার শুধু ধারক ও বাহক হয় নাই, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার নূতন আলোকে নৃতন করিয়া ও সুন্দর করিয়া যেন দেখিতে 
ও চিনিতে শিখিল । শুধু সাহিত্যের লবজাগরণ সম্বন্ধে ধারাবাহি কতার 
দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই বোধহয় এ প্রসঙ্গ যথেষ্ট হইবে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বৈষ্ণব কবিতা-__ 
গীতচিস্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদাম্ৃতসমুদ্র, গ্ীতকল্পতরু, পদরললার, 
পদরকাকর-_ ইংরাজী গীতিকাবোর প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য- 
সাহিতাকে ভারতের সকল ভাহ) অপেক্ষা সমৃদ্ধ করিয়াছে। বৈষ্বব- 
কবিতার মাধু্যঁ। ও লালিতা নৃতন ঘুগের উপযোগী করিয়। বাংলার প্রসিদ্ধ 
কবিগণ নূতন কাব্য স্ষ্টি করিয়াছেন; বৈষ্ণব কবিতার গীতি, ছন্দ, প্রীতি 
ও মধুরতা রবীন্দ্রনাথের সুধাস্রোতে আসিয়! মিলিত হইয়াছে । 


ভুবনেশ্বর ও লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায় 
শ্রাজিতেন্দ্রনাথথ বন্দ্যোপাদ্যায় 


ভুবনেশ্বর উড়িষ্যযার__তথ। সমগ্র ভারিতবর্ধের__অন্কতন প্রসিদ্ধ 
তীর্থন্থান । প্রধালতঃ ইহ! শিবচ্ষেত্র বলিয়াই পরিচিত । ডউড়িব্যাদেশে 
ন্মার্ড পঞ্চোপাসনার পাঁচটি ক্ষেত্র অবস্থিত । এগুলি এক।অক্ষেত্, শ্রক্ষেত্র, 
বিরজাক্ষেত্র, অর্কক্ষেত্র এবং গণপভিক্ষেত্র । ইহার। যথাক্রনে শৈব, 
বৈষ্ণব, শাক্ত, লৌর এবং গাণপতা সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
একাস্রক্ষেত্রের কেন্দ্রন্থছান যেমন তুবনেশ্বর, সেইরূপ পুরী, যাঞ্জপুর, 
কোণারক এবং মহাবিনায়ুক পর্কবত ( বি, এন, আর-এর কপিলাশ রোড 
হইতে যাওয়। যায়) পৰধ্যামাচছুক্ৰমে শী, বিরভা, অর্ক ও গণপতি 
ক্ষেত্রের কেন্দ্রন্দথল । বলা বাহুল্য, ধর্শ্মসল্প্রদায়গুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব 
অনুযায়ী তীৰ্থক্ষেত্ৰ হিসাবে ভুবনেশ্বর, পুরী ও যাজপুরের পসিস্ছিই 
সমধিক । অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কোণারকের খ্যাতি মূলতঃ ইহার 
বিশাল স্্যামন্দিরের স্থাপতা ও ভাক্ষধাশিল্ের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত । 

সেকালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যযশিলের উৎকৃষ্ট নিদর্শনও ভুবনেশ্বরে 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর বা তলিকটবন্তী স্থানসমূহ, 
যথা, তধৌলি (বা ধবলগিরি ), শিশুপালগড়, বগুগিরি-উদয়গিরি 
প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে তথায় অশোকের যুগ ( স্বষ্টপূর্বব তৃতীয় 
শতক ) হইতে আব্স্ত করিয়। বৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্ধ্যন্ত বন্ধ 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এতিহাসিক প্রাচীনত্বের দিক হইতে পুরী, 
কোপারক বা উড়িহ্যার আর কোনও স্থান তৃবনেশ্বরের সমকক্ষ হইতে 
পারে না। ধোৌলি পর্বতের এক প্রান্তে উৎকীর্ণ অশোকের চতুদ্দশ 
সংখ্যক প্রধান প্রক্তরান্থপাসনস্মূহ ( Fourteen Major Rock 
Edict ), উদয়গিরি ও খশুগিরির জৈন গুহা-মন্দিরগুলি, ভুবনেশ্বরের 
বিভিন্ন যুগের অলংখ্য ছোট বড় দেব-দেউল এবং হইতস্ততং-প্রাপ্ত 
বছ ভগ্নমৃণ্তি ইত্যাদি এ-বিষয়ে অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।* 

উদঘুপগিরি ও খণ্ডগিরির প্রাচীনতম গুহ1-মন্দিরহলি খৃষ্টপূর্বব ত্বিতীয়- 
প্রথম শতকের ; গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ কয়েকটি লেখ হইতে বুঝা যায় যে 
এগুলি কলিঙ্গের তদানী স্তন ‘চেনি’ রাজবংশের প্বপতিদিগের আনুকুলোই 
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নিশ্মিত হইমা্ছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেলই যে ইহাদের মধেঃ সর্বব- 
প্রধান ছিলেন তাহা উদয়গিরিপ্র হাতীগুন্ফাতে উংকীর্ণ তাহার স্থদীর্থ 
শিলানুশাসন হইতে জানা যায়। খধ্ৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে তিনি 
কলিঙ্গ শাসন করিতেন এবং দক্ষিণাপথপতি সাতবহন-রাক্র শ্রসাতকণি 
তাহার সমসাময়িক ছিলেন । শিশুপালগড়ে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ 
হইতে অনুমিত হয় যে তত্কালীন কলিঙ্গ-ন্বপতিগণের রাজধানী এস্থানে 
অবস্থিত ছিল । গড়ের পার্থবর্তী গন্দুয়া ( একাভ্রপুরাণে বিত গদ্ধবতী 
নদী ) ইহার পরিখ! রূপে ব্যবঙহ্গত হইত । যে কোনও কারণেই 
হউক, স্বীয় চতুর্থ শতকের পর শিশুপালগড় পরিত্যক্ত হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয়। সবৃষ্টাব্দের আরস্তকাল হইতে ভৌমকর নামক 
উড়িন্যা-রাদ্রবংশের উৎংপত্তিকাল ৮ম শতক পধ্যস্ত ভুবনেশ্বরের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের স্তর অনেক পরিমাণে হারাইয়া শিয়াছে। 
তবে পরোক্ষতাবে আমরা ছিন্গ স্বত্রঞ্চলির আংশিক পুনরুদ্ধার করিতে 
পারি। দিগ্িজয়ী গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-শ্রশস্তি হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে এই অঞ্চলে গুপ্ুপ্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। 
তাহারও পুর্বে বিদেশী কুষাণগপের প্রভুত্ও যে তথায় বিস্তৃত হয় 
নাই তাহা জোর করিয়! বল! যায় ন!। উড়িষ্যার বহু অংশে প্রাপ্ত 
তথাকথিত “পুরা কুষাণ’ তাম্রমুক্রাঞচলি_ এগুলিতে কুষাণ মুদ্রার ছাপ 
স্থস্পষ্ট__এবং অধুনা-আবিস্কৃত কুষাণ যুগের কতকগুলি নাগ, যক্ষ 
ইত্যাদির যুন্তি এবং প্রস্তর-বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ এদেশের বৈদেশিক 
সম্পর্কের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে । ইতস্ততঃ-প্রাপ্ত গগুযুগের কয়েকটি 
ভগ্ন প্রস্তরমূত্ডি (তন্মধ্যে ভারতী মঠের প্রাকার-সালিধ্যে অবহেলায় 
রক্ষিত সুন্দর হরপাব্বতী মুভ্তিটির উল্লেখ কর! যায়) ভুবনেশ্বরে 
গুণ্ডাধিপতোর অন্চতম নিদর্শন বঙলিয়! মলে কর। যাইতে পারে। 
গুপ্তোত্তর যুগে গোৌড়রাজ শশাঙ্ক যে ভূবনেশ্বরের উপর স্বীয় প্রতুত্ধ 
স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাও অনুমিত হয়। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন 
একাজ-পুর্রাণে বলিত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে তিনিই 
সুবলেশ্বরে কৃত্তিবাসেম্থরের মন্দির নির্শ্মাণ করেন। শশক্ষ যে পরম 
মাহেশ্বর বা শৈব ছিলেন, তাহা তাহার মুদ্রা ও লেখমালা হইতে 
জানিতে পারি। কাজেই এই কিংবদস্তীর মূলে কিছু সত্যও থাকিতে 
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পারে! শশাক্কের কিছুকাল পর হইতে এই অঞ্চল ক্রেমাহ্বয়ে 
ভৌমকর রাজবংশ, সোমবংশী রাজগণ, গঙ্গ রাজবংশ প্রহৃতির অধীন 
হয়। এই যুগ নৃ]নাধিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী 
__ পব্যস্ত বিস্তৃত, এবং ইহার প্রথম ও মধামাংশই ভুবনেশ্বরের তথ! উড়িস্যার 
স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ধয শিল্পের উৎকৃষ্ট লিদর্শনসমূছে সমৃদ্ধ । 
ভুবনেশ্বরের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রমপর্ধ্যায়ের আলোচনা এ 
প্রবন্ধের বিষয় নহে । সুতরাং এ সম্বন্ধে উপরে যাহ! কিছু বল! হইল 
পণ তাহ! সুধবন্ধ হিসাবেই গণনীয়। প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থস্থান বলিয়! ইহার 
এতিহ ও খ্যাতির মূল উৎস যে কোথায় উহাই প্রবন্ধটিতে অস্ুশীলন 
কর! যাইবে। ত্রাহ্মণ্যেতর ধশ্মসম্প্রদায়গুলির সঠিত প্রাকখ্বতীয় যুগে 
১ হী অঞ্চলের সংস্পূর্শের কথ! পূর্বেই বলিয়াছি । ধৌলির প্রস্তরনুশাসন- 
গুলি বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের, এবং তৎকালে পার্খবান্তা স্থানসযূহে বৌদ্ধ 
মতের আংশিক প্রসারের কথ। অনুমান কর! সঙ্গত । কিছুকাল পরেই 
যে এই সব অঞ্চলে ল্লৈন ধশ্দের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে 
বিষয়ে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহা-নন্দিরঞলি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
চেদিরাক্ খাব্রবেল টন-ধশ্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা! আমর! তাহার 
হাতীগুম্ফা। লিপিমাল। হইতে জানিতে পারি। এই ধর্শ্মের প্রভাব 
তথায় মধ্যযুগ পর্যন্ত ন্যুনাধিক বর্তমান ছিল; খণ্ডগিরির কোনও কোনও 
গুহা!-সন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ চতুব্বিংশতি জিন, উাহাদের ভিম ভিন্র শালন- 
দেবত। প্রভৃতির মুত্তি ইহ! আমাদিগকে জানাইয়। দেয় । জনসাধারণের 
মধ্যে নাগ ও যক্ষ পূর্জার প্রচলনের নিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়। গিয়াছে । 
কিন্তু এখানে শৈব ধন্দের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস গুপ্তপুর্ববযুগে 
আরন্ভ হয় লাই । গুপ্ত এবং গুপ্তোতর যুগের প্রারস্তেই ইহার বিকাশ 
ছয়, এবং এই খধর্শ্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির ব্যাপারে যে বিশিষ্ট শৈব 
সংপ্রদায় প্রথম এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নাম লকুলীশ- 
পাশুপত সম্প্ৰদায় । 
এখন লকুঙ্গীশ-প1শুপত নামক ধণ্্সন্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান 
আবশ্যক | বায়ু, কুর্শ্ম, শিব প্রভৃতি কতিপয় পুরাণে, এবং গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর 
যুগের কন্মেকটি শিলালিপি হইতে ইহার প্রবর্তক বা সংগঠক সম্বন্ধে কিছু 
আন। যায় । কিংবদন্তী এই, গুজনাটের কায়াবরোহণ (বর্তমান কাবাল) 
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নামক স্থানে ভগবান পশুপতি তথাকার শ্মশানে পরিত্যক একটি 
ভ্রহ্মচারীর মৃতদেহে অঙুপ্রবিষ্ট হইয়া লকুলীশ নামে আবিভূত হ'ন। 
তখন দ্বাপরযুগের শেব, _ছ্ৈপায়ন এবং বাস্থদেব কুকের কাল। তিনি 
শিবযোগ ও শিবভক্তি প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহার চারি! _- 
আন সখ্য শিষ্য, ঘখ।-_ _কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌকুষ্য, এ বিষয়ে তাহার 
প্রধান সহায়ক হন । এইরূপে যে শৈব ধশ্থসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে তাহা 
ক্রমে লকুলীশ (বা নকুলীশ) পাশ্ুপত সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া 
পড়ে । পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রাচীন লেখ হইতে ইহাও জ্ঞান! যার সস. 
বে তাহার এই চারিজল সাক্ষাৎ শিষ্য ভাহাদের গুরু-গ্রবন্তিত শৈব 
সম্প্রদায়ের অধীনে চালিটি ভিল্গ শাখ। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 
লকুলীশের এঁতিহালিকত্রের আর একটি প্রমাণ মাধব[চ45র্ঘ্যর প্রন 
সংগ্রহে তংপ্রণীত ‘পঞ্চার্থ বিদ্ধ’ বা ‘পঞ্চাধ্যায়ী’ নামক গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত কয়েকটি শ্লোক! লকুলীশই যে ইহার রচয়িত। ছিলেন তাহ 
প!শুপতদিগের স্থির বিশ্বাস। পুরাণবণিত লক্ুলীশের আবির্ভাবকাল 
এঁতিহালিক তথ্যের দিক দিয়! গ্রহণীয় নহে । সৌভাগাবশতঃ সথুরায় 
প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ ত্রিতীয় চন্দগুপ্তের রাজ্যক!লীল একটি শিলালেখ 
(ইহা গৌপ্তাব্দ ৬১ ব। খৃষ্টাব্দ ৩১ সালে উৎকীণ ) তাহার সঠিক কাল 
নির্ণয়ে আমাদিগকে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছে। ইহা হইতে আমর! 
আালিতে পারি যে তদানী স্তন স্থানীয় শৈব আচার্ষ্য, আধ্য উদিতাচার্হ্য, 
তাহার অব্যবহিত পূর্বববত্তা কপিল ও উপমিত নামক হহঙ্জন গুরুর + 
স্মারক অর্ভ-( প্রতিমা ) র্ূপে একর্বাসুতনে* ভগবান কপিলেশ্বর 
এবং ভগবান উপমিতেম্বর নামে ছুইটি মহাদেব ( অর্থাৎ শিবলিঙ্গ ) 
প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । প্রসঙ্গত; তিনি নিজেকে গুরুপরম্পরা ক্রমে 
ভগবান কুশিক হইতে দশম এবং ভগবান পরাশর হইতে চতুর্থ 
বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । এই কুশিক যে লকুলীশের অন্যতম 
সাক্ষাৎ শিন্য কুশিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেছে থাকিতে পারে 
না। কারণ বে ত্স্তগাঝে এই লেখটি আবিষ্কৃত হইন্বাছে তাহার 
একাংশে দণ্ড ও মাতুলুঙ্গ (বীজপুরক) ধারী লকুলীশের মৃত্তি 
উত্কীণ আছে। কাজেই লেখটিতে লকুলীশের উল্লেখ ন! থাকিলেও 
ইহা! যে তাহারই লম্প্রদায়হ্ক্ত অন্চতম শৈব শাখা সম্প্রদায়ের 
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সহিত সংশ্রিই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন, 
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাহেশ্বর ( পাশ্ুপতের আর এক নাম) 
/আধ্য উদিতাচাৰ্য্য বর্তনান থাকিলে, ইহ! ননুমান করা অসঙ্গত হইবে 
টি যে গুরূপরম্পরানুষায়ী কাহার উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ লকুলীশ খৃষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে আবিভূতি ছিলেন। এই যুক্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াই স্বগায় অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগারকর মহাশয় 
শক্ত মাহেশ্বরাচার্যোর আবির্ডাবকাল স্থির করেন, এবং বল! বাভুলা বে 
তাহার মীমাংসা অভ্রান্ত। এখানে উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় পুরাতত্বিদ্‌ পণ্ডিতগণের নধ্যে তিনিই 
চি প্রথম নলিঃসন্দেহভাবে লকুলীশের এতিহাসিকত। প্রমাণ করিয়া দেন। 
৯ লকুলীৰ্শ ও ভীহর-শিপ্চগণের হর্শ্বমত ও আচরিত ধর্মনুষ্টানের পরিচয় 
আমর। 'পাশুপত স্ত্র, সন্তম পাশ্পতাচাখ্য কৌণ্ডিণোর ‘পঞ্চার্থভায্য’ 
এবং মাধঝাচাধ্যের “সর্বদর্শনসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পাই । এ 
প্রবন্ধে লে সম্পর্ক বিশদ আলোচনা করিবার অবকাশ লাই । তবে 
পাশুপভ-প্রতিপাছ্য কার্য, “কারণ, ‘যোগ’, ‘বিধি’ ও হিহখাস্তা এই 
পঞ্চতবের তৃতীয় ও চতুর্থ তত্ব অনুশীলন করিলে আনরা বুঝিতে পারি 
ষে পরম “কারণ? মছেশ্বারর (পেতির) সহিত “কাধ্য' অর্থাং ই ন্দ্রিয়-গুণাদি- 
বিশিষ্ট এবং পঞ্চতল্ম।ত্র ও পঞ্চভৃতাদি-আম্থিত জীবের ( পশুর ) যোগ- 
পম্পাদন-কলে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাথকগণ যে ‘বিধি’ অর্থাৎ নিয়ম 
বা অল্ুষ্ঠানাবলীর আচরণ করিতেন, উহার মধ্যে এমন অনেক কিছু 
বর্তমান ছিল যাহা আপাতদৃষ্টিতে সভ্য সামাজিক জীবনের পরিপন্থী 
বলিয়। বিবেচিত হইতে পালিত । তবে প্রসঙ্গত: ইহা বলা যাইতে 
পারে যে এইসব উগ্র বা রৌন্র এবং অসামাজিক ক্রিয়াদি সাধারণের 
অগোচরে সম্পয় করিবারই রীতি ছিল । ইহাই ছিল গৃঢচর্ধ্য। এবং এ- 
বিষয়ে শাক্ত তান্ত্রিকদিগের ক্র্িস্াবিশেষের সহিত ইহার আংশিক সঙ্গতি 
বর্তমান ছিল। লকুলীশের পরবর্তী কালে ‘কাপালিক’ বা "কালামুখ' 
প্রভৃতি ঘোর প্রকৃতির অতিমাগিক € ক্রিয়ানুষ্ঠানের দিক হইতে ) যেসব 
শৈব ধশ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে তাহারই কোনও কোনও 
শিষ্ের যে বিশেষ প্রভাব ছিল এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারি। 
কারণ এইলদব সম্প্রদায় সাধারণভাবে 'লাকুল' ব! 'লাকুলামায়ের' 
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অস্তভূ ক্ত বলিয়া অভিহিত হইত । ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত 
স্বষ্টীয় সপ্তম শতকের বা তংৎপূর্ব্ববর্ত্তা তাম্র বা শিল! লেখ হইতে জানা 
বায় যে এ সময়ের বন্ধ পূর্বব হইতে লকুলীশ-পাণুপত ও কাপালি 
প্রতি ঘোরবাদী ম্হাত্রতধারী শৈবসম্প্রদায়ের বিশেষ চার নীল 
ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে সাহিত্যিক প্রমাপণেরও অভাব নাই। 
লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিষয় উপরে 
সংক্ষেপে আলোচিত হুইল । এখন প্রমাণ দেওয়। যাউক যে তৃবলেঙ্া 
গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগ হইতে যে শৈব সম্প্রদায় আধিপত্য বিজঞার ১৯৯৮ 
করিয়াছিল উহা মূখ্যতঃ লকুলীশ-প্রবস্তিত মাহেশ্বর সম্প্রদায় । প্রথমেই 
বলিয়া রাখি যে তথায় যে অসংখ্য ছোটবড শিবমন্দির দেখিতে পা 
যায ( এইরূপ আরও সআঅনৈক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়েপ্টা্হ টৌ ধ্যে 
কতকগুলি যে বিশি পাশুপতদিগের স্মৃতির সহিত জ্রড়িত ছিল-_ 
ইহা! আমরা অন্ুনান করিতে পারি । নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত 
“কপিলেশ্বর ( এখনও এখানে আছুষ্ঠানিক পৃজাদি সম্পন্ন হয়), ভগ্র- 
দশাপ্রাপ্ত ‘মিত্রেশ্বর' প্রভৃতির সহিত লকুলীশ-শিত্য মিত্র ও কপিলের 
( লকুলীশের কয়েক পুরুষ পরে) নামের মিল দেখ! যায় । একাভ্র- 
পুরাণে লিখিত আছে যে তথায় ‘গর্গেশ্বর’ ব। গার্গেশ্বরের শিবমন্দির 
ছিল, পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে গর্গ লকুলীশের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন । 
পরশুরামেন্থরের মন্দিরের একাংশে উৎকীর্ণ একটি লেখ-মধো বোধহয় 
আমরা পরাশরাচার্ধোর নামের উল্লেখ দেখিতে পাই ; তিনি ছিলেন মধুরার এ 
সাহেম্বরাচার্যা আধা উদ্দিতের উর্দ্ধতন চতুর্থ গুরু । মংপ্রতিপা্চ তথ্যের 
দ্বিতীয় এবং বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে মন্দির-গাত্রে ও ইতস্ততঃ উত্কীণ 
লকুলীশের বহু প্রক্তর-মৃত্তি ভূবনেশ্বরে পাওয়া গিয়াছে । মুক্তিতত্বের 
বিধানামুযায়ী তাহার দ্বিতভূজ মূত্ডি যোগাননে উপবিষ্ট এবং হস্তদ্বয় “লগুড়' 
বা দণ্ড এবং 'মাতুলুঙ্গ” ব! বীজ্জপূরক ধারী । এখানে প্রাপ্ত বহু লকুলীশ- 
মুণ্ডির মধ্যে এ প্রবন্ধে দুইটির চিত্র সম্লিবেশিত হইল । ইহাদের মূর্তির 
সহিত শাস্ত্রে বণিত লকুলীশ-প্রতিমার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। প্রথম 
চিত্রটিতে লকুলীশ ‘মহাপ্ুজের’ উপরে উৎকুটিকাসনে* উপবিষ্ট ; তাহার 
গ্রানুদ্বয় ফ্যেগপটী' দ্বার! বন্ধ ; হস্ত্বয় ‘ধর্শ্মচত্রমুদ্রায়’" বিচ্যন্ত ২ স্বন্ধাসক্ত 
‘লগ্ুড’ তাহার নামের সার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে ( তাহার আর এক 
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নাম ‘লকুটপাণীশ’ : 'লকুল', ‘লকুট’ বা ‘লগুড’, দণ্ডের শন্য নাম । দণ্ড 
শিবের অন্যতম আদি আয়ুধ বা লাঞ্ছন ); চারিকোণে চারিটি উপবিষ্ট 
ক্ষুদ্র মৃত্তি বোধহয় তাহার চারিজন প্রধান শিশ্যাকেই বুঝাইতেছে। 
-লধ্যযুগের এই মৃন্তিটির “ধর্চক্রমুত্রা” ও মস্তকে সজ্জিত কেশপাশ ইহার 
বুদ্ধসূন্তির সহিত আংশিক সাদৃশ্য সুচনা করিতেছে । ছিতীয় চিত্রটিতে 
এই সাদৃশ্য আরও স্তুস্পষ্ট। হে বিশেষ বুদ্ধমূন্তির সহিত ইহার 
মিল, উচ্বার নাম হুইল শ্রাবন্তীর ‘মহাপ্রতিহার্য্য'রত বুচ্ছের মূ্্তি । 
লীঠিকা হুইতে উদ্ধমুখীন বহুনালবিশিষ্ট পদ্মের মধাস্থলে দণুধারী 
“ধশ্মচক্রমুদ্রা'-চিহ্কিত ভগবান লকুলীশ বীরাসনে উপবিষ্ট; তাহার উভয় 
পার্শ্বে শাখানালগুলির উপরস্থ পল্মের উপরিভাগে ছুইটি হুইটি করিয়া 
তাহা” দখারিটি" শষা, ‘সুখালনে’* উপবিষ্ট ; ছুই থাক পাপড়ি সন্থলিত 
প্রধান পচ্মের ( ইহাই *বিশ্বপদ্ম বা 'মহান্ুজ", ইহার উপরিস্তবক ঈষৎ 
উদ্জাভিযুখী ও নিয়ের স্তবক ঈষৎ উল্টালেো) ঠিক নীচে একটি 
চক্রান্ুবূপ চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । শ্বাবস্তীর 'মছাপ্রতিহাধ্য' রত 
বুদ্ধমৃ্ডির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে ন! দিলে এই মুস্তিটির বৈশিষ্ট্য বুঝা 
যাইবে না। শ্রাবস্তীর রাজ! প্রসেনজিং ও তাহার বনু প্রজার সমক্ষে 
ভগবান বৃদ্ধ একবার তাহার এশী শক্তির পরিচয় দেন। তিনি একই 
সময়ে সকলের সমক্ষে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ( স্থানক, আসন ও শয়নের ) 
একইরূপে প্রতিভাত হন; ইহাই তাহার “মহাপ্রতিঙ্থাধ্য” : গুপ্তশিলী 
সারনাথ প্রভৃতি স্থানে (তাহারও পূর্ব্বে গন্ধারদেশীয় শিদ্গিগণ উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে ) চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এই ঘটনার অপরূপ রূপ প্রদান 
করিয়াছিল । এগুলিতে মাঝের অর্থাৎ প্রধান বুন্ধমুত্তি ধর্শ্মচক্রমুদ্রায় 
বোগাসনে উপবিষ্ট এবং নানা-নালসম্বলিত পদ্মটি দুইটি নাগরাজ-_ 
যথা, নন্দ ও উপানন্দ,__কর্তৃক উল্নীয়মান ; বিভিন্ন ভঙ্গীর বুদ্ধমৃত্িগুলি 
শাখানালসমূহের উপর প্রশ্ষটিত পল্পসমূহে পরিপৃশ্যমান । দ্বিতীয় 
চিত্রটির আংশিক অঙুরূপ একটি লকুলীশ মূত্তি আমর! ‘শিশিরেশ্বরের' 
মন্দির-গাত্রে দেখিতে পাই । এখানে “‘মহাপ্রতিহার্য্যযরত বুদ্ধ-প্রতিমার 
সহিত সাদৃশ্য অধিকতর ন্ৃপরিষ্কুট । উহার পীঠিকায় এক পার্শ্বে 
নমস্কার-রত দুইটি লাগমৃত্তি, এবং পীঠের উপরিভাগের চক্রাস্থকুতির 
নিমে ছইটি হরিণও উতৎকীর্ণ রাহিয়াছে । বলা বাহুল্য যে চক্র ও হরিণ 
৫ 
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এখানে ধর্শ্মচক্রপ্রবর্তনরত ভগবান বুদ্ধের কথ! স্পষ্টভাবে স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে । মধ্যস্থিত লকুলীশের উভয় পার্শ্বে তিনটি তিনটি 
করিয়। প্রভা-সমন্বিত ছয়টি মূত্ডি যেমন একদিকে তাহার শিষ্যদের 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই আঅগ্চদিকে এক বুদ্ধের বছরে _” 
প্রতিভাত হইবার কথাও জ্রানাইয়। দেয়। এখানে বলিয়! রাখি যে 
পার্থের এই মুত্তিগুলি শাখ|-নালে প্রস্চুটিত কচদ্র।কৃতি ছয়টি পদ্সের 
উপর আমীন । ভূবনেশ্বরের পাশার! শিশিরেশ্বর-মন্দির-গাযে উৎকীর্ণ 
এই মৃত্তিটির শঙ্করাচার্ধ্যের মৃত্তি বলিয়। পরিচয় দিয়। থাকে । 
এখানকার কয়েকটি লকুলীশ যুক্তিতে বৌদ্ধ প্রভাবের উল্লেখ প্রসঙ্গে 
একথা ভ্রানানেো আবশ্যক যে উক্ত পাশুপত সম্প্রদায়ের পঞ্চম তত্ব এ 
“ৃঃখান্ত” বৌদ্ধ তহুঃংখবাদ ও উহার নিরোধের কু) পর্বিয়ইরিমানেলস্পাা 
মনে করাইয়া দেয়) তবে সিদ্ধ পাঁশুপতগণ দৃঃখাস্তের পর নানারূপ 
অপ্রাকৃত শক্তি, যথা, ‘কামরূপিত্ব', "মনোজবিত” প্রভৃতির অধিকারী 
হইতেন ; অপর পক্ষে আদিযুগের বৌহ্ের! নিব্ধাণই তাহাদের প্রধান 
এবং সর্বশেষ কামারূপে মনে করিতেন । কিন্ত মধাযুগের মহাযানী 
ও বক্ত্রঘানী তান্ত্রিক বৌছ্ধেরা যে বছ অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী 
হইবার বাসল। রাখিতেন তাহার নান! পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
ভ্বনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের “মাথানীতে' উৎকীণ 
একটি ভাস্কধা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এসুক্তেশ্বর' ও “রাজারাণী' 
প্রভৃতি মন্দিরে আমরা ইহা দেখিতে পাই । এই উদগত চিত্র-€ relief ) টা 
গুলির বৈশিষ্টা এই,__সধাস্থলে ভগবান লব্গুলীশের মুণ্ডি ও তাহার ছুই 
পার্শ্বে নয়টি করিয়া আঠানোটি তাপসের মৃত্তি। পাণশুপত শাস্ত্র হইতে 
বোধ হয় এই আঠারো! জন তাপসের পরিচয় পাওয়া যায়; ইহার! 
সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ ধর্ট্দোপদেশক, যথা, লকুলীশ, কৌশিক ( কুশিক ), 
মৈত্রের ( মিত্র ), গার্গয, কৌরুষ্য, ঈশান, পারপার্গয, কপিলাগ্ড ( কপিল ), 
মহুদ্যক, কুশিক (1), অত্ৰি, পিঙ্গল, পুষ্পক, বৃহদাধ্য, অগ স্তি, সম্তান, 
রাশিকর, কৌপণ্তিন্য প্রভৃতি সপ্তদশ গুরু এবং অষ্টাদশ বিগ্যাণুরু ( অর্থাৎ 
বাহার নিকট হইতে পাশুপতধর্শে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছ দীক্ষা লইতেন ) ব্যতীত 
আর কেহই নহেন । তৃতীয় চিত্রটিতে এইরূপ একটি উদগত চিত্রের 
ছবি দেওয়া হইল । বল! বাহুলা যৈ মধ্যন্থ লকুলীশ দেবতা, এবং 
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এ আঠারোটি তাপসের মধ্যে ধশ্মোপদেশক আচার্ঘ্য লকুলীশকে পুথক্‌ 
ভাবে গণনা করিতে হইবে ।* 
চতুর্থ চিত্রে আমর! একটি শিবলিঙের প্রতিরূপ দেখিতে 
।পাইতেছি। উত্দ্ধ দিক হইতে ছুইটি তপহক্ষি্ তাপস পুজেপেকরণ 
হস্তে মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের অভিমুখে গসনশীল । তাপস ছইটির আকৃতি 
অবিকল উপযুক্ত অষ্টাদশ শিবগুরুর আকুতির অশ্রকূপ। অনুমাশ 
করা বোধ হয় অলঙ্গত হইবে লা যে ইহার! লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়- 
ভুক্ত তাপস বাতীত অপর কেহ নছেন 
ভুবসেশ্বরের ছুইটি দেবস্থানের কথ। এ প্রসঙ্গে বল! আবশ্যক । 
এ ছৃইটিই বর্তমানে শাক্ত মন্দির বলিয়া পরিচিত । একটির নাম 
‘ভুবালিনী’ ও অন্যটির নাম “বৈতাল দেউল’ । প্রথানেই বলিয়। রাখি 
প্রথমটি অতি আধুনিক হইলেও ইহার নধ্যস্থ “অর্চা'টি স্থপ্রাচীন | 
এই মন্দিরের 'অর্ভ1 অর্থাৎ প্রকৃত পুজার বস্ত, দেবীমূন্ি নহে ইছ। 
একটি বিশেষ আকারের অষ্টাত্র ক্যস্তশীধ ( শিবলিঙ্গের অন্যতম 
প্রতীক হইতে পারে) বলিয়াই আমার মনে হইল । উহার উপরে 
চাসুণ্ামৃত্তির মুখের অন্ুন্ধপ একটি মুখোস বসাইয়া ও নিয়ে একটি 
সিংহমৃত্তি বসাইয়! এবং সমস্ত “বিগ্রহ'টিকে বস্ত্রালক্ষকারে আচ্ছাদিত 
করিয়। ইহাকে শক্তিমৃন্তিতে রূপান্তরিত কর! হইয়াছে । প্রচলিত 
কিংবদন্তী এই যে দেবী ভূবাসিনী লিঙ্গরাজ কৃত্তিবাসেশ্বর হইতেও 
সুপ্রাচীন । মলে হয় ইহ। প্রথমে শৈব তথ! পাঁশুপত ধশ্মাবলম্থিগণের 
পুজাত্র প্রতীক ছিল । বৈতাল দেউলের গর্তগুহে প্রধান মৃত্তিটিও 
চামুও। মৃত্তি। মূত্তি ভয়ক্করী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; নিয়ে প্রেতোপরি 
বিস্তত্ত দুইটি চরণ দেখিতে পাই ও উপরে কোটরন্থ চক্ষু-বিশিষ্ট। 
ঘোররূপা চামুগ্ডার মুখ । কিন্ত মধ্যস্থলে- যাহা বস্তাদিতে সম্পূর্ণরূপে 
সদাই আচ্ছাদিত থাকে-_-দেহভাগ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট' । ইহাও কি এরূপ 
ক্ষপাস্তরিত। শকিমুত্তি? তবে ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাস্ত সীম! হইতে 
আরজ্ত করিয়া বাম প্রান্তের শেষ সীমা পধ্যস্ত গর্ভগৃহের প্রাচীর-গাত্রে 
দ্বাদশটি সৃত্ডি স্থাপিত আছে। এগুলি যথাক্রমে বীরভদ্র, ত্রহ্মাণী, 
মাহেশ্বরী, কোৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, যোগেশ্বরী বা 
শিবদৃতী (1), গণপতি, বারাহীর পুরুঘরূপ, অমোঘসিদ্ধি ও তৈরব-_ 
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এই দ্বাদ্শটি দেব দেবীর মৃত্তি। এখানে ইহ। উল্লেখ করা প্রয়োজন থে 
পাণ্ডার! এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কপালিনী বলিয়। অভিহিত 
করিয়! থাকে । ইহাতে যে অত্যন্ত উত্রপদ্থীয় শৈব-শাক্ত হশ্মাচরণ 
প্রাচীন কাল হইতে অনুষ্ঠিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মদ্দিরের৫....__ 
বাহিরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে প্রন্তরের ‘যূপ' এখনও পূজিত হইয়া! থাকে_ শুন 
হায় ইহার উপর পূর্ব্বে নরবলি দেওয়! হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই যৃপটির গাত্রে ধর্ণচক্রমুদ্র|-সম্বলিত যোগাসনে 
উপবিষ্ট হুইটি বুদ্ধ মূত্তি খোদিত রহিয়াছে । তাস্ত্রিক দেবতাগণের 
মধ্যে পঞ্চমতমধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিক্ষির অবস্থানও অতীব বিস্ময়কর । 
এখানে কি আমর! শৈব, শাক্ত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিঘানুঠালের আংশিক i 
ংমিঅ্রণের নি্দ্দেশ পাই? মনে হয় সর্বপ্রথমে ইহ! লাকুলায়ায়ের 
অন্তর্গত নহাত্ৰতধারী কাপালিক সম্প্রদায়ের পুজার ক্ষেত্র ছিল-__পরে 
উহ! শক্তিলীতে বুপাস্তারিত হইয়াছিল। এইসব তান্ত্রিক সাধকের 
চরম কামা ‘অমোঘ’ বা অব্যর্থ "লিদ্ধি'ই হয়ত নহাযান বঙ্তয়ানের 
পঞ্চম তমধ্যানী বুন্ধ 'অমোঘসিন্ি” কূপে রূপায়িত হইয়াছে। 
ভূবাসিনী ও বৈতাল দেউলের চাসুগ্ডাদেবীর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এখানে 
করা হইল, তাহার সমর্থন আমরা ভাস্করেশ্বর নামে অধুন।-পরিচিত 
তথাকথিত শিবলিঙ্গটির এতিহা আলোচনা করিলে প্রান্ত হই। বন্ু- 
পূর্বে স্বর্গীয় মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাহার Autiquities 
of Orissa নামক গ্রন্থে এই জিঙ্গটিকে একটি অশোক-স্তস্তের পরিবর্তিত 
কূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি ইহার বিরাট স্তস্তাকুৃতি 
গঠন দেখিয়াই এইরূপ কল্পন। করিয়াছিলেন । কিন্তু শুধু এইমাত্র 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত প্রস্তাব করা কঠিন। যাহার! সুদূর 
দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবলিঙ্গ, শিবকাঞ্চীর ‘ক্ষিতি’লিঙ্গ, 
তিরুবনমলই-এর 'জ্যোতি'লিঙ্গ প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তাহ।রাই জানলেন 
বে কোনও বেশ বড় শিবলিঙ্গ কত ম্ল ও আংশিক স্তস্তাকৃতি 
হইতে পারে। ভাক্করেম্বরের ‘শিবলিঙ্গ'টিতে এমন আরও অনেক 
চিহ্ন বর্তমান যাহ! কিন্তু স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থক । পূর্ব্ব 
শ্রীকক্চন্দ্র পাণিগ্রাহী তাহার একটি প্রবন্ধে ( ].A.S. Letters, Vol. 
XVIL pp. 98-100) এ বিষমের বিশদ আলোচন! করিয়াছেন, 
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তাহার যুক্তিগুলি বিঢারসহ । এই পরিবর্তন যে পাশুপতধন্মীদিগের 
স্বেচ্ছাকৃত তাহ! লিঙ্গ টিকে ভালরুপে পর্যবেক্ষণ করিলেই বোধগস্য 
হুয়। উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত স্বলায়তন করিয়া ইহার শীর্দেশের ঠিক 
মধ্যল্ছঙ্গে এক ইঞ্চি কি সওয়। ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ একটি স্বহ্ম ও লাতি- 
গভীর গর্ত ঝর! হইয়াছিল । পরিবর্তনকারিগণ মনে হাস এই প্রকারে 
ইহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিবার চে& করিয়াছিল । তাস্বকরেশ্বরের 
“মন্দিরটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝ! যায় যে ভুবনেশ্বরে 
তখ। উড়িব্যাক্স প্রচলিত কয়েক প্রকারের মন্দির হইতে ইহ! সম্পূর্ণ 
ভিল্ধর্ম্মা । লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত প্রব্ঠর-ত্স্তটির আচ্ছাদন হিসাবেই 
ইহার বিশিষ্ট আকার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়। এনে হয়। ইহার 
নাতিদূরে কয়েকটি গুহা-মন্দির দেখিতে পাওয়। যায়; বর্তরানে ইহ! 
‘পাশুব গুহই!’ নামে পরিচিত । এইগ্ুলি যে গুপ্ত ও হপ্যোত্তর যুগে 
পাশুপতসাধক ব। তাপসগণ কর্তৃক বাব্হাত হইত তাহ! কোনও 
কোনওটির মধ্যে প্রাপ্ত লকুলীশের মূর্তি হইতে অনুমান করা যায়। 
ভুবনেমশ্বরের প্রাচীন মন্দির ও মূ্্তিপুত্র সম্যক্র্ধপে ও সুচিন্তিত প্রথায় 
অনুশীলন করিলে পুরাকালের ধর্ম্মানু্ঠান সন্থক্ষে বহু এতিহ।সিক তথ্য 
সংগৃহীত হইতে পারে। এ প্রবন্ধে প্রধানতঃ একটি বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায় 
যে কিরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহারই যংকিক্চিং পরিচয় প্রদত্ত 
হইল ।/ আবার কি প্রকারে পূর্বব হইতেই ইহার সহিত অন্যতম ত্রাহ্মণ্য ব! 
ক্রাহ্গণ্যেতর ধশ্ঘান্্ঠানের ন্যুনাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহারও ইঙ্গিত 
এখানে প্রদান কর গেল । এই সমন্বয়ের পর্বস্তী রূপের পরিচয় আমরা 
কতিবাসেশ্বর লিঙ্গরাজের নামের পরিবর্তনে দেখিতে পাই ৷ নিগম- 
জ্বানদেবের জীর্পোদ্ধার-দশক নামীয় গ্রন্থের ভাগ্যে প্রদত্ত ৬৮টি স্বয়ন্তু 
লিঙ্গের তালিকায় ৩* সংখ্যক স্বয়ন্তব লিঙ্গের নাম “কত্তিবাসস' (বা 
কৃত্তিবাসেশ্বর ), ও উহার স্থান ‘একগ্রাম’-এর ( লেখ! বাহুল্য যে ইহ! 
হ£কাভ্র কথাটির ভ্রান্ত পাঠ ) উল্লেখ পাই । একাস্র পুরাণে এই শিবক্ষেত্র 
‘কুত্তিবাসেশ্বরে’'র ক্ষেত্র বলিয়া! বলিত হইয়াছে । কিন্ত সকলেই জ্রানেন 
যে ভূবনেশ্বরের পাপ্ডারা লিঙ্গরাজ-মন্দিহমধ্যস্থ গর্ভগৃহের প্রধান 
অচ্ভাকে হরিহুর বলিয়াই বর্ণনন। করিয়া থাকে । 
১। আগেকার প্রেত হবি পাণ্ডিতেরা অনুদান করিতেদ ছে শ্বষ্টপূর্ধ তৃহীর ছুইতে প্রথম 
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শতকে কিলার নিষশন ুবনেব্বর্ের উপকণ্ঠে করেকটি স্বাদে পাও খাইলেও, তুদমেত্বর বা 
উহা॥ চতুম্পার্স স্বাসসবূদে প্রাপ্ত বূপরাপ॥৷ অিদর্শবসমৃছের কোনটিই ববির সপ্তম বা অষ্টব শতাান্বীর পূর্ষের 
কেলা হায় মা । কেন্ত সক্ত্রতি প্রীক্বক্চন্ম পাৰিএ্ৰাঙ্ধী, ভাছ| ‘New Licht on the 23611 
History ৩৫ Bhuvaneswara' আছক ভিন! এই মতের আলারত। আযহা করিয়াছেন 
(J. A. 5S. Letters, vol. XVII 1951, No 2, pp 95-115, aud ple. Y-XII). 

২। "‘গুর্ববাযতন' বলিতে এহন সন্দিঃ-সংস্থাকে নুঝ।ইত খর বর্গত সতরুমিস্বের দেহ (বলেৰ সবর 
সমাহিত হইত । ৰহ শ্ৰাচীসকাল হইতে লৈব গুরু ও ঘশ্েঃপহেষ্টাপিগের সদাৰির উপর গাছের নাসে 
শিষলিছ প্রতিষ্ঠার রীতি প্রচলিত্ত হিল । 

৩। ইছ! এক প্রকারের ঘোগালৰ । চইটি জানু ঈছৎ উত্তোলিত করনা পাদদর ভহস্ঃলে ছিশ্েছ 
ভঙ্গীতে স্বাপহ কর! ইছার রীতি । এই কঠিন আস্রটিকে অঙকল রাখিবার জন্তু এক টুকর় বন্প্বার! 
জাস্থ, কটি ও কঢ়িপার্ঘদেশ আব রাখা হইত , এই ‘বয্খশুই ছিল 'যঘোগপলট' । প্রথম চিত্রটিতে এই 
ছইটিও সবাক শরিচত পাওয়া হাল । 

৪। 'ঘৰ্ণচত্র-সৃত্জা' সাধারণত: সাচনাখের বর্শ্বচক্রপ্রবর্বহরত বুঙ্ধদূর্বিতেই সেখ! হাক, কিন্ত ইহার 
অন্তত ভ্য়োগেরও বহু পরিচর পাওগ1 গিয়াছে ; প্রবন্ধ-লেখক ও্রাছায় অস্ততম রচনতে বলিয্াছেন বে 
ইছা। মূলতঃ “মোন ও 'বৰাখ্যান' ৰামক স্ত্ৰাঘবের ঘুক্রুচপ। ‘শন’ মুর বাষ করতলেয বৃদ্ধা ও 
তর্জ্নীযর অগ্রভাগ একত্র করিচ! উছ। উপুড় করিয়া ঘুকের উপর স্থাপন ; 'ঘ]।ধ্যান' দূজাচটিতে দাক্ষণ 
করতলের তর্জনী ও বৃদ্ধানুঠ শরয়পে একতিত করিস! উত্তানন্ডাবে বুকের উপর রখ] | 

এ | [ইছা একরূপ বলিবার ভঙ্গী । ইদধাতে একটি পা আলনের উপর ঘাবিযা অপঃটি তাহা উর 
লব্বতাৰে উত্তোলিত করি রাখিতে হইযে , সাধারণতঃ উচু করিছ। রাখ! ৫}টুটির উপর দিয়া একটি হত 
প্রসারিত সদ! হচ। 

*। [শিহপুযাণ, কুৰ্্পূরাণ প্রভৃতি এখে বছ পাশুলত যোগাচার্ধ্য শুকর উলেখ আছে। সেখনে। 
২টি নাদের একটি তালিক্ক। পাওয়া হাঃ। ইছাতে প্রথম আরুর নাম শ্বেতাচাধ্ায ও সর্থকশেষ অর্থাৎ 
অষ্টবিংশতিতৰ গুক্ৰর নাদ দকুলাশ। আবার পোরাপিক কাছিনী ছইতে ইহ ও জানা ছাছ হে লকুলীশ 
ভগ্রধান পশ্ুলপতির অ্টবিংশ/ততম দুগের অবতা৷। বে সতেরোটি সাদ উপরে দেওয়। হইল উছ। অমস্তকৃষ্ণ 
শান্তর সম্পাষিত তৰিঘাআাদ ছইতে প্রকাশিত ‘কোন্তিডের শঞ্চার্থতার্ট সমেত পাশ্জপত পুূতাদলী' দাদ 
এরস্থের ভৃছিক! ছইতে প্রর্ধীত । তালিকাটি কিঞ্চিৎ অসন্ুষ্ট ছইতে পায়ে, ইহাতে আহ) আচাধ্য 
পরাশতের আম দেখতে পাই আ। 

৭) “কুষাপিশী' ও 'কপালিনী' ৰা বৈতাল দেউলের মন্দির দুই টিতে কয়েকবার হাই) প্রদন্ধ-লেখক 
হিগ্রহতবদ্বের বস্তালন্কার অলসারণ করাই উদ্বাদের প্রকৃত জপ অনুগীলন করিতে চেষ্টা পাইরাছিলেন। 
প্রথমটি বিবয সহজেই অনুদিত হইগাছিল, ,কাহণ আধুনিক যন্যিরটির পঠগৃহে আলোকে জত্রতুলত! 
বাই । ফেল ছ্িতীগতির নন্দির বছ প্রাচীন (গভীর জষ্টঘ শতাব্দীর ) এবং ইছার গর্ভপৃহ গভীর বৰুকারে 
সমাজ । কৃত্রিম আলোকে প্রধান বিস্রহ্র বখ।র্থ কূপ স্পষ্ট ছয় দা। 


প্রাচীন উড়িস্তার কর-শাসন 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


“শাসন” শব্দটির অর্থ রাজাদেশসম্বলিত দলিল । তাত্মশাসন’ বলিতে 
ভাজপটে উৎকীণ রাজকীয় দলিল বুঝাইত | স্থায়িতের জন্য প্রাচীন 
ভারতীয় রাজ্রগণের লিক্কর ভূমিদানপত্রাদি তাত্রপট্ে উতকীর্ণ হইত। 
সাধারণতঃ প্রথমে কোন প্রধান রাজকশ্মচারী ভূল্দ্রপত্রের উপর দানপত্রটি 
লিখিতেন ; পরে উহা কোন ধাতুশিল্পী দ্বারা তাম্রপটে খোদাই কর! 
হইত । অনেক সময় খোদাইকারের সুবিধার জন্ঞ এবং খোদাই-কাধাটি 
নির্ভুল ও সুদৃশ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন রাজমন্ত্রী স্থশ্্রাগ্র লেখনী কিংবা 
মসী দ্বার! রাজশাসনটি তাআপট্রের উপর লিখিয়া দিতেন । খোদাইকার 
তদন্রসারে দলিলের অক্ষরগ্ুলি উত্কীর্ণ করিত । যাহা হউক, ক্রমে 
“তাস্্পট্র” শব্দ দ্বারাই দলিল বুঝাইতে থাকে । পরে আবার রাজশাসনে 
উল্লিখিত নিস্ধর ভুমি বুঝা ইতেও “তাজ্শাসল+ ও “তাঅপট্া শন্দের ব্যবহার 
প্রচলিত হয় । এমন কি, কখনও কখনও ‘তাঅ্রশাসন’ শব্দের শ্রথম বৰ! 
দ্বিতীয়াংশ মাত্র ( অর্থাৎ “তাজ বা ‘শাসন!’ ) স্বতস্ত্রভাবে রাঞ্দত নিক্কর 
ভূমি বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত ॥ 

উড়িয্যার প্রাচীন লেখাবলশতে 'তাম্রশাপন” অর্থে শাসন’ শব্দের 
ভূরি-প্রয়োগ দেখা যায়। উড়িয়া ভাষাতেও শব্দটি চলিত আছে । 
আজিও উড়িস্যার বহুসংখ্যক গ্রামের নামে ‘শাসন? শব্দটি সংযুক্ত দেখ! 
যায়। কারণ, প্রাচীন ব! মধ্য যুগে এ গ্রামগ্ুলি রাজদত্ত তাত্রশাসনের 
বিষয়ীডূত ছিল। যাহা হউক, প্রাচীন উড়িষ্যার লেখাবলীর মধ্যে 
ক্রয়শাসন ও করশাসন সংজ্ঞক আরও তুই প্রকার দলিলের উল্লেখ দেখ! 
যায়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এইরূপ কতকগুলি শাসনের বিষয় 
আলোচনা করিব । এই দলিলগুলি সমস্তই ইতিপুবের বিভিন্ন পণ্ডিত 
কর্তৃক আলোচিত হুইয়াছে। দুঃখের বিষয় পুর্ববগামীরা লিপিগুলি 
শুদ্ধর্বপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হল নাই । লিপিগুজির ভাষা 
সংস্কৃত ; কিন্তু উহ! শুদ্ধ সংস্কৃত নহে । অলেক ক্ষেত্রে প্রমাদবশতঃ বিভক্তি- 
চিহ্কের বিলোপ ঘটিয়াছে এবং সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে উহার স্থানীয় 
বিকৃত বা সংক্ষিপ্ত আকার বাবহাত হইয়াছে । উড়িষ্যার মধ্যযুগীন 
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লেখাবলীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার উল্লেখ বিরল নহে : কিন্ত প্রাচীন 
দলিলে সাধারণতঃ মুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য-পরিমাণ মাত্র উল্লিখিত দেখা 
যায়! বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য ত্বাদশখানি লিপির মধ্যে মাত্র 
একখথালিতে মুদ্রার উল্লেখ আছে। ইহাতে স্থচিত হয় যে, প্রাচীন 
উডভিয্যায় মুদ্রার ব্যবহার সীমাবচ্ধ ছিল । 

মান্াজ চিত্রশালাতে গঞ্জাম অঞ্চলে আবিক্ৃত রাজ নরেন্দ্র ধবলের 
একখানি তাত্রলিপি রক্ষিত আছে । ইতিপূর্বে ইহার ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ 
সংক্ষিপ্ত আলোচন! মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে । এই লিপিতে দলিলখানি 
‘ক্ৰয়শাসন’রূপে উল্লিখিত হইয়াছে । শব্দটির অর্থ ক্রয়পত্র বা বিক্রয়পত্র ৷ 
মেডা নামক এক ব্যক্তি জনৈক রাজ! বা সামস্তের নিকট হইতে একটি 
গ্রাম ক্রয় করিয়াছিল ; পরে সে উহা অপর তিন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় 
করে। গ্রামের বিক্রয়মূল্য কিংব? বাধিক করের উল্লেখ-স্থলে বলা 
হইয়াছে, “পাক প্র ১০ আ।। মা ২ গু ৪” এখানে ‘প্ন’= পল, 
“আ1। মা” সম্ভবতঃ অমরকোধষে উল্লিখিত পঞ্চরক্তিকাপরিমিত “আঘ্ভমাষ*, 
অথবা উড়িয্যায় প্রচলিত 'আঠ-রতি সাষা? ২. 48০ ৪1 ব! রতি । 
সুতরাং দলিলের উদ্ধৃত অংশে ১০ পল ২ মাষ। ৪ রতি পরিমাণ রূপাক 
ব। রোৌপোযর উল্লেখ কর। হইয়াছে । এই লিপির প্রসঙ্গে অপর একটি 
উল্লেখনীয় বিষয় আছে । তাস্রশাসলসমূহে 'ভুমিদান ও দানরক্ষা 
বিষয়ক যে সকল মামুলি শ্লোক উচ্চ ত করা হইত, বর্তমান লিপিটিতেও 
এগুলি দেখিতে পাওয়। যায় । কিন্ত সেজন্য এই বিক্রয়পত্রটিকে দানপত্র 
বলিয়। ভুল করিলে চলিবে না! কারণ, প্রাচীন ভারতী য়ের! সাধারণতঃ 
ভূমিবিক্রয়কে ও দানর্ূপে দাড় করাইতে আগ্রহান্িত ছিলেন) 
যান্ঞবন্ধ্য স্মৃতির (২১১৪) মিতাক্ষরা টীকায় বিজ্ঞালেন্বর স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, “বিক্রয়েপি কর্তব্যে সহিরপামুদকং দত! দানরূপেণ স্থাবর" 
বিক্রদ্গং কুধ্যাৎ” | 

গঙ্গবংশীযু সধুকামার্ণবের শ্্রকাকুলম্‌ তাগ্রলিপি একাধিক পণ্ডিত 
কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে (]. A. H. R. 5S., vol. VII, Pp. 
168f.; J. B. O. R. 5. vol. XVIIL PP. 293 হি. )। এই 
লিপিতে উক্ত গঙ্গরাজের জনৈক সামন্ত কর্তৃক একটি বৈশ্যাগ্রহার 
স্থাপনের বিহয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দলিলের শেষের দিকে বল! 


প্রাচীন উড়িয্যার কর-শসন ১১৭ 


হইয়াছে, “দাতু দেড়শত রুপ্য ১৫০৮, অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃতে “দাতুঃ দ্বারদ্ধশত- 
রূপ্যাণি ১৫০। স্পষ্টই বুঝ যায়, বৈশ্টজাতীয় জনৈক ব্যক্তির নিকট 
হইতে ১৫০ বৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করিয়। তছ্ছিনিময়ে উল্লিখিত বৈশ্যাগ্রহার 
াপিত হইয়াছিল । “অগ্রহাল” সংজ্ঞ। হইতে মলে হয়, এন্থলে প্রদত্ত 
ভূমি বাধিক করদালের দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইয়াছিল। কিন্তু মূলতঃ 
এই দলিলটিও পূর্ব্বোললিখিত ক্রুয়শাসনের অনুরূপ । 

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীতে উাড়ম্ার তৃঙ্গবংশীয় রাজ! গয়াভতুঙ্গের 
একখানি ত।আ্রলিপি রক্ষিত আছে। চল্লিশ বৎসর পুর্বে উহ! শ্বগরয় 
নীলনণি চক্রবন্তা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (0. A. 5S. 8০ N. 5, 
vol. V, 1909, PP. 348 ff.) | এই লিপির শেযাংশে বল! হইয়াছে, 
*প্তোরাগ্রশ্র করশাসনং ক্ুত রুপ্যপলনবেন মঃ ্ছনাপি কপা প্র ৯2” । 
ইহার আর্থ এই যে, তোরে নামক একটি গ্রাম কব্রশাসনরুপে কতিপয় 
ত্রান্মণকে দান কর! হইয়াছিল এবং ৯ পল পরিমাণ রৌপা উহার বাধিক 
কর ধাখ্য করা হইয়ছিল। শালনগ্রহীতা ব্রাহ্মণের যে ভুমি 
পাইয়াছিলেন, উহাকে “মাল'সংজ্ঞক কতিপয় অংশে বিভক্ত দেখ! 
হায়। “মাল? শব্দটি প্রাচীন উড়িয্যার কোন ভৃমি-পরিমাণের গচ্যোতক 
বলিয়া বোধ হুয়। 

পৃবেধাক্ত গয়াডতুঙের তালচের লিপিও একটি করশ।সন । ইহ! 
স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দু এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আলোচিত 
হইয়াছিল (Arch. Surv. Mayurbhanj. vol. I, pp. 152-541; 70- A. 
S. B., N. S., Vol. XII. PP. 292-94) । এই লিপিতে প্রদত্ত ভূমিক্ে 
প্রথমে নিফর বলিয়া ঘোবণা করা হইয়াছে কিন্ত পরে বল! হইয়াছে, 
“ভপণোদক রুপা পল চত্বারি অঙ্কে রুপা প্র ৪৮) সুতরাং দেখ! যায় যে, 
নিক্ষরত্ব ঘোবণ! করিয়াও এন্থলে ভূমির বাযিক কর ধাৰ্য্য করা 
হইয়াছিল ৪ পল রৌপ্য । আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীন 
ভারতে ভূমিবিক্রয়ণ দানবূপে দাড় করানোর প্রথ! ছিল । সম্ভবতঃ 
এই জান্যই ‘কর’ শকের পরিবর্তে শুন্ধ-বোধক ‘তুপণোদক’ শবকঢটি স্যটি 
কর হইয়াছিল । 

শুন্ধীবংশীয় নরপতি কুলস্তম্তের তালচের তাত্রলিপিও পূর্বোক্ত 
বন্থু এবং বন্দ্যোপাধ]ায় মহাশয়ছয় কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল 

৬ 
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({ Arch. Surv. Mavurbhanj, vol. 1, pp- 157-60; Epigraphia 
Iudica, vol. XII, DP. 156-59 )। এই লিপিত রাজ্দত্ত ভূমির 
সম্পর্কে বল। হইঘাছে, “পিঙ্গগ্রামঃ তৃণোদক রূপয প্র ২।৮ সুতরাং 
দেখ! যায়, সিঙ্গগ্রামের ‘তূপোদক’ অর্থাৎ বাধিক কর ২ পল রৌপ্য 
ধার্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাস্রলিপিটির প্রথমাংশে গ্রামটিকে 
নিক্ষররূপে ঘোষণ। করিতে দেখা যায়। বর্তমান লিপির বিষয়বস্য 
পূর্বালোচিত গয়াডতুঙ্গের লিপির অন্যরূপ । উতয়ত্রই “কর শব্দের 
পরিবর্তে 'তুণোলক’ শব্দটি ব্যবহৃত হইমাছে। 

নেউভলের জুরাড| তাঅলিপি কয়েক বৎসর পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে 
(Epigraphian Iudica, vol. XXIV, PP- 153-20) 1 এই লিপিতেও 
প্রদত্ত হৃমিকে প্রথমে নিক্কর ঘোষণা করিয়া পরে বল৷ হইয়াছে, 
“রাজকিয় প্রত্যায় কপা প্ল ॥ ৪ 5 বশুপালমুগুমোল রূপাপ্ল ॥ ৪ ॥” ইহাতে 
জান! গেল ঘে, লিক্ধকর বলিয়। কথিত এ প্রদত্ত ভূমির ভ্রন্য 'রাজ্জকীয় 
প্রত্যায়’ অর্থাৎ বাষিক রাজপ্রাপা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল ৪ পল 
পরিমাণ তৌপ্য । ইহা ব্যতীত শাসনগ্রহীত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে 
বাধিক আরও ৪ পল রৌপ্য “খগুপালমুণ্ডমোল' স্বরূপ আদায়ের 
ব্যবস্থ! হইয়াছিল । প্রমাণাভাবে এই কথাটির অর্থ ঠিক বুঝিতে 
পার! যায় ন! । 

ভৌমকরবংশীয়। রাজ্তঞী ধর্শমহাদেবীর অঙ্ুল তাত্রলিপি এীযুত 
বিনাম়ক মিশ্র তদীয় Orissa under the Bhauma 3855 গ্রন্থে 
(পৃষ্ঠা ৫*-৫৬) প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই লিপিতে বল। হইয়াছে, 
“শাসনংকত্য শকেম্ব। গ্রামে তাজআশাসনঃ দেশলাগ্রম-দঙ্গ-মল-বিভাগঃ 
কর ত্রিনী-পল কু ( পা* ) কঃ প্রতিপাদিতং ধশ্মগৌরবায়ঃ কেছুবা- 
খণ্ডে১।৮ উদ্ধৃত অংশে ভাষাগত ক্রটির অভাব নাই; কিন্ত ইহার 
অর্থবোধে বিশেষ অসুবিধা! হয় না) আমার বিবেচনায়, ধর্শ্মমহাদেবী 
শকেম্ব নামক গ্রামটি তাঅশাসনক্কপে অর্থাৎ নিক্ষর দান করিয়াছিলেন 
কিন্তু এ সঙ্গে দেশলা গ্রামের দশ “মাল পরিমাণ অংশ করশাসন- 
রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তিন পল রৌপ্য উহার বাবিক কর 
ধাধ্য কর! হইয়াছিল। শ্রামদ্বয় কেনুবা নামক খণ্ড ব! পরগণায় 
অবস্থিত ছিল । 
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স্বেতকের গঙ্গবংশীয় নরপতি পৃথ্বীবর্শ্মার গঞ্জাম তাস্রলিপি বহুকাল 
পুর্বেধ প্রকাশিত হইয়াছিল ( Epigraphia Indica, vol. IV, PP. 
198-201 )। এই দলিলে ভূমিদানের উল্লেখ করিয়। পরে বলা 
হইয়াছে, “সকরীকত্য প্রতিবর্ষধং রূপা পলানি চারি দেয়ং 1” অর্থাৎ 
যে গ্রামটি দান কর! হইয়াছিল উহার বাধিক কর লিদ্ধারিত হইয়াছিল 
৪ পল রৌপ্য । ন্ুুপ্রলিদ্ধ প্রাচ্যবিস্তাবিৎ কীলহর্ণ, দলিলটির স্বরূপ 
ঠিক বুঝিতে ন! পারিয়। ‘সকরীকৃত্য” শব্দটিকে 'অকরীকৃত।'রূপে 
শোধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 

সোমবংশীয় প্রথম মহাভবগুপ্ত জলমেজয়ের পাটনা তাম্রলিপিও অর্দ্ধ 
শতাব্দীর অধিককাল পূৰ্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল ( Epigraphia 
Indica, vol. 111, PP. 340-44) এই নরপতির অপর একথানি 
তাত্মলিপি Journal and [৯7০০৪৭18165 of the Asiatic Society 
of Beugal নামক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই 
হুইখানি লিপিতেই ভূমিদান সম্পর্কে বল হইয়াছে, “প্রতিবর্ষদ।তব] 
রূপ্যকাষ্টপল করদানং বিনিশ্চিত্য” অর্থাৎ বাছিক ৮ পল রোৌপা কর 
ধাৰ্য্য করিয়! ভূমিদান কর! হইয়াছিল । স্বগাঁয় পণ্ডিত ফ্রী সাহেব 
‘ক্ূপ্যকাষ্টপল’ কথাটিকে ঠিক বুঝিতে ন! পারিঘা 'রূপা-কার্উ-পঙ্গ'ন্ধপে 
ংশোধন করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত প্রথম মহাতবগুণ্ত জনমেল্রয়ের অপর একখানি তাস্রলিপিতে 
(J. P. A. 5. B., vol. 1, PP‘ 12-13 ) প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ করিয়! 
বল! হইয়াছে, “প্রতিবর্ষে চাত্র শাসনে করং পঞ্চ রূপাপ্লানি নিষ্টস্ক্য 
করশসেনমিদং দত্তং যত্র র পন ৫1” এখানে সথম্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে 
যে, শাসনানুসারে দত্ত ভূমির বাধিক কর ৫ পল রৌপ্য ধার্য্য করিয়া 
এই করন্দাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। 

গঙ্গবংশীয় দেবেন্দ্রবরশ্মার পুত্র রাজা অনস্তবর্শ্মার শ্বরকাক্ুলম্‌ তা্- 
লিপির একটি অশুদ্ধ পাঠ কয়েক বৎসর পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছে 
(J. A. H.R. S., vol. VII, pp. 168 8.) | এই লিপিতে যে 
ভূমিপালের উল্লেখ আছে, ভৎসম্পর্কে বল! হইয়াছে, “সমুচিত প্রত্যয়! 
দশমাসক!।” অর্থাৎ শুদ্ধ সংস্কৃতে “সমূচিতপ্রত্যায়ে। দশশমাবকাহ ৷” 
এক্ষেত্রে প্রদত্ত ভূমির বাধিক কর ১* মাষ! মাত্র নির্ধারিত হইয়াছিল। 


১২০ ইতিহাস 


শাসনে ধাতুর নামোলেখ নাই; কিন্তু এস্থলে রৌপ্য কথাটি উহা আছে 
বলিয়া বোধ হয় । 

প্রাচীন ভারতীয় রাজ্জগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাদিকে নিক্ষর ভূমি 
দান করিতেন। এপব্যস্ত এইরূপ দান সহ্বন্ধীম়্ শত শত তাম্রশাসন - 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জন্যেই পণ্ডিতের! বিনামূলো প্রদত্ত কিন্তু সকর 
ভূমির দান সম্পকিত “কর-শাসল'গুলির স্বরূপ নির্ণন্ন করিতে অসমর্থ 
হইয়াছিলেল। বিশেষতঃ অনেকেই “পল” ( অর্থাৎ পল) শব্দটি শুদ্ধরূপে 
পড়িতে ও ব্যাখ্যা! করিতে পারেন নাই । 


গণতান্ত্রিক পররাক্টনীতি 
১৯১৩৫----১২৯৩৯ 
€ পূুৰ্বধাহ্ববৃত্তি ) 
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী 


ম্যুনিখের Disgrace Abouudiug-এলর পরেও হিটলারের হৃদয়ের 
পরিবর্তন হয়নি । বরং রিবেনই্রপের চেষ্টা হ'ল ইংল্যাগু-জ্রান্সের মধ্যে 
বিরোধ স্থজন করা। সাকৃটের স্মৃতিকথা থেকে জান! যায় চেম্বারলেন 
যেমন মুযুনিখে ইঙ্গ-জাম্মাণ মৈত্রী বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন 
তেমনি দালাদিয়েরও চান ফ্রান্সের জন্য । ফলে সাকৃট ও রিবেনট্রপ 
প্যারিসে আসেন । ১৯৩৮, ৬ই ডিসেম্বর, স্রাঙ্গো-জাশ্নাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়, তবে এর আনুষঙ্গিক কোন অর্থ নৈতিক চুক্তি সম্পাদন করতে ফ্রান্স 
রাজী হয়নি । Livre Jaune Francais লামক পুস্তকে জন এই 
শন্পতানির কথ! বলেছেন । চেম্বারলেনও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। জাশ্মাণীর 
পক্ষ থেকে মুসোলিনিকে লিয়ে নেবার উদ্দেশ্য লিয়ে ভার সঙ্গে ১৯৩১৯- 
এর ১১ই আনুয়ারী দেখা করলেন । চিয়ানোর ডায়েরীতে এর বিবরণ 
পাই, ব। পড়ে প্রত্যেক ভদ্র ইংরেজ অধোবদন হবে । এর পনের দিন পরে, 
কমন্সে বক্তৃত। দেবার পূর্বে, চেম্বারলেন বক্তৃতার পাগুলিপি পাঠালেন 
সুলোলিনির অনুমোপনের জন্য ! কিন্ত এত করেও অদ্ষ্টকে ঠেকানে। 
গেল না। মুসালিনি কর্তহু হারিয়েছিলেন এবং জাশ্মানীর ক্রীড়া- 
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পুত্তলিতে পরিণত হয়েছিলেন। ২৫ আনুয়ারী জানা গেল রিবেনট্রপ 
ওয়াস গেছেন । পোল-সক্কট সুরু হয়েছে। 

পোল-লদদ্কটে রুশনীতি বারবার আক্রান্ত হয়েছে, এমন জি আমাদের 
দেশেও । কেলোর [3 France a sauve l'Europe নামক পুস্তকে 
দালাদিয়েরের ১৯৪৬ সালের এক উক্তি উদ্ধত হয়েছে, ঘার অর্থ ১৯৩৯ 
সালের মে থেকে রাশিয়। পোল্যাণ্ডের ব্যাপার লিয়ে জাশ্মানী ও মিত্র- 
পক্ষের সঙ্গে যুগপৎ আলোচন! চালায় । পোল্যাণড রক্ষ। করার চেয়েও 
পোল্যাণ্ড বিভাগই তার মূখাতর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই প্রবঞ্চনামূলক 
নীতিই মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে জাশ্মাণ পররাষ্ট্র- 
দপ্তরের কতকগুলি কাগনজ্মপত্র Nazi-Soviet Relations লাম দিয়ে 
আমেরিক। প্রকাশ করে। তাতেও লোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার অভিযোগ মান! হয়। অধ্যাপক নেনিয়ার Diplomattc 
Prelude নানক গ্রন্থে সে অভিযোগ নিব্বিচারে মেনে লেন এবং 
স্তালিনের যুক্ধাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ম্যাক্স বেলফের 
Foreign Policy of Soviet Russia-র তীয় ভাগের বক্তব্য প্রা 
একই । রাশিয়। এই প্রচারের বিরুচ্ছে অনুরূপ পন্থা! অবলম্বন করে। 
১৯৪৮-৪৯ এ সঙ্কে! থেকে জাশ্মাণ দপ্তরের কাগঞ্জ-পত্রের এক সংকলন 
বেরিয়েছে, তার নাম Docuiuents aud Materials relating to 
the Eve of the Second World War, এবং লগুনের সোভিয়েত 
নিউজ পত্রিকা Falsifiers of History নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেছে। এই উপাদানগুলি চাচ্চিলের মহাঘুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিকথা- 
সমূহের মধ্য সমন্বয় করে আমরা ১৯৩৯-এর কূটনৈতিক ইতিহাস 
অনুধাবন করবার চেষ্টা করব । ম্যনিখ চুক্তির পরে রাশিয়া আপন 
বিপদ সন্থক্ষে সম্পূর্ণ অবহিত হয় এবং রুশ কুটনীতিব্র পরিবর্তন স্থচিত 
হয় আ্ভআালিলের ১*ই মার্চ-এর এক বক্তৃতায় । চীন, স্পেন, আস্ত্রিয়া ও 
চেকোল্লোভাকিয়ঘ় অদ্ুন্যত নিরপেক্ষতার নীতির নিন্দা করে তিনি 
বলেন, এ ধরণের রাজলৈতিক খেলা বিপজ্জনক, তার পরিণাম ভয়্াবছ ৷ 
রাশিয়। শান্তিকামী, যে-সকল রাষ্ট্র আপন স্বাধীনত। রক্ষার্থ প্রতিরোধে 
প্রস্তুত তাদের সাহাযা করতে রাশিয়া] সম্মত । বিশেষতঃ: সোভিয়েতের 
ল্রতিবেশী ও দীমান্তম্থিত রাষ্রগুলির সঙ্গে সৌহা্দাপুণ সম্বন্ধ স্থাপিত 


১২২ ইতিহাস 


হওয়া বাঞ্ছলখয়। তবে শাস্তির নীতি অনুসরণ করতে হবে সাবধানে । যে- 
সব দেশ চায় সোভিয়েত পাশিয়া “তাদের বাদাম তাদের হয়ে আগুন 
থেকে বের করে দেবে” সেসব দেশের ভাওতায় ভুলবে ন! রাশিয়! । 
ইংল্যাণ্ডের প্রেস এই বক্তৃতা থেকে কোন ইঙ্গিত নিলে না, বরং চেম্বারলেন- 
হোরের শাস্তি ও স্বণ-যুগ সম্বন্ধে কতকগুপি উচ্ছাসময় গ্রলাপোত্তি 
প্রকাশ করলে । ১৫ই মার্চে প্রাগের পতন ইংল্যার্ডের নিব্ধেদ 
নিশ্চিন্ততা বিচলিত করলো । এর পর রুমানিয়া যখন জাশ্মাণীর চরম 
পত্রের কথ। জানালো তখন চেম্বারলেন উদাসীন থাকতে পারলেন না, 
বন্ধ রক্ষণশীল নেতার হুমকিতে স্বর বদলাতে বাধ্য হলেন। ১৭ই 
মার্চের বাশ্মিংহাম বক্তৃতায় প্রথম হিটলার-বিরোধী সুর লাগল। 
ব্রিটিশ জাতির পক্ষে থেকে বিস্ময়, হতাশ! ও উদ্ম প্রকাশ করেতিনি প্রশ্থ 
করলেন-_ ক্ষুত্র রা্রের ওপর হিটলারের এই কি শেষ হস্তক্ষেপ, না 
ভবিষ্যতের গর্ভে মারে। নিহিত আছে? উত্তর পেতে দেরী হ’ল না। 
২১ মার্চ গিপশ্ষি-রিবেন্রপ সংবাদে জানালেন জার্শ্মাণী লিখুয়ানিয়ার 
সঙ্গে আলোচন! চালাচ্ছে । ২৩শে জাম্মাণ সহ্য মেমেল অধিকার 
করল। 
বিপদে পড়ে রাশিয়াকে স্মরণ হোল । ১৮ই মাণ্চ ব্রিটিশ দুত 
লিটভিনফকে ক্ুমানিয়ার বিপদের কথা জানাল । ১৯শে ম্বানিখের 
অপমান তুলে গিয়ে রাশিয়। ছয়শ(ক্তর এক সম্মেলনের প্রস্তাব করলো! । 
ফিলিং-রচিত চেম্থারলেন-জীব্নীতে পাই, এক পত্রে চেশ্বারলেন 
রুশ প্রস্তাব সম্বন্ধে এবং রুশ অভিসন্ধি সম্বস্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন । রাশিছ। আক্রমণাত্মক সংগ্রামে অক্ষম, তার শাসন-তঙ্ত 
ব্যক্তি-স্বাধীনত!-বিরোধী, পোল্যাও ফিনল্যাণ্ড রুমানিয়া সকলে 
তাকে ভয় ও স্বণার চোখে দেখে, ইত্যাদি বহুবিধ মন্তব্য তিনি করেন। 
২* মার্চ হ্যালিফ্যান্স সোভিয়েত দূতকে জানালেন, রুশ প্রস্তাব গ্রহণ 
করার সময় আসেনি তবে ২১শে মার্চ তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও 
পোল্যান্ডের এক যুক্ত ঘোষণার কথা পাড়লেন যার মর্শ্ম_-যুদ্ধের 
আশক্ক। দেখ দিলে এই চার রাষ্ট্র পরামর্শ স্বর করবে । এতে পারস্পরিক 
সাহায্য দানের কোন কথাই ছিল না, অথচ যখন সেই মন্দে ইংলণ্ডের 
বাদপন্রে খবর বেরুল তখন সোচভিয়েট সরকারী মহল আসল ঘটন। 
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ব্যক্ত করলেন । এ ঘটনার দু'দিন পরে মেসেল অধিকৃত হোল, রুমানিয়!। 
জাশ্মাণীর সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হোল । ২১ মাচ্চ 
রিবেনট্রপ বালিনস্থ পোল দূতের কাভে ড্যানপ্রিগ ও পোলিশ করিডোর 
দাবী করলেন এবং ২৬ মার্চের পোল-প্রত্যুত্তরে জাশ্মালী খুলী হোলন । 
৩১ মার্চ সহস! ব্রিটিশ সরকার পোলাত্ডের স্বাধীনত! রক্ষ। করবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললো । পালপাম্ন্টে চেম্বারলেন ইঙ্গিত করলেন 
এ বিষয়ে রাশিয়ার পূর্ণ সহানুভূতি বিছ্চমান, অথচ ২৩ মার্চের পর 
আর কোন ইঙ্গ-র্ুশ আলোচনা হয়নি । হিটলার বুঝতে পারলেন, 
পোল্যাণ্ডকে আপন দাবী শাশ্ঠিপূপণ উপায়ে স্বীকার করিয়ে নিতে 
পারলে ভ্রিটেন খুসীই হবে। ইতালীও তাই বুঝল, এবং ১৯৩৭- 
৩৮এর ইঙ্গ-ইতালী চুক্তি ভঙ্গ করে ৭ই এপ্রিল আলবেনিয়। আক্রমণ 
করল । গ্রীস ও যুগোল্রাভিয়ার বিরুদ্ধে বাস্তব বা কূটনৈতিক যুদ্ধ 
চালাবার এমন ঘাটি বিরল । ১৩ই এপ্রিল চেদ্বারলেন গ্রীস ও 
কুমানিয়াকে সাহায্য দেবার অঙ্গীকার করলেন । বক্তুতায় রাশিয়ার 
উল্লেখ ন। থাকায় কয়েকজন সভ্য আপত্তি করেন। ১৫৯ই এপ্রিল মক্ষে। 
আলেচন! স্বরূ করা হয় সাবার । ইউরোপের কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত 
হলে ল্াশিয়া তাকে সাহায্য করবে এবস্বিধ ঘোহণ। দাবী করেন ব্রিটিশ 
দূত। লিটভিনফ অস্ম্মতি জানান, কারণ যদি পোল্যাগু বা রুত্নানিয়! 
হিটলারের সঙ্গে আপোয করে ফেলে, এমন কি জ্বাশ্মাণবাকিনীকে পথ 
ছেড়ে দেয়, তবে রাশিয়ার সেই সঙ্কটে ইংল্যাণ্ড নিরপেক্ষতার নীতি 
অবলম্বন করবে । ১৯২০ সাল থেকে পোল্যাণ্ড চিরকাল সাম্যবিরোধী 
চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল । তার সঙ্গে রাশিয়ার শক্রতাও পুরাতন । সুতরাং 
তার পক্ষে এমন কার্য অসম্ভব নয় । তাছাড়া ম্যুনিখের পর টেসছেন 
দখল করে সে নিজের দ্বণ্য লোভের পরিচয় দিয়েছিল, হিটলারের ভয়ে 
বা প্রলোভনে পড়া তার পক্ষে আশ্চর্য লয় । তাছাড়। যে-সব দেশ 
ত্িটিশ প্রতিশ্রুতি পায়নি, যেমন বাটিক রাষ্ট্র, হিটলার যদি 
তাদের ভিতর দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে তখনও ত্রিটেন নিরাসক্ত 
থাকবে ॥ স্থৃতরাং প্রথমতঃ ইংল্যা্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে 
পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি হওয়া উচিত, ছ্িতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে সামরিক 
আলোচনা সুরু হওয়া উচিত, ভূতীয়তঃ মধ্য ও পূর্বব ইউরোপের 
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এবং অনিশ্চিত--তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাশিয়ার দ্বিধ! হবে এত 
স্বাভাবিক; রাশিম্মাকে বাদ দিয়ে পুর্ব-ইউরোপে অঙ্গীকার রক্ষা করার 
কথ! ভাব বাতুলত। । গত যুদ্ধের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আর 
রাশিয়ার প্রস্তাব ইলেণ্ডের প্রস্তাবের চেয়ে “a more simple, a 01015 
direct and a more cHective offer.” তা শ্রত্যাখ্যানে করা বা 
তা নিয়ে অযথ! বিলম্ব করা অপরাধ । 

চেম্বারলেনের কুটনীতিতে ছাই দিয়ে ২২শে মে জ্রার্শ্মাণী ও ইতালীর 
মধ্যে “ইল্পাতের চুক্তি” হ'ল। ২৩শে মে সেনাপতিমগ্ডলীর সঙ্গে 
আলোচনায় পোল্যাণ্ড আক্রমণ স্থির হ’ল এবং ৩০শৈ মে মস্কোর 
জাশ্দাণ রাট্ট্রদূত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী-সংগঠনের আদেশ পেল। 
ইতিমধ্যে ২৭শৈ মে, প্রস্তাব উত্বাপনের ছয় সপ্তাহ পরে, ইঙ্গ-ফরাসী 
দূতদ্ধয় ত্ৰিশক্তি চুক্তি নীতি স্বীকার করে এবং ভ্রাতিসংঘের পদ্ধতিতে 
তাকে কাধ্যকরী কর! হবে বলে আশ্বাস দেয় । সোভিয়েত আপাততঃ 
পোলাও ও রুমানিয়াকে সাহাযা করবে, অঙ্কান্য রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'লে 
পরে সে বিষদ্ষে আলোচন! কর! যাবে । বাণ্টিক রাষ্টু সম্বন্ধে প্রতি শ্রুতি 
দেওয়া সম্ভব নয় এবং সামরিক চুক্তি রাজলৈতিক চুক্তির পর সম্পাদিত 
হবে। মলোটত বল্লেন--এ ত কেবল বৃত্তাকার ঘোরাই হচ্ছে, ফিরে 
ফিরে একই সমে আসছে ইংল্যাণ্ড। এ ত চুক্তি করবার আগ্রহ নয়, 
চুক্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা চালানোর আগ্রহ । সুপ্রীম সো (ভিয়েতে 
৩১শে মের বক্তৃতায় তিনি এই মনোভাবের নিন্দা করলেন । বাণ্টিক ও 
ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের খদাসীন্চ ডাকে উত্তেজিত করেছিল। 
খবর জুনের প্রত্তাবে তাদের নাম ঢোকাবার জন্য আবার আবেদন করা৷ 
হ’ল কিন্তু ১লা জুলাই-এর আগে তার কোন সম্তোষজনক উত্তর 
মিলল লা। 

এই বিলম্ব অনেকট। ইচ্ছাকৃত এবং সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয্লেত 
আশঙ্কা ফলল । এস্তোনিয়া ও ল্যাটভিয়! জাশ্ব/সীর সঙ্গে আক্রমণ 
চুক্তি করল । চেম্বারলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে বল্লেন, তিনি ত আর 
বাণ্টিকের ওপর জোর করে সোভিয়েত মৈত্রী চাপাতে পারেন না । 
চাচ্চিল প্রতিবাদে বল্লেন, রুশ দাবী অনস্বীকাধা। এর পর ৮ই জুন লর্ড 
সভায় ছালিফ্যাব্দ বল্লেন-__জাশ্বানী যদি যুদ্ধ পরিহার কারে শান্তিপূর্ণ 
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উপায় অবলম্বন করে তবে তিনি জাশ্মারীর জনসম্প্রলসারণ সমস্য! 
আলেচন। করতে নাজী। ইউরোপ হছটি পরস্পর-বিরোধী শক্র- 
শিবিরে পরিণত হবে এ পরিস্থিতি বেদনাদায়ক । ১২ই জুন রুশ দূত 
হ্বালিফ্যান্সকে ব্যক্তিগতভাবে আলোচন। চালানোর জন্য নস্যোতে নিমন্ত্রণ 
করলেন । হ্যালিক্যাক্স নিজে না গিয়ে পাঠালেন পররাষ্ট দপ্তরের জনৈক 
সাধারণ করন্মচারী মিঃ ট্যাংকে । তার কোন বিষয়ে লিচ্ছান্ত নেবার 
ক্ষমতা ছিল না। জুনের দ্দিতীয়াঞ্ছধ কেটে গেল। বাণ্টিকে জা ্মাণীর 
পরোক্ষ আক্রুনণের প্রশ্ন নিয়ে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স পরোক্ষ আক্রমণের 
ব্যাপারট। আমল দিলেন ন। অথচ স্পেন, অভয়, স্বদেতেন, ড্যানজিগ 
ইত্যাদি সর্বত্র পরোক্ষ আক্রমণ__ প্রত্যক্ষ অভিযানের অগ্রদূত হয়েছে। 
ব্যাং বলেন, সেক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্য আলোচন! করবেন । 
উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন-_-তবে কি ক্ষুদ্র রাষ্টরদের কোন 
গ্যারান্টি দিতে চায় না ইংল্যাণ্ড? এর চেয়ে ভালো কেবল ত্রিশক্তি 
চুক্তি ও সে ভিত্তুতে সামরিক আলোচনা ৷ 

২৯শে জুন, যেদিন আশ্মাণ জেনাপতিমণ্ডলীর অধাক্ষ হালভার 
ফিনল্যাণ্ডে এলেন, সেদিন তস্দানভ. এক প্রবন্ধে লিখলেন_ -পচাত্তর 
দিনব্যাপী আলোচন! চলেছে । তার মধ্যে সোভিয়েত সরকার নিয়েছে 
মাত্র ষোল দিন, বাকী উনষাট দিন মিত্রপক্ষ, এর কারণ কি? মিত্রপক্ষ 
আদো চুক্তি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নয়। তার! চায় চুক্তির কথায় তয় 
দেখিয়ে আক্ৰরমণকারীদের বাগে আনবে । হ্যালিফ্যাজস এদিলকার 
চ্যাথাম হাউস বক্ততায় যেন তার সমর্থন করলেন । তিনি বলেন, 
জান্দ্াণীর চতুর্দিকে লৌহ-বেষ্টনী রচনা ভ্রিটেনের উদ্দেশ্য নয়, ইঙ্গিতে 
জ্ঞানালেন লীগ কভেলাণ্টের ১০ ও ১৬ ধারার কিছু পরিবর্তন হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । মনে রাখতে হবে উক্ত দুই ধারা ছিল যৌথ নিরাপত্তার 
ভিত্তি । 

অবশেষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রহুয় ১লা জুলাই বাল্টিক রাষ্ট্রদূতকে গ্যারান্টি 
দিতে শ্বীকৃত হ’ল, অবশ্ঠ মুলান্ববূপ হুল্যাণ্ড ও সুইটজ্যারল্যাগ্ড সম্বন্ধে 
অনুরূপ গ্যারান্টি চাইল রাশিয়ার কাছে। ৩রা জুলাই তোভিয়েট 
সরকার পাল্ট! দাবী জানালো-_-পোল]1শু ও তুকাঁকে রাশিয়ার সঙ্গে 
পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করতে হবে। দার্দানেল্দ ও বস্‌্ফোরাস 
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ভার্শ্মাণীর হাতে এলে রাশিয়ার সমূহ বিপদ। ১৭ই জুলাই ইংল্যাণ্ড 
এই দাবী পুরণ কর! অসম্ভব বলে জানায় এবং নিজেদের দাবী প্রত্যাহার 
করে। এবার গোলযোগ বাধে রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির যুগপৎ 
সম্পাদন নিয়ে! ২৩শে জুলাই ট্রুযাং তাতে রাজী হয়। 

চেম্বারলেন কিন্ত শাস্তির আশা করেন নি। ২*শে জুলাই হিটলারের 
অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা ওলটাট্‌ ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিঙ্য বিভাগের 
সচিব হাড সনের সঙ্গে দেখা করেন । জ্াম্মাণীকে ব্যাপকভাবে বণ 
দেওয়া! ও উপনিবেশিক বাছ্ছারগুলি একত্র শোষণ করার কথা আলোচিত 
হয় । জ্াশ্শণী যখন দিনরাত্র পোল্যাণ্ডতকে ভয় দেখাচ্ছে, পোল 
সীমান্তে সৈশ্য সমাবেশ করছে, তখন তাকে অর্থনৈতিক সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি. দেওয়ার মালে জাশ্মাণীকে জানানো-মক্কো আলোচন! 
প্রহসন মাত্র । 

২৪শে জুলাই, উপযুক্ত ঘটনা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী অজ্ঞত! প্রকাশ 
করলেন । অথচ জাশ্মাণ দলিলে পাওয়া যাচ্ছে হাডসনের সঙ্গে দেখা 
করার পূর্ব্বে ওসটাট চেস্বারলেনের পরম বন্ধু, যুানিখ-সন্কটের উচ্ধব 
স্যার হোরেস উইলসনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন । উইল্‌্সন ইঙ্গ_ 
জার্শ্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির এক খসড়াও তৈরী করেছিলেন-_-তাতে ছিল 
আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীর অঞ্চল, পুর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে জাম্মাণ 
অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থার পরিকল্পন।। যদিও এলব দলিলের 
অধিকাংশ হিটলারকে খুলী রাখবার জ্রন্ড তৈরী হ'ত তথাপি কর্ডেল হালের 
স্মৃতিকথায় উল্লিখিত চোরা আলোচনার কিছু সমর্থন মেলে । কারণ 
যাই হোক, জুলাই মাসের শেষভাগে মস্কো আলোচনা আবার বন্ধ 
হয়ে গিয়েছিল। 

ইতিমধ্যে জার্দাণীর সঙ্গে রাশিয়ার বোঝাপড়া কতটা এগিয়েছে দেখা 
যাক । ২০শে মে মস্কোয় আশ্মাণ দূত ব্যবসা-বানিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে চাইলে মলোটভ বলেন--তার অন্য প্রথম তৈরী করতে হবে 
অনুকূল রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত । ৩১শে মে, স্ুপীম সোভিয়েতের বক্তৃতায় 
তিনি বলেন-_ _তিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ঝ'লে জাশ্মাণী ও 
ইতালীর সঙ্গে রুশ বাণিজ্য বিসর্জন দেবার প্রগ্নোজন নাই । ২৮শে জুন, 
আাম্ঘাণ দূত রুশ-জ্ঞাম্মীণ সম্বন্ধ স্বাভাবিক করতে চাইলে মলোটভ 


গণতাস্রিক পররাণ্রনী তি ১২৯ 


বলেল-- ভাল কথা, তবে এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার দোষে সন্বন্কের অবনতি 
ঘটেনি । ২৬শে ভুলাই জাশ্মাণ কশ্মচারীরা সোভিয়েত দূত ও বালিনস্ 
সহকারী সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিকে এক গোপন সস্কাভোজে 
'জাশ্মযণীর সঙ্গে আ'পোষের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্ট। করে, উত্তরে 
মলোটভের উক্তি উদ্ধত করা! হয় । 

গণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর শেষ চে! চলে । ২৩শে জুলাই সোভিয়েত 
সরকার সামরিক আলোচনার দাবী করে। ২৫শে জুলাই, ইংল্যাগু ও 
ফ্রান্স তাতে রাজী হয় কিন্ত এই আগষ্টের পূর্বের প্রতিনিধি দল পাঠালো 
হয় না। অবশেষে তার! যাত্রা করে মালবাহী জাহাজে দ্রুতগামী 
বিমানপোতে নয়॥ এই অব! বিলম্বের কর মনে রাখতে হবে। 
সর্বাপেক্ষা আশ্চযেযর বিষয়, যেখানে সোভিয়েত প্রতিনিধি ছিলেন 
ভরোশিলভ প্রভৃতি বিভাগীয় প্রধান অধ্যক্ষের দল সেখানে ফরাসী ও 
ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করছিল কতিপয় অলমপদন্থ, অনেক ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী । কোন চরম সিন্ধান্ত গ্রহণের ক্ষনত। এদের 
দেওয়। হয়নি! এই ব্যাপার লগুনন্থ জাশ্বাণ দূতের দৃষ্টি এড়ায়নি । 
১লা আগষ্ট সে পররাস্ট্র-দপ্তরকে জ্রঞানায়_ প্রতিনিধি দল চলেছে 
সোভিয়েত সৈশ্কবাহিনীর শক্তি বুঝবার জন্য, যৌথ যুদ্ধ পরিকল্পন! তৈরী 
করার ব্রন্য নয়। পোলাযাণ্ডের ঘোর অসম্মতি জেনেই এর! পোল্যাণ্ড 
সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গিয়েছিল। তাছাড়া পটতূমিকায় দেখি 
৩১শ্ে জ্বলাই বাটলার পাপণামেন্টে বলছেন--“রাশিয়। চাইছে বাণ্টিক 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে ! আলোচনা এইজন্য ব্যর্থ হচ্ছে ।” 
ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গ্যারান্টি হ’ল হস্তক্ষেপ আর অবশ্যস্তাবী জ্ঞাম্মাণ 
আক্রমণের সম্মুখে গ্যারান্টি প্রত্যাখ্যান কর! হ'ল স্বাধীনতা! এই- 
সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধৃষ্টতার শাস্তি হিটলার যথেষ্টই দিয়েছিলেন, কিন্ত 
ধৃষ্টডার প্রেরণা দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স ৷ 

১১ই সামরিক আলোচন। সুরু হয় । বোঝ! গেল ইংল্যাঞ্ড পাচ 
ডিভিসন পদাতিক ও এক ডিভিসন যাস্ত্রিকবাহিনী পাঠাতে পারবে, 
তার বেশী নয়। অথচ ১৯৪২এর এক কথোপকথনে স্তালিন ভক্ত 
আলোচন! বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছিলেন--রাশিয়! জানতে! তাকে দিতে হবে 
অন্তত: তিনশ ডিভিসন লসৈম্য । তবু ব্রাশিয়। বলেঁ-পোল্যাণ্ডের ভিতর 
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দিয়ে যাতায়াতের পথ দিতে হবে। চাচ্চিল পরে এক বক্তৃতায় 
বলেছিলেন এ দাবী শ্যায়লসঙ্গত এবং এ অবস্থায় রাশিয়াকে সন্দেহ করা 
বাতুলতা । অথচ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিনিধি-দল আপন আপন সরকারের মত 
জিজ্ঞাস! করার সময় নিল। ১৭ই জানা গেল পোল্যা সম্পূর্ণরূপে ' 
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে । আর এ-ব্যাপারে ইংল্যাগু-ফ্ষাঙ্গ 
নিরুপায় । ১৯৩৮ সালে বেনেসের ওপর যা সম্ভব ছিল বেকের ওপর 
তা সম্ভব হ'ল না। বস্তুতঃ ১৮ই মে বেক থাল্লা দিয়ে গামেলার কাছে 
এক সামরিক চুক্তি আদায় করেছিল-_ রাজনৈতিক চুক্তি হবার আগেই । 
তহপরি ছিল ইংঙ্যাণ্ডের গ্যারান্টি । সুতরাং তার ধৃষ্টতা ইঙ্গ-ফরাসী 
পক্ষের ল্যটি। পোলদের রাজী করতে ন! পারার অর্থ সামরিক চুক্তি 
সম্পাদনে অনিচ্ছ।--এবং সামরিক চুক্তি ব্যতীত কোন রাজনৈতিক চুক্তি 
অসম্ভব । সুতরাং ইংল্যাণ্ডের মনোভাব সম্বন্ধে আর কোন অনিশ্চয়ত। 
রইল লা। স্বিতীয় প্রমাণ শীত্রই মিললে।। রাশিয়া প্রস্তাব করলে 
বান্টিক উপকূলের নৌ-ঘাটিথলি ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-বহর এখুনি দখল 
করুক, পরে ক্রুশ নৌ-বহরও সেগুলি ব্যবহার করবে । ইঙ্গ-ঞাশ্থাণ 
নৌ-চুক্তির কুফল দূর করবার এবং বাণ্টিক স্থ্যাপ্ডিনেভীয় রাষ্ট্রদের 
জাশ্মাণ প্রভাব মুক্ত করার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। শুধু রুশ 
অভিসস্ধি সম্বন্ধে নান। বিরূপ মস্তব্য উঠলো । রাশিয়া শেষবারের মতে! 
বুঝতে পারলে বাটিক নিয়ে ইংল্যাণ্ড মাথা ঘামাচ্ছে না_অর্থাৎ 
জাস্মাণ-সৈম্য বিন! বাধায় বাণ্টিক জয় করতে পারবে_ আর যেহেতু 
ফিন্‌ সীমান্ত থেকে লেনিনশ্রাভ, মাত্র পনের মাইল, এর পরের লক্ষ্য 
হবে রুশ জৎপিশু । 

কেন এই দ্বিধা ? এর অঙ্কতস উত্তর হোল--ইংলযাণ্ড ও ফ্রান্স 
ভেবেছিল পোল-মুদ্ধ অচিরে সোভিয়েত-দ্রার্শ্মাণ যুদ্ধে পরিণত হতে 
বাধ্য ॥ যেহেতু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েতের মধ্যে কোন পারস্পরিক 
সাহাব্য-চুক্তি নেই, সেহেতু হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করতে অধিকতর 
উৎলাহিত হবেন_ -ছিতীয় ফ্রন্টের ভয় না রেখে । তাছাড়া পররাষ্ট্র দপ্তর 
নিশ্চিত জানতো! পোল-ন্বাধীনত! রাশিয়ার জীবনমরণ-সমস্য1-__-অতএব 
ত্রিশক্তি-চুক্তি হোক আর নাই হোক রাশিয়া সমর-সন্জ! করতে বাধ্য 
এবং হয়তে! পোল্যাণ্ড রক্ষার্থে অগ্রসর হবে। ইঙ্গ-পোল চুক্তি সত্বেও 
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ইংল্যাশুকে যুদ্ধ করতে হবে না। অথচ রুশ-জাশ্মাণ যুদ্ধের সম্ভাবন! 
খুব বেশী, রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক বা সানরিক চুক্তি করলে ইংল্যাণ্ড 
তাতে জড়িয়ে পড়বে । অতএব ও পথ নয় । চেম্বারঙেলের দ্বিতীয় 
'ভরস। ছিলেন মুসোলিনি । যুদ্ধ-সস্তযবনায় তিনি ভারী বিচলিত হয়ে 
পড়েছিলেন । চিয়ালোর ভায়েরীতে দেখা যায় তিনি দ্বিতীয় ম্ানিখের 
কথা ভাবছিলেন। ১১ই আগষ্ট চিয্ানে।-রিবেন্ট্রপ সাক্ষাতৎকালে 
চিয়ানে!-মারফৎ মুসোলিনি তার সভর্ক-বাশী পাঠান যে পোলযুহ্ধ 
মহাসমরে পরিণত হবে এবং তার ফল ভাল হবে না। এর অর্থ 
মুসোলিনি শিবিবন্রে আফ্রিকা, স্পেন ও সগ্যভক্ষিত আলপবেনিয়াকে হজম 
করে উঠতে পারবেন ন! এবং ডর ভৃনধ্যসাগরীয় পরিকলুলা ভেস্তে 
যাবে । রিবেনট্রপ অবশ্য কোন কথ! শুনতে রাদ্রী হননি । এই হোল 
মুসোলিনির শৃগালনীতির ফল । ম্যনিখ চুক্তি এবং কার্পেধিয়ান 
অঞ্চল গ্রাসে হাঙ্গেরবীকে সাহায্য করাই মুসোলিনির শেষ স্বাধীন 
বৈদেশিক নীতি । 

আগষ্টে ক্লশ-জ্রার্শ্মাণ সম্বন্ধ ভাল করেই পাকলে।। তবু Nazi- 
Soviet Relationsa দেখি ৪১1 আগষ্ট জ্ঞাশ্মাণ দূত সুলেনবাগ লিখেছে 
_ইংল্যাও এবং ফ্রাচ্ম এখনও যদি রাজী হয়, সোভিয়েট রাশিয়া চুক্তি- 
সম্পাদনে বদ্ধপরিকর । 

১২ই আগষ্ট মখন মিলিটারি মিশনের কেরামতি জান! গেল তখন 
সোভিয়েট দূত জাৰ্শ্মাণ-রাষ্ট্রদপ্তরকে জানালে!--রাজনৈতিক আলোচন! 
করতে রাশিয়া প্রস্তুত | ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট রিবেনট্রপ বারংবার বিনীত- 
ভাবে জানতে চাইলেন, কথাবার্তার জ্রন্য তিনি মস্কে আসতে পারেন 
কিন! । ১৮ই আগষ্ট মলোটভ বল্লেন, জাশ্দাণ-সরকার যদি সত্যি সত্যি 
রাশিয়া সম্বন্ধে নীতি পরিবর্তন করে তবে প্রথমে বাণিজ্ঞা-চুক্তি ও পরে 
অনাক্রমণচুক্তি করে জ্রাশ্মাণ-রুশ মৈত্রীর উল্লতি সাধন সন্ভব। ১৯শে 
স্তালিন পোলিউ-ব্যুরোকে আনান তিনি জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করতে 
ইচ্ছুক । ২১শে হিটলার স্তালিনের নিকট রিবেনট্রপের মস্কো যাত্রার 
অন্কুমতি চাইলেন । এবং তা দেওয়। হোল । এট! অবশ্য ফরাসী দূতের 
শেষ উত্তর শুনবার আগেই দেওয়া হয়েছিল ! সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাগু 
তা জানতে পারে এবং ফরাসী প্রস্তাব কাধ্যকরী হবে না ভাল করে 
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জেনেই কর্ণেল বেক তাতে রাজী হয়ে যান। ফরাসী দূত এই জুয়াচুরি 
ধরতে পারেনি । সে যখন পোল-সম্মতি নিয়ে এল তখন বড দেরী হয়ে 
গেছে। 

২২শে ভরোশিলভ সমস্ত দিন ইক্গ-ফরাসী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা ' 
করলেন না) সন্ধ্যার অধিবেশনে বলেন, ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষের চুক্তি 
করার আগ্রহ যখন নেই তখন রাশিয়া আপন সমস্যা আপনি সমাধান 
করবে। ২৩শে ন্রিবেনট্রপ মস্কো এলেন এবং এদিন রাত্রে নাৎসী- 
সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হোল । 

বিধাতার এমনি পরিহ্াস__২৩শৈে আগষ্ট--লেভিল হেওাসাল 
হিটলারকে জানালেন ইংল্যাণ্ড ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি চায় লা, এমন কি 
২৮শে আগষ্ট বলেন শান্তিপুণ উপায় গ্রহণ করলে জাশ্মাণীর সঙ্গে এখনও 
মৈত্রী সম্ভব। বদে ম্যনিখের মত অঙ্গীকার প্রত্যহারের চেষ্টায় ছিলেন, 
কেবল গামেলার দৃঢ়তায় তা সম্ভব হম্সনি, এ তথ্য গামেলার স্মতিকথ। 
5ervir থেকে জালা গেছে। মুংসালিনিব অন্থরূপ চেষ্টাও হিটলার 
বার্থ করে দেন ॥। তবে ২৪শে পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিন স্থির হয়েছিল । 
ইঙ্গ-পোল চুক্তি সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ায় হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর 
পধ্যস্ত দিন পিছিয়ে দিলেন । গোন্রিংএর প্রশ্রের উত্তরে তিনি জানালেন 
তিনি ইংল্যাগুকে অঙ্গীকার হতে রেহাই পাবার শেষ স্বঘোগ দিচ্ছেন । 
ছ্যরেমবার্গ বিচারের নধিপজ্ে গোরিংএর এই উক্তি পাওয়া গেছে। 
ইংল্াযাশু শেবমুহর্ত পর্যন্ত পোল-জাশ্মাণ বিরোধ মেটাবার চেষ্ট। করে 
ছিল এবং সুসোলিনির আশ্বাসে তর! সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণ! 
করেলি। 
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নাৎসী-সোতিয়েত চুক্তি গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্র'নীতির চরম ব্যর্থতা 
সুচনা করল) কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে অন্যরিধ পরিণ৷ম 
অচিস্তনীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার কার্যক্রম পরবর্ত্ধা হিটলারী 
আক্রমণের ভীষণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চার্চিলের ভাষায় 
বলতে হচ্ছ_]1 their policy was cold-blooded, it was also 
at the moment realistic in a high degree.” সোভিয়েত রুশ 
গণতাত্রিক রা্টুগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের লস্ট কি পরিমাণ চেষ্ট। 
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করেছিল এবং কিরূপে বারংবার তা ইংল্য।ও ও ফ্রান্সের নির্ব্ব ভ্যিত! ন! হয় 
সক্কীণ অতীয় স্বার্থের জন্য ব্যর্থ হয়েছে তার বিশদ বিবরণ নেওয়া 
হোপ । এর থেকে একটি সিন্ধান্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে । ইংলাখ ও 
ফ্রান্স যদি প্রথমাবধি রুশ মৈত্রীর অন্ত সংভাবে চেষ্ট। করতে। তবে দ্বিতীয় 
মহু (যুদ্ধ সংঘটিত হোত কিনা লদ্দেহ__-এবং সংঘটিত হোলেও জাশ্মানীর পক্ষে 
উভয় ফ্রণ্টের যুদ্ধ বেশী দিন চালানো সম্ভব হোত না। জাতিলংঘের 
মধ্যাদা, যৌথ-নিরাপ্ত্তার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক আদর্শ সবই গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রুলির ক্রটিতে ও অপরিণামদর্শিতাম্ম একে একে বিনষ্ট হয়েছে। 
রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই গণতন্ত্রের সম্মুখে একমাত্র বাচবার পথ 
ছিল কিন্ত ইংল্যাণ্ডের চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি জান্মানী ও রাশিয়ার 
মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্য খুজে পায়নি--কণ্টকের দ্বার। কণ্টক 
নিপাত করতে চেয়েছে । এই আন্ত মূল্যবোধ দীর্ঘ ছয় বংসরের জন্য 
সার! পৃথিবীকে অকল্পনীয় অপচয়ের গহবরে টেনে নিয়েছে । এখন 
চিন্তা করার বিষঘ-_যুদ্ধাপরাধ বাস্তবিক কার। করেছিল এবং গণতন্ত্রের 
স্থমহান্‌ এতিহাকে কার। লাঞ্কিত করেছে। 


ইতিহাসে ইঙ্গমিশরীয় সম্পর্ক 
হসকুপ ছবাশওঞ্ 


মধাপ্রাচ্যের রুক্ষ মরুময় ভূখণ্ড ইউরোপ ও দক্ষিণ-এশিঘাকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছে । তবু এই হুস্তর বাধ! পার হয়ে মধ্যযুগের বণিকেরা। 
এশিয়ার পণ্য ইউরোপের বাজারে নিয়ে গেছে, ইউরোপের পণ্য এনেছে 
এশিয়ায় 1. পঞ্চদশ শতকে নব নব বাণিজদ্যপথ আবিষ্কারের ফলে 
আটলান্টিক সাগরের তীরবস্তণ দেশগুলি ইউরোপের তথা জগতের সর্বব- 
প্রধান বাণিভ্রা-কেন্দ্র হয়ে ওঠে, মধ্যপ্রাচ্য আশ্রয় নেয় ইতিহাসের 
নেপথো | অষ্টাদশ শতকে ভারত ও প্রশাস্ত মহাসাগর অঞ্চলে ইউরোনসীয় 
বানিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক প্রভাব স্ুপ্রতিষচিত হবার সঙ্গেই সঙ্গেই ইউরোপের 
চোখে মধা প্রাচ্য নৃতন গুরুত্ব লাভ করল ; এ অঞ্চলের প্রাচীন বিস্বতপ্রায় 
বাণিজা-পণ্গুলির উপর ইতিহাসের চক্র পূনর্ব্বার আবর্তিত হ’ল ॥ 

৮৮ 


১৩৪ ইতিহাস 


১ অষ্টাদশ শতকের ত্িতীয়ার্দ্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভ ইঙ্গ- 
মিশরীয় সম্পর্কের পটস্থমিক! প্রস্তুত করে। সাস্রাদ্্যরক্ষ। ও বাণিজ্ঞা- 
প্রসারের তাগিদে মধাপ্রাচ্যের প্রধানতম বালিজ্ঞয-পথটির উপর প্রভাব 
বিস্তার করা ত্িটেনের বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় ৷. 
লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে যাবার একটি মাত্র বাধা ছিল 
মিশরের স্ুয়েহছ যোজক। তাই বিশেষ করে সৃযেজ অঞ্চলের উপর 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেনের স্বার্থ ছিল। ভারতবর্ষ থেকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
কয়েকটি সামরিক অভিযান পাঠিয়ে স্থয়েজজ অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধি 
করেন এবং ১৭৭৮ সাপে মিশরের মামলুক শাসনকর্তা! মহম্মদ আলি 
কে'র সঙ্গে একটি বাণিক্য-চুক্তি সম্পন্ন করেন । সুয়েজ্তের পথ উন্মুক্ত 
হওয়ায় ভ্রিটেল ও ভারতবধের মধো সাআ্রাঞজিটক যোগস্ুুত্র স্থাপিত হ’ল। 
এই যোগশ্ুজ সংরক্ষণের তাগিদে পরোক্ষভাবে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের 
ইতিহাস গড়ে ওঠে ৷ - 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির লর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিছ্বদ্বী ছিল ফরাসী 
সাস্রাঞ্জিকতা। ১৭৬০ সালে বল্দিবাসের যুদ্ধে ভারতবর্ষে ফরাসী প্রতি- 
কৃলত। বিনষ্ট হলেও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ক্রম প্রসাধ্যমান প্রভাবক 
ব্যাহত করতে ফ্রাই সব্বপ্রথন অগ্রসর হ’ল । ১৭৯৮ সালে 
নেপোলিয়নের মিশর-অভিঘানের উদ্দেশ্য ছিল লোছিত-সাগর-অঞ্চল 
ব্রিটিশপ্রভাব-সুক্ত করা ও সম্ভব হ'লে স্বুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়ে খাল 
কেটে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে প্রাচ্য দেশকে যুক্ত করা । আবু-কির-এর 
যুদ্ধে (১৭১৯৮) নীলনদের মুখে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করলেন নেলসন 
আর দেই সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যে ফরাসী সাস্রাজা বিস্তারের সম্ভাবনা 
বিলুপ্ত হ'ল। ফরাসী প্রতিকূলতার অবসান কিন্ত সহজে হয়নি, 
আরো এক শতাব্দী কাল মধ্য প্রাচো ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিছন্িতা চলে। 
নেপোলিঘ্মনের অভিযান নিস্ফল হয়নি। মিশরাগত কফরালী পণ্ডিতের! 
এ দেশের একটি বিবরণ প্রস্তুত করেন। এই বিবরণী পাশ্চতা জগতের 
কাছে মিশনের প্রকৃত পরিচয় ও মূল্য উদঘ।টিত করে। বিশেষ করে 
স্থবয়েজ্জ খাল খনন সম্পর্কে দূপেরের (1555০) বিস্তৃত গবেষণা 
মিশরের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে ইউরোপকে সচেতন 
করে তোলে । 


ইতিহাসে উদ্গ-সিশরীয় সম্পর্ক ১৩৫ 


নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে সমগ্র মধ্য প্রাচো ও বিশেষ কারে 
স্ুমধালাগর থেকে ভারতবর্ষে যাবার দীর্ঘ যাত্রাপথটির উপর অধিকার- 
স্থাপনে ব্রিটেনের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অনতিবিলম্বে ব্রিটেন বাব- 
এল-সম্দব প্রণালীর তীরে পেরিষ অধিকার করে । অভ্রদিল পরেই 
লাহাজের সুলতানের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে একদল ব্রিটিশ সৈঙ্ক 
এডেনে পাঠানে! হয়। ১৮০৮ সালে লর্ড ভ্যালেন্সিয়। ভবিষ্যদ্বানী 
করলেন যে এডেন হবে পূর্ববাঞ্চলের জিত্রাল্টার । এদিকে পারস্য উপ- 
সাগরের সুখে মাসকট-এ ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর রেসিডেন্ট পাকাপাকি- 
ভাবে কায়েম হলেন ১৮০০ সালে। 

হুয়েজ এলাকায় ত্রিটিশ-গ্রভাববৃদ্ধি তুরস্বেরও অন্বন্তির কারণ হয়, 
কেনন! মিপর ছিল তুরস্ক সাআ্রাজোরই একটি অংশনাত্র , রাহ্রিক স্বাতন্ত্র্য 
তখনও সে অৰ্জ্জন করেনি । ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের সাতস্ত্রালোভী 
মামলুক-শালসকগো্ীর ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতায় তুরস্ক উদ্দিগ্র ন! হয়ে 
পারেনি, অবশ্য হবল তুকীাঁর পক্ষে ফ্রান্সের মত সক্রিয় প্রতিদ্বম্বিতায় 
অবতীর্ণ হওয়। সম্ভবপর ছিল না এবং তার খুব প্রয়োজনও ছিল লা। 
কেনন। বাণিজ্যিক স্বার্থের আচ মামলুক-শাসনকর্তাদের কিছুটা প্রশ্রয় 
দিলেও তুরক্ষের সাআ্রাজ্যিক সংহতি রক্ষা করাই ব্রিটেন অধিকতর জরুরী 
মনে করত । এর মূলে ছিল ক্ুশভীতি, মধ্য প্রাচ্য ব্রিটেনের তৃতীয় 
প্রতিদ্বন্দী ছিল রাশিয়।। 

উনবিংশ শতকের গোড়ায় মহম্মদ আলীর (১৮০৫--১৮৮১ )অভ্যত্ধান 
মিশরের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটন। । তুরক্ষের রাষ্ট্রিক প্রতাবমুক্ত হয়ে 
একটি স্বাধীন, বলিষ্ঠ আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠবার সম্তাবন। 
মিশরের সামলে উন্মুক্ত হল । মিশরের স্বাতন্ত্র্য পরত! ও মহম্মদ আলীর, 
রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অবশ্য ব্রিটেনের কাছে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায়নি, 
কেনন! এ-যুগেও তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি । 
তুরস্কের এক্যরক্ষার স্রন্যে মহল্মদ আলীর রাজ্যবিস্তাবের চেষ্টাকে ব্রিটেন 
সবলে বাধ! দেয়। মহম্মদ আলীর পিছনে ছিল ফরাসী সমর্থন, তাই 
মিশরে পুনর্ববার ফরালী-প্রভাববৃক্ধির সম্ভাবনাকে নষ্ট করাও ব্রিটেনের 
ক্ষা ছিল । ১৮০৬ সালে ব্রিটেন আলেকল্জান্স্রিয়া দখল করে, কিন্তু 
মহম্মদ আলীর চেষ্টায় রলসেট। আক্রমণ বার্থ হয়। ১৮২৭ সালে 


১৩৬ ইতিহাস 


নাভারিণোর যুদ্ধে ব্রিটেন ও জাল মহশ্মদের পুত্র ইআ্জাহিম-পরিচ।লিত 
তুরস্ক ও মিশরের নৌবহর ধ্বংস করে। 'আন্কিয়র স্বেলেসির সক্ষি 
(১৮৩৩) অনুসারে লিরিয়।, পালেষ্টাটন ও সিলিলয়ার উপর মিশরের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম-ইউরোপে বেলজিয়ান স্বাধীনতা 
আন্দোলন নিয়ে বিব্রত থাকায় ব্রিটেন তুরস্কের আবেদনে সাড়া দিতে 
পারেনি । ১৮৪* সালে পামারষ্টেোনের নীতি জয়যুক্ত হয়। তারই চেষ্টায় 
ব্রিটেন, প্রাশিয়া, রাশিয়। ও অদ্রিমা একযোগে মহম্মদ আলীকে সিরিয়া 
ত্যাগ করতে বাধ্য করে । অবশ্য মহম্মদ আলণ মিশরে বংশানু ক্রমিক ভাবে 
পাশা-পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ফরাসী এতিহাদলিক দত্রিয় হুঃখ করে 
লিখেছেন, “সবটুকু স্থবিধা পেল [্রটেন। মহম্মদ আলী ও ফরাসী 
শক্তিকে দক্ষিণ দিকে এবং রাশিয়াকে উত্তর দিকে হটিয়ে দিয়ে ইরাকের 
মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যাবার পথ সে উন্মুক্ত করে নিল ।-----"লেভাণ্ট 
অঞ্চলে সে হয়ে উঠল সর্কেেসর্ববা |” ইতিপূর্ব্বে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে 
ও দক্ষিণ আরবে মহন্মদ আলীর অধিপত্য-বিষ্ত।রের চেষ্ট। ব্রিটেন ব্যর্থ 
করে দেয়। ১৮৩৯ সালে .এডেন পাকাপাকিভাবে দখল করে নিয়ে 
ব্রিটেন অনেকটা নিরাপদ বোধ করে। 

একনাত্র দক্ষিণে রাঞ্জ]-বিস্তারের নির্ববাধ স্বাধীনতা পেলেন মহম্মদ 
আলী । স্থুদান সহজেই অধিকৃত হল । ১৮৪১ সালে এক ফরমান 
জারী ক'রে তুরস্ব-সুলতান মহম্মদ আলীকে সুদানের শাসনভার অর্পণ 
করেন। সুদান অধিকার করায় ইতিহাসে সব্বপ্রথম সমগ্র মিশর এক 
শক্তিশালী শাসকের অধীনে এক্যবদ্ধ হয়। 

এই সময়ে মিশরের প্রতীচ্যীকরণের স্থত্রপাত হয় । এবাপারে 
মহম্দদ আলীর যথেঞ্ উৎসাহ দেখা যান । তারই চেষ্টায় ব্ছদংখ্যক ফরাসী 
বিশেবজ্ঞ ও শিক্ষাদাতা এই যুগে মিশরে আসেন ও মিশরের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, 
সামরিক বিভাগে, ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইউরোলীয় পদ্ধতে ও আদর্শের প্রতিষ্ঠ! 
করেন । একই সময়ে ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের একটি গভীর অর্থনৈতিক 
সম্বন্ধ স্থাপিত হুয়। অনেকদিন যাবৎ ব্রিটেন নৌবাহিনী ও সৈছু/বাহিনীর 
চ্ঠ মিশরের শশ্ট ক্রম করত । ১৮২১ সালে ল্যাঙ্কাশাযারে মিশরের 
তুলা আনদানী হবার পর থেকে ব্রিটেন মিশরের তৃলার প্রধান খরিন্দার 
হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের পর ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের বানিজোর 
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পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বছ্৭ বৃদ্ধি পায়। ১৮৪২ সালে 
সিরিয়ার যুদ্ধাবসানের পর ১৮৩৮ সালের ইঙ্গ-তুরস্ক বাণিল্]-চুক্তি মিশরে 
প্রয়োগ করতে দিতে বাধ্য হু'ন মহম্মদ আলী । এই চুক্তি অনুসারে 
ব্রিটিশ বণিকের! তুরস্ক সায্রাজ্যের যে-কোন অংশে প্রবেশ করবার 
এবং স্থানীয় কৃষি ও শিল্পল্যাত দ্রব্যাদি ক্রেয় করবার অধিকার পাভ 
করে। ১৮৪৯ সালে দেখা গেল যে মিশরের মোট আনদানীর শতকর। 
৪১ ভাগ যোগান দিচ্ছে ত্ৰিটেন এবং মোট রপ্তানীর শতকরা ৪৯ ভাগ 
আত্মসাৎ করছে ত্রিটেনই । 

মহম্মদ আলীর যুগে অবিশ্রান্ত জঙগসেচের ব্যবস্থা! করায় কৃষি- 
উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মিশরকে আধুনিক শিল্রনির্ভর রাষ্ট্রে 
পরিণত করবার বিপুল প্রয়াস কিন্তু সম্পূর্ণ বার্থ হয়। এই অতিহালিক 
ব্যর্থতা আধুনিক মিশরের দুর্ভাগ্যের ভিত্তি রচন। করল, কেননা এরই 
ফলে মিশরের অর্থনৈতিক জীবনে বৈদেশিক কর্তহ সুপ্রতিষ্ঠিত হ’ল । 

ভারতবর্ষে আপন অধিকার অক্ষুণ রাখাই ছিল ত্রিটেনের প্রধান 
লক্ষ্য, তাই মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকযুগের দ্রুতগামী যানবাহন চালু করতে 
তার কিছুমাত্র ব্যস্ততা! ছিল লন! । ব্রিটেনের আশঙ্ধ। ছিল যে এই 
যস্ত্রখানাদি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ-অঞচলে ইউরোপীয় রাষ্গুলির 
মধ্যে এক নূতন প্রতিদ্ধন্দিত। সুক্ হবে । ১৮৩৪ সালে আলেক্জান্দ্রিয়া, 
কায়রে! ও স্থুয়েজ অঞ্চলকে যুক্ত করে একটি রেলপথ খোলার প্রস্তাব 
ত্রিটেনের সমর্থন পেলন। । শ্ুয়েজ-যোজকের মধ্য দিয়ে খাল কাটবার 
ফরাসী প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করলেন পামারঞ্টোন । ব্রিটেনের 
প্রতিরোধ ফ্রান্সের উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং ১৮৫৪ সালে সৈয়দ পাশা 
সিংহাসনে আসীন হওয়ায় ফ্রান্সের একটি পরম সুযোগ উপস্থিত 
হুয়। সৈয়দ ছিলেন মিশরে ফরাসী রাজনৈতিক প্রতিনিধির পুত্র দ 
লেসেপ্সের বাল্য বন্ধু । ভার আমন্ত্রণে দ লেসেপ্স মিশরে আসেন 
এবং সহজেই পাশাকে হুয়েজখ।ল-খননে সম্মত করান । একপক্ষকাল 
পরে ( ডিসেম্বর, ১৮৪৬) তুরস্ক সুলতানের অন্থমতভি সাপেক্ষভাবে 
Compagnie Universelle-কে ম্য়েএ্খাল-খননের অধিকার দেওয়া 
হয়’ । ক্রিমিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষে সংঘটিত ফরাসী-তুরস্ক মৈত্রীর স্থযোগে 
দে লেসেপ্দ সুলতানের সম্মতিলাভের জন্য ইস্তানবুল যাত্রা করেন। 


১৩৮ ইতিহাস 


বল। বাছুল্য ইস্তামবুলের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সাধ্যমত বাধ! দিতে চেষ্ট। 
করেন। ১৮৫৯ সালে খাল খননের প্রাথমিক কত্ত সুরু হ'লে সৈয়দ 
পাশা ব্রিঢশ সরকারের প্রতিবাদের উত্তরে জানান যে “সর্তাধীন বস্তা 
চুক্তি” (০০751911975 ) অনুসারে মিশরের ফরাসী প্রজাদের উপর 
তার কোনে। হাত নেই । এদিকে ফ্রান্স এই পরিকল্পনার পিছনে রাশিয়! 
ও অধ্রিয়ার সমর্থন সংগ্রহ ক'রে । অবশেষে ১৮৬৬ সালে তুরস্কের সুলতান 
সম্মতি দিলেন । ১৮৬৯ সালে খনলকাধ্য শেষ হালে ফরাসী সাস্রাজ্জী 
ইউজিন খালটি উন্মুক্ত করেন। 

পাশ! নহুম্মদ আলা মিশরকে জ্ধণসুক্ত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন। 
তাঁর পরবতী শাসকের! অবিশ্বাস্য গতিতে মিশরের ঝণভার বাড়িয়ে 
তুলল । সৈয়দ পাশার মৃত্যুকালে ১৮৬৩ সালে মিশরের ঝণ ছিল 
১২,০০০,০০৭ পাউণ্ড । ইসমাইল পাশ! যখন ক্ষনত। লাভ করেন, তথন 
আমেরিকান গৃচযুদ্ছের পরোক্ষফলন্বরূপ মিশরে তূলার ব্যবসা ফেঁপে 
ওঠে । ১৮৬১ থেকে ১৮৬৪র মধ্যে তুলার রপ্তানী তিনগুণ বেড়ে যায় 
এবং তুলার দাম বাড়ে প্রায় চতুগুণ। এই দানযিক ঞ্াচুত্ধ্য 
ইসমাইলের উচ্চাশার ইন্ধন যোগায়। মিশরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
দ্রুত পরিবর্তন আনবার জঙ্তে অনেকগুলি বৃহৎ পরিকল্রন। হ!তে নেন। 
এই প্রিকল্পনাগুলির কান্দ চালু রাখবার জন্যে ইসনাইল ক্রমাগত গণ 
করতে থাকেন । ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৫এর মধ্যে মিশরের খণের অঙ্ক 
১২,০০০,৯০০ পাউণ্ড থেকে ৯১,০০০,০০০ পাউণ্ড পৌছায়। দলে দলে 
ইউরোপীয় কণ্ট,াইর, ব্যবসাদার এবং বিশেষন্দ্রের! মিশরে ভীড় করে 
এবং খেদিভের নির্বব,ছ্ধিতার সুযোগে মিশরকে শোষণ করতে থাকে । 
কণ্টাক্টীরের। সামান্য অলুহাতে খেদিভের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের দায়ে 
মামলা! আনত । ১৮৭৩ সালে মিশ্র বিচারালয়গুলিতে খেদিভ 
সরকারের বিরুক্ধে ৪৯০০০০১০৯০০ পাউগ্ডের নালিশ ছিল। এইগব 
বণিকদের প্রবঞ্ধন। সম্বন্ধে খেদিভ কিছুমাত্র অচেতন ছিলেন না। 
এদেরই কোনো একআ্রনকে লক্ষ্য ক'রে খেদিভ ব্যঙ্গোক্তি করেন-_ 
“ল্লানালাট। বন্ধ করে দাও, নইলে এই ভদ্রলোকের সদ্দি লেগে গেলে 
আমার আবার ১০,০০০ পাউগু বেরিয়ে যাবে ৮1 ১৮৭৫ সালে খেদিভ 
ইসমাইল ভার স্থয়েদখাল কোম্পানীর অংশ (মোট মূলধনের শতকর। 
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৪৪ ভাগ ) বিক্রী করতে মনন্থ কারেন। দৃরপর্শা ডিলবেলী অবিলম্বে 
এই অংশ ৪,*০০,০০০ পাউগ্ড ক্রয় করেন।” পর বৎসর নিশরের সাথিক 
হর্দশ। চরমে উঠল, রাষ্ট্র দেউলিয়া ঘোধিত হল । মিশরে বিদেশীদের 
ক্ষতি হবার আশঙ্কায় ব্রিটিশ ও ফরাসী কমিশনারের রাছন্ব আদায়ের, 
রেলবিভাগ ও আলেক্জাক্দ্রিযা বন্দর পরিদর্শনের এবং পাখলাদারদের 
পাওনা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ১৮৭৯ সালে মিশরে 
ইঙ্গ-ফরাদী দ্ৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল । ইতিপৃর্ত্বে “স্বাধীন বহ্যাত। 
প্রথ1”* মিশরের বিচার বিভাগের উপর বৈদেশিক কর্বত্য প্রাতট। করে। 
১৮৭৬ লালে কায়রে৷, আলেকজ্াজ্দিয়। ও মানম্রাতে তিনটি মিশ্র 
আদালত স্থাপিত হয়। এর প্রত্যেকটিতে সভাপতি ছিলেন একজন 
ক'রে বিদেশীয় বিচারপতি । 
মিশরের জ্রাতীয় ভ্রীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবের অন্থপ্রবেশের ফলে ছুটি 
বিভিল্গমুখী প্রতিক্রিঘা জাগে । একদিকে ইউরোপের রা্টব্যবন্থা, 
সামরিক পদ্ধতি, আধিক সংগঠন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার, এমন 
কি অনুকরণ করবার একটি ঝোক দেখা! যায়। অন্যদিকে ইউলোলীয় 
রাদ্রিক, আাথিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ইসলাহীয় 
সভ্যতার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস লক্ষিত হয়। প্রথম প্রতিক্রিয়াটি 
আত্মপ্রকাশ করে মহম্মদ আলী ও ইসমাইল পাশার প্রতীচ্যাকরণ- 
নীতিতে । মিশরকে এর! রাতারাতি একটি ইউরোপীয় দেশে জুপাস্তরিত 
করতে চেষ্টা! করেন! কিন্ত এ-চেষ্ট। ছিল প্রধানতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার 
১ শুয়ে খাল কোম্পানী একটি ফর!লী প্রতি&ান এবং হত্রিশজন ভি ।য নিয়ে পঠিত একটি বোর্ডের 
পরিডালনাধীন ॥ বত্রিশজনের ঘতো একুশজন বরালী, দশজন ব্রিটিশ এবং একজন ওলন্াজ। ১৯৩৮ 
দিপরের জন্চ তুচি অলস পৃথক রাখবার থান! ছযর। কোল্প৷নীয্ মেয়াদ ৯৯ বখসর অর্থাৎ ১১৬৬৮ 
পর্য্যন্ত । ১৮৯৮৮ লালে এছাতি ঢুকি স্বাহা হুঘেজছখালেছ আন্তর্জাতিক সঙ! বিদাত ছযছ। এই চুড়ির 
একটি সর্য অসুল।রে দিশর বৃত্তে লি হ'লে, অথবা বিশ ঘা হয়েজখাতের নিরাপত বক্ষ আন প্রয়োজন 
হ'লে ব্রিটেন এট খাল বন্ধ করে দিতে পারে। ঘর্বদাৰে ঘূক্তর' রও লরি$লকঘণগুলীর সম্ঞ। 

২ “সর্াধীন বন্তত। চুক্তি” (090১860619610758) আন্গুস।য়ে তুঃন্ষ সম্মকার কতকত'ল ইউরো লীছ রাস্রকে 
তুরস্ক সাত্রাছো কছেকটি অধিধ! ঝেগ করবার অধিকার দেদ প্রথমতঃ এই র।দ্রলযুছের অধবিবাদীর! 
তুরস্ক লাগার ভিতরে [ধশেছ ঘাণিনিাক সুদ্ধি ভোগ করত । ছিডীরত: এই প্রথাবীন কোম হ্যক্িকে 
তার বিজ রাট্রেছ অনুমতি ব্যতীত বাৰিশন্ত করদানে হাহ] কর) হেত =! তৃতীদত বেআইনী আটকের 


হাত খেকে এদের রক্ষা করার বাবস্থা! ছিল এবং ন্যয় হে এরা কেবলমাত্র নিজ নিজ বিচার!লয়ের 
আন্বীও খ।কষে । 


১৪০ ইতিহাস 


বহিরঙগ অন্থকরণের। ইলমাইলের আমলে ডাক, তার ও রেল বিভাগের 
দ্রুত উন্নতি হয়; মোট রপ্তানী বৃদ্ধি পায় শতকর ৫ ভাগ? স্থুলের সংখ্যা 
১৮৫ থেকে ৪,৮১৭তে পৌছায়। কিন্ত আকণ্ঠ দেনায় ডুবে রাজা সংস্কার 
করা বেশীদিন চলে না। ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে মিশরের 
করভার পাচঞগুণ বেড়ে যায়? এর উপর বিদেশী শোষণ জনসাধারণের 
মধো তীব্র অনদন্তোষের সৃষ্টি করে। এই অসন্তোষের মধো জন্ম নেদ 
দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি । ইউরোলীয় শিক্ষ। প্রবর্তনের অবশ্যন্তাবী ফঙগম্মরূপ 
একটি শিক্ষিত মধ)বিত্রশ্রেবী গড়ে ওঠে যারা সমসাময়িক ইউরোপের 
জ্রাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিশরে অহুকূপ ভাবধার! 
স্থষ্টি করে। অবশ্য কিছুকাল পূর্বে আরবে আবদুল ওয়াহাবের প্রাচীন 
ইসলামীয় নীতিনিয়ম প্রবর্তনের চেষ্টার মধ্যেও প্রতীচাবিরোধী 
প্রতিক্রি্। স্পই হয়ে উঠেছিল । সেই এউতিহ্থের অন্থলারক সযঘ্রীদ- 
আঅ(মাল-উদ্দিন-আল্-আফগানী ইসলামকে পশ্চিমী প্রভাব্মুক্ত ক'রে 
এক শক্তিশালী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নুরু করেন । ইসমাইল 
পাশার সর্বনাশ! নীতি, এবং ইউরোপীয় ও তুর্ক-দিরকাপিয়ানদের প্রতি 
পক্ষপাত তীত্র সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে । ১৮৭৭ সালে প্রথম 
জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল ; “মিশর শুধু মিশরবাসীর”_এই 
ধ্বনি শোন! গেল। 

১৮৭৮ সালে মিশরের হণ শোধ করবার জন্যে সবার পাশার মস্ত্রিপভা 
ব্যয়-লংকোচনের এক প্রস্তাব আনলে এবং রাষ্ট্রের টৈচ্চসংখ$1 ৮০১০০ 
থেকে কমিয়ে ১১,০০০এ নামিয়ে দেয়। প্রায় হ্্হাজার পাদস্থ 
কর্ল্মচারীর বেতন অগ্গেক ক'রে দেওয়া হয়। এর ফলে সৈহ্টদলের মধ্যে 
তীত্র বিক্ষোভ দেখা দেয় । মুবার পাশার মস্ত্রিসভ। পদত্যাগ করে। 
ব্ৰিটেন ও ফ্রান্স তুরস্ককে চাপ দিয়ে ইসমাইলের পদছাতি ও তারই পুত্র 
তর্তাহকের নিয়োগ আদায় করে। এদিকে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ 
ক্রমশই বাড়তে থাকে । অবশেষে ১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণেল 
আরাবীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন জেগে 
উঠল । থেদ্িভ নবগঠিত জাতীয় সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন, 
আরবী যুদ্ধবিভাগের সহকারী সচিবের পদ গ্রহণ করলেন) ১৮৮২ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাবী হলেন যুদ্ধবিভাগের এস্ত্রী এবং অবিলম্বে 


ইতিহাসে ইঙ্গ-নিশরীয় সম্পর্ক ১৪১ 


সেনাবাহিনীর মিশরীয় কর্মচারীদের হাতে যপেষ্ট রাজ্নৈতক ক্ষমত। 
দিলেন ॥ ফ্রান্স ও ব্রিটেন আর দ্বিধ! না ক'রে তস্যক্ষেপ করল ॥ তারা 
আলেকজান্দ্রিয়ায় তলৌ-বহর প্রেরণ করে খেদিভের কাছে জাতীয় 
সরকারের পদচ্যতি দাবী করল । শেখমুহুর্বে ফ্রান্স তার নৌ-বহর 
প্রত্যাহার করল । ১৮৮২র ১১ই জুলাই ভ্রিটেন আলনজান্দিয়ায় গোল!" 
বর্ণ করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর টেল-এল-কেবীরের যুদ্ধে মিশরের জাতীয় 
সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাছ্িত হয়॥। শারাবীর বিচার ও নিবর্ধাপন 
মিশরের পর্ব প্রথম জাতীয় অন্থ্যধানের উপর যনলিক। টেনে দিল। 

এই সময়ে সুদানে নিশরের কুশালন ও অত্যাচারের বিরঙ্ছে মাহদীর 
নেতৃন্ে এক সংগ্রাম স্বর হয়। মাহদী নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি 
ঘোষণ! করে ও মিশরের বিরুদ্ধে তীব্র সাম্প্রদায়িক উদভিজনার সুষটি 
করে। ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন মিশরীয় সৈন্যদল বিদ্রোহীদের হাতে বিনষ্ট 
হয়। ১৮৮৫ সালে খাটুমে জেনারেল গর্ডানের নিহত হবার সংবাদে 
ব্রিটেনে গ্র্যাডষ্টোন মন্ত্রিসভার পতন হ’ল । মাহদীর সৈদ্বদল পাছে 
মিশর অধিকার ক'রে ত্রিটেনের সাআ্জ্িক রাজপথ বিপন্ন কারে তোলে 
এই আশঙ্কায় ও গর্ডনের হত্যার প্রতিশোধকজ্রে প্রায় দশ বৎসর পরে 
১৮৯৬ সালে লর্ড কিচেনারের অধীনে সুদানে একটি সানরিক অভিযান 
প্রেরিত হয়। ওসত্রমাঁলের যুদ্ধে (১৮৯৮) কিছেনার স্ুদানী সৈন্য ধ্বংস 
করেন । ১৮৯৯ সালে এক চুক্তি অঙুদারে সুদানে ইঙ্-মিশরীয় 
যুক্তশ।সন (0০291083519) প্রতিষ্ঠিত হ'ল । স্থির হ’ল যে ব্রিটেনের 
সম্মতি নিয়ে মিশর সুদানে একল্লন গভর্ণর-জেলারেল নিয়োগ করবে। 

আরাবীর বিদ্রোহ দমন করার পর মিশরে ভ্রিটেনের উপস্থিতির 
একট ব্যাখ্যা! দেওয়! প্রয়োজন হয়। খেদিভ তখনও মিশরের শাসন- 
কর্থা, ভাল সঙ্গে ব্রিটেনের কোনও প্রত্যক্ষ বিরোধ বাধেনি। স্মভাবতঃই 
প্রশ্ন উঠল ব্রিটেন অতঃপর কি করবে । জ্রিটিশ সন্ত অপসারিত হ’লে 
মিশরে অরাজকতা দেখ! দেবে এবং বৈদেশিক স্বার্থ বিপল্প হবে। আবার 
মিশরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপন করলে ইউরোলীঘ রাষ্ট্ীলমূহ ত্রিটেনের 
বিরুদ্ধে সাম্য বিস্তারের অভতিষোগ আনবে । ১৮৮৩ সালের তর! 
ভ্রামুয়ারী পররাষ্ট্রসচিব লর্ড গ্রযানভিল ইউরোপীয় শক্তিপুতের কাছে 
ব্রিটেনের মিশরনীতি ব্যাব্য। প্রসঙ্গে বলেন যে খেদিতভের কত হৃ পুনঃ- 

> 
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প্রতিষ্ঠিত হ’লেই ব্রিটেন মিশর ত্যাগ করবে কিন্তু ততদিন পর্ষ)স্ত খেনিভ 
সরকারকে স্থায়ী রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল! স্থাপনে সাহায্য করবার জন্যে উপদেষ্টা, 
হিসাবে সে মিশরে অবস্থান করতে ইচ্ছুক । মিশর সরকারকেও ব্রিটেন 
স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে, লে আশ! করবে যে গুকত্বপূর্ণ বিষয় গুলিতে 
ব্রিটেনের উপদেশ” গৃহীত হবে। আইনত: রাষ্টরক্ষমত! রইল খেদিভের 
হাতে, কিন্ত খেদিভ, তার মন্ত্রিসভ! ও কম্খচারীর। শ্রতিপদে সর্ব্বশক্তি- 
সম্পল্প ব্রিটিশ কনসাল ভেনারেলের ‘উপদেশ’ গ্রহণে বাধ্য ছিলেন। 
প্রত্যেক মন্ত্রীর পিছনে ছিল একজন ব্রিটিশ উপদেই। এবং গ্রাত্যক 
প্রাদেশিক গভর্নারর পিছনে একজন পরিদর্শক । 

অল্পদিনের মধ্যে মিশর ছেড়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি অবশ্য ব্রিটেন 
রাখতে পারেনি । শীহ্ই দেখ। গেল যে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাছে 
একবার হাত দিলে তা থেকে পিছিয়ে বাওয়! যায় না। সংস্কারের কাজ 
দীর্ঘ ও বিলম্বিত হ'তে বাধ্য । তাই মিশর থেকে দ্রুত অপসারণ নীতি 
পরিত্যক্ত হ'ল। যদিও লর্ড লয়েড ১৯৩৪ সালেও লিখতে পেরেছেন 
যে ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২২ পধ্্যন্ত আমাদের সববপ্রধান কর্তব্য ছিল 
নিশরের জনসাধারণের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা”__তবু শুধুমাত্র 
শাসন-সংস্কারই মিশরে ত্রিটেনের অবশ্ছিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একথ! 
মেনে লেওয়! হায় না। ম্বীকার করতেই হবে যে মিশরে বৈদেশিক 
স্বার্থসংর ক্ষণ ব্রিটেনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিশরের শতকর! 
আটাত্তর ভাগ যৌথমুলধন ছিল বিদেশীদের হাতে, তাছাড়া ব্রিটিশ 
মূলধনের পরিমাণও বড় কম ছিল ন! । বিশেষ ক'রে উনবিংশ শতকের 
শেষে ও বিংশ শ্রতাবলীর প্রথমাংশে ইঙ্গ-আশম্ঘ্াণ প্রতিহুস্হিতা স্বর হবার 
ফলে স্রয়েজ খালের পথ রক্ষা করার দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। 

১৮৮৩ সালে ইঙঈ্গ-ফরাসী €্বিতশাসনের অবদান হ'ল । ১৮৮৩ থেকে 
১৯১৪ পর্যন্ত মিশরের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন পর পর তিনজন ব্রিটিশ 
কলসাল-জেেনারেল-_ লর্ড ক্রোমার (১৮৮৩-১৯০৭), স্যার এলডন গষ্ 
(১৯০৭-১৯১১), লর্ড কিচেনার (১৯১১-১৯১৪)। 

ক্রোমারের সময়ের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কার উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমতঃ মিশর সরকারের দেউলিয়। দশার মোচন হয়, আথিক বিভাগে 
শৃঙ্খল! আসে । রাজন্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থারও কিছু উল্লতি হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
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ডেপ্ট। ব্যারেজ লম্পূর্ণ হওয়ায় এবং অবিরাম জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসারণের 
কলে শস্যক্ষেত্রের আয়তন প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত$, 
বিনা পারিশ্রমকে বাধাতামূলক শ্রম (0০:৮০) নিষিদ্ধ হওয়ায় 
মিশরের সর্ববনিয়শেনী ফেলা হিনদের অবস্থার কিছু উ্নতি হয় । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এযুগের প্রধান ঘটন। জাতীয় আন্দোলনের 
সূত্রপাত । আরাবী বিপ্রোহকে যদিও জাতীয় দ্রাগরণের প্রথম প্রকাশ 
ধর! হয় তবু স্বীকার করতেই হবে যে আরাবী বিদ্রোহের সময় জাতীয় 
আন্দোলনের বিস্তৃত পটভূমি প্রস্তুত ছিল ন! । ক্রোমার-গ্ট-কিচেনারের 
যুগকে তাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগ হিসাবে চিহ্নিত 
কর। উচিত । 

শাসনযন্রে আরাননীয়,। তুর্ক-ইভুদী ও তুর্ক-যুসলমানদর প্রাধান্য 
তুর্ক-মিশরীয় উচ্চশ্রেণীর ঈধ্যার উদ্রেক করে। ধনতাস্ত্রিক অর্থ নৈতিক- 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনিবাধ্য ফলদ্বরূপ একটি স্থানীয় নধ্যঞ্েণীর উদ্কুব 
ঘটেছিল । এই নবোখিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতরেও রাষ্টর- 
পরিচালনে ব্রিটিশ কতহের বিরুদ্ধে প্রবল অসমস্তোষ দেখ! দেয়। ফরাসী 
শক্তি ছিল মিশরের বিক্ষুক্ধ অসন্ভঙ্ শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলনের পরম 
উৎসাহদাত1। ফরাসীর! যখন নিক্তিয় ছিল সেই সময়ে মিশরে হস্তক্ষেপ 
করার জন্যে ব্রিটেনকে ফ্রান্স ক্ষমা করতে পারেনি। আরো বিশ 
বৎসর ধ'রে ফ্রান্স মিশরে ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করে। ফরাসীদের 
স্থবিধ! ছিল এই যে, মিশরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ফরাসী পদ্ধতি ও আদর্শ 
অস্থুস্থত হ'ত। 

প্যারিসের ব্রিটিশ বিরোধী মহুলেই মিশরের প্রথম জাতীয়তাবাদী 
নেত! মুস্তাফা কামিল পাশ। ব্ৰিটিশ শাসনের বেরুদ্ধে বক্তুত। করলেন । 
দেশে ফিরে তিনি আল-হিজব-আল-ওয়াতানি নামে একটি জাতীয়তা 
ধনম্মা দল গঠন করেন! এই সঙ্গে একটি পত্রিকা (আল্-লিওয়া ) ও 
রাজনৈতিক শিক্ষাকেন্ত্রও চালু কর! হয়। ১৯০৪ সালে ইঙ্গ-ফরাসী 
সৈত্ৰী প্রতিষ্ঠা জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে দুর্ঘটন।। অতঃপর করাসীরা 
ভ্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন দানে বিরত হ'ল । 

১৯০৬ সালে দীন গাবাইর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় আন্দোলন 
প্রবল আকার ধারণ করে। ঘটনাটি এই-__একদল ব্রিটিশ কম্মচারী 
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দীন গাবাই গ্রামে অনধিকার প্রবেশ ক'রে গ্রামবাসীদের পোষ পায়রা- 
গুলিকে মাহে । গ্রামবাসীর! ব্রিটিশ কম্মচারীদের আক্রমণ করে এবং 
উভয় পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয় । ক্রোমারের অনুপস্থিতিতে তাল 
নিম কশ্মচারীর। এর উত্তরে গ্রামবাসীদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। 
কয়েকজনকে চাবুক মারা হয় এবং আরো কয়েকজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 
এর ফলে সার! মিশরে উত্তেকনার ঢেউ বয়ে গেল, জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্রগুলিতে ত্রিটিশ সরকারকে প্রবলভাবে আক্রমণ কর! হ'ল। 

ক্রেমাবের আমলে এই আন্দোলন সত্বেও ত্রিটিশনীতি অবিচলিত 
থাকে । শেখ মহুম্মল মাবতুরের প্রভাবাধীন সংস্কারপন্থীদল হি ন্রব-আল- 
উন্ম1 ব্রিটিশ সরকারের উৎসাহ লাভ করে। স্যার এলডন গষ্টের সময়ে 
আংশিক ভাবে স্বায়ন্রশ।সন প্রবর্তনের এক চেষ্ট! ব্যর্থ হয়। ১৯৯৯ 
সালে সংবাদপত্ত্রর স্বাধীনত! হরণ করা হ'ল। ছাত্র আন্দোলন দমন 
করবার জন্য আল-াজ্রহার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ক'রে দেওয়। হ'ল । ১৯১০ 
সালে ভ্রাতীয়তালাদী আাততায়ীর হাতে ভ্রিটিশান্ছরাগী কপটিয় প্রধান- 
মন্ত্রী বিটক্রোস হালি নিহত হ'ন। লর্ড কিচেনার আবার পুরোনো 
নীতিতে ফিরে যান । তিনি একদিকে আম্মার বাধের সংস্কার ক'রে 
জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করেন ও ক্ষুদ্র ভূস্বানীদের স্বহরস্ষার জন্য ফেডাল 
আইন পাশ করেন; অন্য দিকে চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন 
দমন করেন। ১৯১৩ সালে প্রথন সাধারণ নিব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 
নিব্বাচনের ফলে গঠিত পরিষদের অবশ্য আইন-প্রণয়লের ক্ষমত। ছিল 
না। নির্বর্বাচনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফল হ’ল জগলুল পাশার জাতীয় 
আন্দোলনের পুরোতাগে স্থানলাভ। 

ক্রোমারের আমলে অগলুল শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন । 
থেদিভ দ্বিতীয় আব্বাসের ( ১৮৯২-১৯১৪ ) সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় তিনি 
মস্ত্রিত্ব ত্যাগ ক'রে জাতীয়তা আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। 
১৯১৩ সালে তিনি আইন-সভার সহুসভাপতিপদে নির্বাচিত হু'ন । ১৯১৪ 
সালে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সুর হওয়ায় এবং মিশর মিত্রপাক্ষে 
যোগ দেওয়ায় আইন সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ বৎসর ২রা নভেম্বর 


মিশরে সামরিক আইন আরী হ'ল। 
€ আগামী বারে সমাপ্য ) 


কয়েকটি সংবাদ 
ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের চতুৰ্দ্দশ অধিবেশন 


গত ২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৫১) জয়পুরে ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসের চতুদ্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে 
সভাপতিতহ করেন ভারতবর্ষের প্রবীণতম এঁতিহালিক নহারাট্টীয় পণ্ডিত 
গোবিন্দ সখথারাম সরদেশাই । বিভিন্ন শাখার সভাপতি দ্র করেন যথাক্রমে 
ডক্টরস উপেক্্রনাথ ঘোষাল ( প্রাচীন যুগ), ডক্টর টি. ভি. মহালিঙ্গম্‌ 
( পরবর্তী হিন্দু যুগ ), উট জি, এইচ. খারে (তুর্ক আফগান যুগ ), ডক্টর 
হরিরাম গুপ্ত ( মুঘল যুগ) ও ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (আধুনিক যুগ )। 

সাধারণ সভাপতি তার অভিভাষনে রাজপুতান।, নালন, বুন্দেলখথণ্ড, 
দোয়াব প্রভৃতি উল্তর ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে যে প্রচুর শাবাব্নহৃত 
এরতিহালিক উপাদান ছড়ান আছে তার উল্লেখ করেন এবং এই উপাদান 
নিয়ে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিশেষত: 
জয়পুর মহাফেদ্বানায় আওরঙক্ষজেবের রাতের তৃতীয় বর্ষ থেকে সুরু 
করে যে মূল্যবান চিঠিপত্র, সংবাদ-লার ও দলিল রয়েছে তা গবেষকের 
ব্যবহারোপযোগী করে তোলার ভার গ্রহণ করতে তিনি ব্াজস্থান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে অনুরোধ জানান । সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যের কোলাপুর, বরোদা, 
মিরাজ প্রভৃতি রাজের এতিহাসিক দলিলপত্র যেমন বোম্বাই ম্হাফেজ- 
খানায় আন! হয়েছে, উত্তর ভারতের দেশীয় রাজ্াগুলির কাগজপ্‌ত্রও 
সেই ভাবে কেন্দীকরণ প্রয়োজন বলে তিনি সত প্রকাশ করেন। এ 
ছাড়া, মূত্র, অনুশাসন, দানপত্র প্রভৃতি অন্ঠান্ত এতিহাসিক উপাদান 
অনুসন্ধান এবং অপ্রকাশিত দলিলপত্র ধারাবাহিকভাবে সুদ্রণ ও অনুবাদের 
প্রয়োজনীয়তার প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ইতিহাস কংগ্রেসের 
সাম্প্রতিক কর্তব্যের আলে।চন! প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কয়েক খণ্ডে 
ভারতীয় ইতিহাস রচন! ও প্রকাশের জন্য ইতিহাস কংগ্রেস যে 
সম্পাদন! বিভাগ নিয়োগ করেছেন, তার কাছ থেকে ভারতীয় ইতিহাসের 
ক্ষেত্রে যে কোনও গবেষক যেন প্রমোজ্রনীয় সংবাদ এবং সাহায্য পেতে 
পারে: ত! ছাড়া, এই বিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে গবেষকরা কি কি বিভিন্ন 
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বিষয়ে কাজ করেছেন তার তালিকা প্রকাশিত হওয়। উচিত । পরিশেষে 
তিনি এঁতিহাসিক গবেষ্ণ। ও স্কুল-কলেজে পাঠা বইয়ের মধো এ দেশে 
যে সম্পর্কহীনতা দেখা যায় তার প্রতি দৃষ্টি আকধণ করে নবলক্ষ 
এতিহাসিক জ্ঞান যাতে ছাত্র তথ! জনসাধারণের কাছে পৌছায় তার 
জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের উপদেশ দেন। | 

প্রাচীন যুগ পাখার সভাপতি ভক্টণুর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ভার 
অভিভাষণে প্রধানতঃ বেদ-পরবর্ত্তী ও প্রাক-মৌর্ধ্য যুগে রাষ্ট্র-জী বনের 
বিবর্তন বিষয়ে আলোচন। করেন । তুর্ক-আফগান যুগ শাখার সভাপতি 
জ্বুক্ত খারে এই যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা 
ও উপায় লিঙ্ছেশ করেন । ভার অভিভাষণে এই ইতিহাস রচনার জল্য 
প্রয়োজনীয় উপাদান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! ছিল । ডক্টর হরিরাম 
গুপ্ত মুঘল যুগের সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
তৎকালীন সমান্র-দ্রীবনের সংক্ষিপ্ত বণনা দেন। আধুনিক যুগ শাখার 
সভাপতি ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস রচন! প্রণালীর 
ক্রেমবিবর্তন পৰ্য্যালোচনা! করেন ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এই রচনা প্রণালীতে যে পরিবর্তন 
দেখ! দেয়, তার উল্লেখ করেন। গত দশবারে। বছরে শ্রিটিশ যুগের 
ইতিহাাস-ক্ষেত্রে য। কাজ হয়েছে তার আলোচন! করে শাসন ব্যবস্থ। 
ও অর্থনৈতিক জীবনের অলিখিত ইতিহাসের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। বিশেষতঃ সামরিক ইতভিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি 
উল্লেখ করেন। 

গত বছরের মত এ বারেও প্রথম ও পঞ্চম শাখায়ই প্রবন্ধের সংখ্য। 
বেশী ছিল। কয়েক বছর ধরে মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় যে ভাটা 
পড়েছে, ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত প্রবন্ধ থেকেও তারই নির্দেশ পাওয়া 
বায । দ্বিতীয় কথা, প্রতিবারেই কিছু প্রবন্ধ ইতিহাস কংগ্রেসে পড়া 
হয়, হার প্রকৃত স্থান মাসিক পত্রিকার হাস্ত-কৌতুক বিভাগে । আশা 
করি ভবিষ্যাতে এই রীতির পরিবর্ধন হবে । 

আগামী বতসর গোয়ালিয়রে ইতিহাল কংগ্রেসের অধিবেশন হবে 
স্থির ছয় । গোয়লিয়র অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে আচাব্য যহুনাথ 
সরকার মহাশয়কে অনুরোধ জানান হয়েছে । এই বৎসর (১৯৫২) 


কম্েকটি সংবাদ ১৪৭ 


ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ডক্টর অলিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে কর্শ্ম- 
সচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন । 


ভারতীয় এতিহালিক নজীর পরিষদের অ বিংশতিতম অধিবেশন 


গত ২৬শে-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫১, ভ্রয়পুরে ভারতীয় এতিহাসিক 
নজীর পরিষদের অষ্টবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের 
সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী আজাদের অন্থপস্থিতিতে তার হিন্দী অভিভাষণের 
ইংরাজী অনুবাদ অধিবেশনে পঠিত হয়। 

সভাপতির অভিভাষণে জাতখয় মহাফেজখালার নবলশল্ধ সংগ্রহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল । সম্প্রতি বুন্দেলখণ্ড (১৮০৪ থেকে), মধ্য ভারত 
€ ১৮৬১ থেকে ) ও পশ্চিহভারত কাথিয়াবাড় একজন এবং পাঞ্জাব 
দেশীয় রাজ্য, হায়দ্রাবাদ ও বরোদ! রেসিডেম্পীর কাগজপত্র মহাফেজ- 
খানার সংগ্রহের অষ্ভতু ক্ত হয়েছে! রেলিডেন্সদীগুলি থেকে সংগৃহীত 
কাগজপকের মোট সংখ) ২,২৫,৬০০ ফাইল এবং ৩৯ খণ্ড । এ 
ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন জায়গ! থেকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নিয়লিখিত 
দলিলপত্রের প্রতিলিপি আল হয়েছে £ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে র 4১974501০05] 
Manuscribts  শ্রীধক পর্যায়ের কাগজপত্র, জন রাইল্যাগুল 
লাইব্রেরীর ৪৬,০০০ প্ৃষ্ভ। হস্তলিপি, ওয়েলস জাতীয় গ্রন্থাগারের 
৪০০০ পৃষ্ঠ হস্তলিপি, ওলন্দাজ্ সরকারী মহাফেন্রধানার ১,২*,*০০ 
পৃষ্ঠা হস্তলিপি, 517৩-5চ-0755 মহাফেজ খালার ৪০০০ পৃষ্ঠা হস্তলিপি 
এবং প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারের ৩০০০ পৃষ্ঠা হস্তলিপি। ব্রিটিশ 
মিউজিয়াম থেকে সংগৃহীত প্রতিলিপির মধ্যে ভারতবর্ষে পর্ত, বীজ 
উপনিবেশ বিষয়ক কাগজপত্র (১৪৯৭ থেকে), ওয়ারেন তে ষ্টিংস, ম্যাকার্টনী 
ওফ্রেলসলী ও ক্লাইভের কাগজপত্র এবং সতের শতকে ওলম্নাজ ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া! ফাসা ফরমান ও সনদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এ ছাড়! লণ্ডন Public Record Office, প্যারিসের আতীয় মহাফেজ- 
খান! এবং Earl of Powis ও Lt. Col. Malet-এর ব্যক্তিগত 
শ্রহের কাগজপত্র থেকে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের 
চেষ্টা চলছে । 

এবছর মহাফেজখানার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ Public 
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Departinent (১৭৬১-১৮১৫), জরীপ বিভাগ (১৮৬৫-৭৩), সম্থলপুর 
(১৮৪৯-৫৯), Bengal Original Political Cousultations (১৮৩১- 
5৩) এবং মধ্য ভারত এজেম্পীর (১৮১৮-৫৭) কাগজপত্রের তালিকা প্রস্তুত 
করা। অধুনালুগ্ড ‘বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ'-এর দলিলপত্রের 
নির্ঘণ্ট তৈরীর কাজ অগ্রসর হচ্ছে এবং এই পর্যায়ের প্রথম খণ্ড €(১৭৫৬- 
৬৬) প্রন্যত হয়েছে। 

এই বতসরে মহাফেজখানা থেকে প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য ০2916519597 of Persian Correspondence-এর নবম খণ্ড 
(১৭৯০-৯১) । দলিলপত্র সম্পাদনার কাজও কিছুটা অগ্রসর হয়েছে । 
এ দাড়! গঙ্গানাথ ঝা গবেষণ। প্রতিষ্ঠানের সাহচর্খ্যে ১৭৭৮-১৮৫৭ সনের 
সংস্কৃত দলিলপত্রলমূহ সম্পাদিত হয়েছে। অন্যান্য পণ্ডিতনগুলী, 
বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা পবিধদের সাহায্যে কিছু কিছু মূল্যবান 
এঁতিহালিক উপাদান সম্পাদনার ব্যবস্থা হচ্ছে--শিক্ষামন্ত্রীর অভিভাবণে 
তারও উল্লেখ ছিল । 


ভারতায় যুক্রাতত্র পরিষদের জয়পুর অধিবেশন 


বিগত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৫১) ছিপ্রহর ছুই ঘটিকায় জয়পুরে নিখিল 
ভারত মুদ্রাতত্ব পরিষদের চত্বারিংশস্তম অধিবেশন মুষ্ঠিত হয়েছে। 
এবারকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নাগপুর বিশ্ববিষ্ঞালয়ের প্রাক্তন 
অধ্যাপক নহানহোপাধ্যায় ভি. ভি. মিরাশী । সভাপতি তার সুচিন্তিত 
আভিভাবণে প্রাচীন ভারতবর্ধের সাতবাহন বংশীয় নৃপতিবুন্দের মুদ্রা- 
সম্পকিত নানা সমস্যার আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে সমাধানের 
ইঙ্গিত দেবার ও ভবিয্যৎ গবেষণার পথ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেন । 
সাতবাহন-মুদ্রাতব বিষয়ে অধ্যাপক মিরাশী দীর্কাপ গবেষণায় রত 
আছেন । সুতরাং ভার আলোচন! স্বভাবতঃই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল । 
সাতবাহন বংশের শল্জ্ঞাত ইতিহাসের কয়েকটি স্থানে তার সন্ধানী দৃষ্টি 
যে নুতন সালোকপাত করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সাত- 
বাহুনগণের আদি বাসন্থযন, এই বংশের নৃপতিগণের আন্ুপৃরিবকতা, 
তাদের রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু অন্ঞাতপুর্র তথ্য তার 
অন্ডিভাষণ থেকে পাওয়া! গেল । পৌরাণিক তাপিকায় অন্ল্িথিত 
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সাতবাহন বংশীয় দু'এক জন রাজ।র অস্তিত্বের প্রমাণও তিনি মুদ্রাতাঝ্বিক 
সাক্ষোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাস্ছাড়। “গাথা সপ্তশতী”র 
রচয়িতা কিংবদস্তীতে বিখ্যাত সাতবাহন বংশীয় রাজা হালের অন্ততঃ 
একটি মূদ্।৷ তিনি আবিস্কার করেছেন বলে দাবী করেন। তার 
অভিভ।বণ সমাপ্ত হওয়ার পরে তিনি আলোচিত কতগুলি মুদ্রার চিত্র 
সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেখান । সভাপতির বক্তৃতার পর সভায় কয়েকটি 
প্রবন্ধ পঠিত হয়। এঞ্লির মধ্যে প্রাচীন যৌধেয় উপল্গাতির যুদ্রাতব 
সম্পর্কিত একটি সমস্যার উপর ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি 
বিশেষ উল্লেখযোগা । রানপ্যপ্ত নামক ভ্রনৈক নৃপতির তাম্রমুদ্র। সম্পর্কে 
একটি প্রবন্ধ ছিল । এই রামগুপ্ত কিংবদস্তীখ্যাত গুপ্তসম্রাট রামঞ্গ্ত 
কিনা তাই নিয়ে সভায় কিঞ্চিং আলোচন। হয়, কিস্থ হই রামপ্তন্তের 
অভিন্নন্ব সম্পর্কে প্রনাশাভাব বলেই সকলে সিদ্ধান্ত করেন। মহারাজ 
শিবাজীর তথাকথিত ম্বর্ণসুত্রা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় । এ 
সংক্রান্ত সালোচনায় যোগ দেন শ্রীযুক্ত আর. জি. গিয়ানী এবং ডাঃ 
পি. এন. যোশী । উল্লেখ করবার বিষয় যে ভারতীয় মধ্যযুগের মুদ্রাতব 
বিষয়ক প্রবন্ধ ছিল মাত্র এই একটি । 


ভারতীয় সংগ্রহালয়-পরিষদ 


১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সব্বপ্রথম সংগ্রহালয় স্থাপিত হয়ু। 
লগুনের বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ মিউজিয়ম ১৭৫৬ খ্রষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
এই বৎসরের পর ইংলণ্ডে কত সংগ্রহালয় স্থাপিত হল; কিন্তু ১৯৩৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মাত্র ১০৫টি সংগ্রহালয় স্থাপিত হয়। এর 
ছার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে ভারতবর্ষে সংগ্রহালয়ের বৃদ্ধি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । এই বিষম আলোচন! করবার আন্য সাত বৎসর পূর্ব্বে 
ভারতীয় সংগ্রহালয়-পরিষদ € Museums Association of India ) 
স্থাপিত হয়েছে । ভারতীয় ইতিহাস-পরিষদের সঙ্গে ভারতীয় সংখ্রহালনপ 
পরিষদের বাধিক অধিবেশন হয়। এ বৎসর ভারতীয় সংগ্রহালয়- 
পরিষদের অধিবেশন ক্বয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৯শে ডিসেম্বর 
প্রথম অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুগলকিশোর 
চতুর্বেদী এই পরিষদের সত্যন্বন্দকে অভিনন্দন করেন । পরিষদের 

১০ 


১৫০ ইতিহাস 


সমাপতি ড্র শ্রীনিরহ্গন প্রসঙ্গ চক্রবর্ত্তী একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। 
লণ্ডন বিশ্ববি়ালয়ের ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপক ডক্টর কডরিংটন 
সংগ্রহালদ় সম্বন্ধে একটি মলোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরদিন প্রবন্ধ 
পঠিত হয়। ডক্টর শ্ররচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত “On the use of labels in 
Indian museums of art and archaeology” নানক একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। বরোদ। সংগ্রহালয় ও চিত্রশালার সহকারী অধ্যক্ষ 
জ্ীদেবকর ভারতীয় বিশ্ববিভালয়রে সংশ্রহালয়তব সম্বন্ধে পঠন ও পাঠনের 
বাবস্থার জ্রম্ব একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। ইহ! সর্বসম্মতিক্রমে 
পৃহীত হয়। তারপর আগামী বৎসরের কার্ধ্যনিবাহক সমিতি 
গঠিত হয়। 

ভারতীয় সংগ্রহালম-পরিষদ যে সব কাজ করেছেন ত!’ প্রশংসনীয় । 
সাত বংসর হল Jourual of Indian Museums নামক একটি 
চমৎকার বাধিক পত্রিক। এই পরিষদ প্রকাশ করছেন। এতে অনেক 
মূল্যবান প্রবন্ধ ও ভারতীয় সংগ্রহালয়গুলির বিবরণ বের হয়। এ ছাড়! 
এই পরিষদ “Te Patolu of Gujarat” নামক একটি পুন্তিক! প্রকাশ 
করেছেন। আমর! এই পরিষদের সাফল্য কমন! করি। 


ললিতকলা-বিবয়ক পরিভাষা 
( পুর্ববান বৃত্তি ) 


চাকু চজ্রে 


i“ 
Halt-hall-অৰ্দ্শাল। 
Halt-relicl(—fea ts 
Hiall-শাল। 

Hall, A smatl—্ষুদ্ৰশা'ল। 

Hall, Attached—-অলঙ্কারমও্প 

Fall, Centiral-গভগৃহ 

Hal] for coronation-অভিযৈক- 
মণ্ডপ 

Hall for ৫117)11)1ত- ভোজনসও্প 

Hall for festival—-উৎলসবমণ্ুপ 

Hall of aucdience—tপস্থলভূমি 

Hall, Open—মeপ 

Halo-প্রতামণ্ডল 

Hall, Upper—r্ধশাল।! 

Hammock—দেোল। 

(Hand) held sideways— 
ব্যাব্বত্ত 

(Hand) held with palm for- 
ward—পরিরৃত্ত 

Hand in pose of offering 
refugce—অভয়হ স্ত 

Hand, Its palm=—হস্sাশ্র 


Handle of (a door)—— কপি- 
শীস্ক 


71920ঃ-স্ভবন 


দাশওগু 


Having shape of outside 
pavilion—অভিমণ্ডপ 

Head—-শির 

Head-cear—-করণড 

Flead-ornamcnt—cকশ ভূষণ 

Hcel-পাধ্ 

Hciglit-উতলেপ 

Fleight of a 50011)11০- প্রমাণ 

11)0188 of component mem- 
bers of a 
structure, Comparative— 


তালমান 


Height of component mem- 


sculptural 


bers of an architectural 
structure, Comparative— 
গণ্য মান 
Helix—আব্্ডিতাকারস্কুষ! 
HermitaEe— আশ্রম 
High-vay}-রাক্রপথ 
Hill-fort—গিরিহর্গ 
Hollow-ফকাপ। 
Horizontal— 1 
Horizontal rod of a balance 
_ তুলাদণ্ 
Horse-stable— অ ্বলাল!1 
House, Small—্ষত্রগৃহু 


১৫২ 
1705)50-19881101।--গ্হকারক 


Housc, Ditnension and situa- 
£)01)--গৃহমানস্থানবিম্ঞাস 
House for 7551--বিআমাগার 
House, Its foundation—গৃহ 

House, Its rool—ttn 

House, [.০11১__-অট্টালিক। 

Housce-top—গৃহ কুট 

(House) with tour salas—— 
চতুঃশাল! 

Hut—কুটীর 

175723011)781--ছ দশ 

1157১95151- শুস্তোপ নর শ্ষিত 


| 
10101, Movable- জঙ্র মানত 


Idol for temporary 05--- 
কণিকাবর 

Imagc— প্রতিমা! 

Image {or [১7০58551011 -উতৎসব- 
বিগ্রহ 

Image, Halt ০ প্রতিমাঞ্ধ 

Image, Its ৮৪৩০ পিশী 

Image, Its pedestial—পীঠ 

Image-maker—পaতিমাকার 

Image-worship—পurt 

100০5 সতশীধ 

In circular motion (position) 
-_মণ্ডল 

Increasc—ব্দ্ধি 


ইতিহাস 


‘Indo-Aryan ‘ (archrtec- 
tUurc)-_নাগর 

Inner room shapcd like a 
[০131798117--শিবিকাগর্ড 

Inside red flesh in thc near 
(nosc-end) corners of 
€৮০--কবুবীতর 

Intercotumnation—অন্তরাল 

Inticrior—wঅভ/স স্তর 

Interspace, Its measurement 
-_উপ্‌সন 

Ionic— আইওনীয় স্থাপত্যরীতি 


J 
Jar, হ€501৮21--মঙ্গ লকলস 
কচ হন 
1৫৮01-110১০- রজগ্রহ 
117061%- লন্দ্যাবত্ 
Joint—সদ্ধি 


KK 
K€yY-hole-তালছিদৰ 
Kichen-পচ6নালয় 
Knotted band or 

which encircles purna- 
kumbha which torms 
base or capital of column 


বৃত্ৰ নিপ্য 


| 
Lamp‘bost—দীপদণ 


ribbon 


ললিতকল!-বিষয় ক পল্িভাঘ1 


Lamp-post, ৬1০১%1১16--চলদীপ- 
লও 


Lancct-arch— স্থস্াগ্রতভোরণ 

‘Lancet impression—sবনt 

Lateral ends of mouth—=কণী 

Laterite—প te 

Laugh-cxcitinE—হাস্যাত্রেক 

Laying (০87১6151501) গর্ভচ্যা স 

Leal of ihe car—কৰ্ণলত। 

Leaves (of a door)—-কবাট 

Length—tলখy 

Lengih, Its unii—মানাঙ্গুল 

Length of a2 sculpturc-— 
আ'য়াস 

Litc, Its movemcent—CEতনl 

Lightning—বিহ্যৰৎ্লত।1 

Limbs of painting, Six— 
বড় 

Limb, Subordinate— উপৰ 

Limb, Main—অঙ্ক 

Limbs, Their detfects—w»- 
দূয্ণ 

Limit—অস্তিম 

[2৩ সেখ 

Line by hip or buttocks— 
কটিস্ু্র 

Line in 1786065707- গর্ভস্বক 

Line in হাঃ।0101৩-গর্ভ স্তর 

Linc of eyes-অশ্ষিলুত্র 

Lin৷e!-ছারপিণ্ডী 


১৫৩ 


Lion, Great—মহালিংছ 

Lip, Lower—ধর 

Lip, [011১07--উত্তানো ষ্ঠ 

Listcl—-ন্ত্রর 

Litter— তোল! 

Lying-in-charmnbcr-গভাগার 

‘Lyrical’ (painting)—বৈলিক 

Lotus.-scat— পদ্মাসন 

Lowecrimost 
11775৭- ব্রহ্ম গীঠ 


portion of a 


M 
Male and I[cmatle couple— 
মিথুন 
Man, His palm—পুরুষাক্গুলি 
Mandapa of a temple be- 


tween arddha-mandapa 
and shrine, Second— 


অস্তরাল 


Mark made on forehead and 
between eyc-brows—তিলক 


Mark on breast of Vishnu— 
শ্ৰীবৎস 

Mark, mystic, 38 kinds of— 
অষ্টত্ৰিংশংকলা 

Maএs০nry}-শিলাকৰ্শ্ম 

Mast of stiipa—যপ্ৈ 

Material for building— ইক 


Measure (in general); but 
In iconometry, width- 
measurcmcent— বিস্তার 


১৫৪ 


Measurc, Sculptural—দশতাশ 
Measure along chest of body 
from tip of medius otf 
some ot 
both arms 


are fully out-stretched— 


one hand (0 


others when 


ব্যাল 

Measurement by exterior of 
struciiuirc—-মনমান 

Measurement by interior of 
517580180-- অঘথনমান 

Mcasuremcnt in accordance 
with which the ৯৮০1৩ 
body is 7 (17005 the face 
inclusive of ihe head— 
সগ্ততাল 

Measurement of about 34 of 
an inch—অন্দুল 

Measurement of breadth— 
প্রমাণ 

Measurcment of 
ference or periphery— 


পরিণাহ 


Measurement of height or 


CITrcum- 


length— মান 
Measurement 06 widtih-— 
বিস্তার 
Measurement, Propor- 


tional—ভাগমান 


₹তিছাস 


৯৫5188০1716 1870, 
88071216-- প্রমাণ 


Propor- 


Measuremcnt, sculptural, in 
accordance with which’ 
the whole length of an 
Image is 9 times the 

height of the {acc which 

is generally 12 angulas 

(9 inches): 

1s divided into ০9১ 12 

108 equal parts which 

are proportionately dis- 


diftcrent 


01385 Icngth 


tributed ০৮০ 

l॥7১5--নবতাল 
Measuring unit— মাত 
Member atitachcd to a struc- 


turc, Supcerilluous— অপোহ 


Meul-worker—ক্্কার 
Mce772nine— দেডতল! 
Mixed (painting)—সমিশ্র 
Mode (rasa), Embodiment 
of (in painting)— লাবপ]- 
যোজন 
Modelling বর্তন। 
Modihcation— বিকুতি 
Monastery— সভ্য রাম 
Monastery, Buddhist—-বিহার 
Monastery, ১5৮1) গুকছার 
Monk's ৬+78--চংক্রম 


ললিতকঙ1 বিষয়ক পরিভাষ। ১৫৫ 


Monolithic pillar— ops 

Monument— uate ক! 

Monument, Buddhist— সপ 

. Mode in painting, Expres- 
sion of (with rcference 
to theory of Tasa)— ভাব 

১৯1০০৪1০-_ উপল চিত্র 

[১1০50৮৩-. সসজিপ 

‘Moving’ (Pposition}— চলিত 


IN 


Nail কীল 

Nasal septum or nasal bridge 
" _নাসাবংশ 

Neck— ্ৰীব! 

Nccklace— হার 

Niche— প্রতিমাস্থান 


Niche in wall consisting otf 
a vase, a pilastcr and a 
little [১৮৪11077- কুম্তপত্রর 

Niche in wall which gene- 
rally contains a statue 
and sometimes serves 
as a decoration— গোপপলনর 

Nimbus— ছটামুকুট 

‘Northern’ (mainly north of 
the Vindhya) architec- 
tUTE— নাগর 

Nose নালিক।! 

Nose at 105 ০৩5০--লাস। 

Nose, Its strinE€— লাসাহ্ু 

Nose, Small— অলুনাসিক 

Noseless— অনাস 


Nostrils— নাসিকাপুট 


স্বজশীল্কা সত্তিল্াল স্পাল্লিহ্য ডল 


বড় ছুঃখ কনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিঘ্বাছিলেন, “ধে জাত পূর্ব্ম মাহাস্মোর 
এ্তিহালিক স্মৃতি থাকে, তাহা! মাহাস্ম্যরক্ষার চেষ্ট। পা, ছারাইলে পুন:প্রাপ্তিয় 
চেষ্টা কনে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চাছ--হাছছ! বাঙ্গালীর এতিহালিক 

বে সকল জাতি ভাগাবাল তাহারা ইতিহাসের মধ্য দিঘাই স্বন্তশু উপলব্ধি বরে 
ও বিভিন্ন দেশ-কাল চট্টতে বিচিত্র বহলধাতা আহরণ করিয়া আপনার স্তি- 
প্রতিভাকে নিরস্যর সন্ভীবিজ কবে । বাক্রিয় সঙ্গে বাক্তিয, জাতির লক্ষে আতিয, 
ভাতার সঙ্গে লভাতার মিলল ও মৈত্রী সাধনা ইতিহাসের মধা দিয়াই লম্প্ধ হত । 
দূর্তাগাক্রনে আমাদের দেশে তাচ! হয় নাই । 

বাক্িগতত সংস্থাত, জাতিগত শ্বাথ ও ডাবগত আবেগের উর্দ্ধে উঠি! তপস্বীর শ্রন্ধ। 
ও শৈর্ধ্য লই] টতিহাসের তথা অচুসন্ধান করা? নিরপেক্ষ, নির্শ্বোছ ও অথণ্ড দৃষ্টির 
আলোকে এ তথা পরীক্ষ। করা; মাতৃভাষার যাধাযমে লেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত 
তথ্যকে জনসাধারণের অস্থবে প্রতিষ্ঠিত কর!-_এই ডিনটি উদ্দেশ্য লন] আচার্ধ। 
হ্রহদুলাথ সরকার মহা! পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরিষদ স্থাপিত চট্টচাছে । এই 
লশ্রিতদ বাংলা ভাষার মাধমে এতিছালিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বচনা, এভিহাপসিক লতা প্রচাষ 
এবং একিহাসিক স্মন্্। সম্বন্ধে আলোচনার বাবস্থ! করিয়া শুলসাধারণের মনে ইতিহাস 
বিষছে অন্ুবাগ সঞ্চার প্রয়াসী হইবে । এতভত্খাতীত এই পরিছদ এতিহাসিক গবেবণীর 
উৎলাহ জ্ঞোগাটবে এবং সার্থক গবেষণ! মাতডাষাত্র মাদামে প্রচার করিতে হতুবাল 
হইবে । সমাজেন সকল শুবে যাহাতে এতিহালিক সচেতনত। জাগ্রত হয় তাহাত বশ্য 


এই পরিঘচ লর্বধবিধ উপাপ্রে চেষ্টিত হুইবে। 
পনি এবং ইহান মুপপত্র 'ইতিহাল’' পত্রিক! জাতিদর্শ-সম্স্রদায় নির্বিশেষে 


ংলাভাষাভাষী লর্বল/ধারণের ছচ্চ উন্মুক্ত থাকিবে। আলে।চনা, গবেষণা ব। 
বচল। কোন বিশেধ দেশ, লভ্যত! বা কালের গণ্ডিতে আবক্ধ রচিবে ন/। কোন 
বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন বা দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন পরিযদ ও পত্রিকার উদ্দেশ্য-বহিক$ত। 

পে মহান্‌ ব্রত উদযাপনের ভার আমন্না লইয়াছি তাহ! সাধারণের অর্থ, সামর্থ্য ও 
উৎলাছ বাতীত লম্পাঙ্গিত হইতে পারে- না । মাতৃভাঘা এবং ইতিহাসের প্রতি 
ধাহাদের অচ্বাগ আছে তাছাদের সকলকেই এই সমবেত সাধনাঘ যথাসাধ্য যোগ 
দিতে আহ্বান করা হইতেছে । যদি উদ্দেশ্য শুদ্ধ এবং সাধন! আস্তবিক হয় তবে এই 
গ্রছ্াস বার্থ হইবে ল!। 

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সভ্যগশের বাধিক চাদ! ১ দশ টাকা মাড্র। 
ইতিহালামুযাগী যে-কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পাবেন । সভ্যগণ পত্তিকা বিনামুল্যে 
পাইবেন । হীহারা পর্ষদের সভ্য লহেন তাহাদের পক্ষে পত্রিকার বাধিক মুল্য 
€ পাচ টাকা মাত্র । ক্ল, কলেজ, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাধিক 
৫. পাচ টাকা দিশ৷ পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারে। 

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র প্রভৃতি পহ্িহঙ্গের কার্ধ্যালয়ে (২, কলেজ ক্কষোদ্রায়, 
কলিকাতা ১২ ) ক্দসচিবের লাশে প্রেত্বিতবা । 


২, কলেএ স্বোদার, ভীরিমেশচজ্ঞ মজুদন্রার ( সভাপতি ) 
কলিকাতা-১২ ভঅনিলচন্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কর্শ্মসচিব ) 
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সতের শতকে বাঙালী মুসলমান 


( 5হলম্দাজ পযাটক গোতিয়ে মউটেনেন বর্ণন৷ ) 
শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী 


[ ওলন্দাক্ত পয্যটক গোতিয়ে দ্মউটেনের ( Gautier Schouten ) ভারতবর্ষ ও 
দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াম ভ্রমণব্ৃতান্ত ইউরোপে সুপরিচিত ছলেও এদেশের ইতিছাসবিদ্দের 
কাছে প্রায় অদ্ঞাত বছ্ে গেছে । তার কারণ লন্বতঃ এই যে ভাব্তীম্ব ইতিহাল- 
গবেষণায় এই অ্রমণ-বুশ্তাস্থটি বিশেষ ব্যবহৃত হয় নি। বাংলাদেশের বিশ্বত বর্ণ! 
এই জ্রঘণকা[(হনীন্ একটি বিশেষ মূল্যবান আংশ। গোত্রে 'ধউটেনের ভ্রমণকাল 
১৬৫৮ খেকে ১৬৬৫ ব্বষ্টান । ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লেন্টেন্বর বাসের গোড়ায় তিনি 
প্রথমবার বাংল। দেশের উদ্দেশ্যে বাটাভিয়া থেকে রওনা হন । এবর কিন্তু ভাত 
বাংলাদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পবিচদ্ হছ নি । নান! কারণে এ ঘাত্র। তকে উড়িষ্তার 
পিপলি বন্দনে থেকে ৫ঘতে হুঘ (২*শে অক্টোবর, ১৬৬২--১৭ই ফেব্রুয়াহী, ১৬৩৩ ) 
পিপলি থাকবার লময় তিনি স্থানীর লোকেদের সঙ্গে বথাসম্কব ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন। 
লে যুগে বাংলা! ও উড়িষ্কার ( বিশেষত: মুললমানদের ) আচার-বাবহারে হতেও মিল 
থাকায়, পিপলির অভিজ্ঞতাও গোতিমে স্ৰউটনের বাংলা-বর্ণনার মূল্য বাড়িয়েছে । 
১৬৬৩ সনের এপ্রিল মাসে বাটাতিছ1? ফিতে গিয়ে স্থউটেন সে বছরই ২০শে 
লেপ্টেম্বর দ্ধিতীঘ্রবার বাংলাদেশ অভিমুখে সুওনা হন । এবার তাদের জাহাজ 
পিপলি বন্দরে এসে নঙ্রর ফেলে ১৬৬৪ সনের ১২৪ জাহুধারী । সেখান থেকে 
জলেশ্বর্ বহাছলগর হয়ে ভালা হুগলী পৌছান ॥ মার্চ মাসের মাঝামাঝি পধ্যস্ত 
হুগলীতে কাটিয়ে, স্খউটেন আবার বাটাডিঘ্রা ফিরে যান । 


১৫৮ ইতিহাস 


স্বউটেন তার বক্ষ বর্ণনাব গোৌবচল্লিক! করেছেন এই বলে,.--"বাগালীদের স্বচক্ষে 
দেখে, তাদের সম্বন্ধে ঘা লেখ। আছে তা লড়ে এবং তাদেহ বিহয় সাক্ষাৎ্ভাবে সেই 
দেশধালী এবং প্রতাক্ষদর্শাদের ললে কথা বলে যেজ্ঞান অঞ্জল করেছি, তার ভিত্বিতে 
এখন তাদের কথ! বলতে বাচ্ছি।” তার পিপলির অভিজ্ঞতা হিলাবে ধরলে 
ক্ঘউর্টেনের বাংলাদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচদ্ন মোট প্রাঘ ছয় মাল। লময়ের 
মাপকাঠিতে এই পরিচমকে হথেষ্ট বলা হায় ন! । কিন্ত তাহ প্রধর পর্থবেক্ষণ-শক্তি 
পরিচয়ের ম্বমতা অনেকট] পুবিছে দিছেছে। যোল-সতের শতকে এক মানবিক 
( Manrique ) ছাড়] সম্ভবতঃ অগ্য কোনও ইউরোপী্ লেখক বাংলাদেশের এত 
বিদ্বৃত বর্ণনা রেখে ধান লি। এই বিবন্বনীন্র ছু"একটি অংশ--যেমন বিডিছ হিন্দু 
সম্প্রদাছের বর্ননা ভ্রমপ্রমাদে ভন! । কিন্ত হুগলী ও পিলালি সহব, বাংলায় 
ওজ্ম্বাঞ্জ ছবীহনহ1ও1, হিন্দু ও সুস্ল্মালদের আচার-ব/ব্হার প্রভৃতিত্র বর্ণনায় বিশেষ 
কোনও ক্রটবিছাততি হয়েছে বলে মনে হন্ত ন!1। ম্ঘউটেনের আনু একটি লক্ষণীছ 
গুণ--লে যুগের অধিকাংশ ইউব্রোপীদ পধ্যটকের মত তিনি (বদেশীএ দীবন গোড়া 
খৃষ্ঠানের ধর্মান্ধ দৃষ্টি নিছে দেখেন লি । তাছাড়া বাংলাদেশে এলন্দাঞ্জদের উচ্ছ অল 
জীবনধাত্রাক্স তিনি কঠে।র লমালোচন! ফবেছেন | 

ব্ঘউটেনের ভ্রমণকাহিনী মূলে ডাচ-ভাঘায় লেখা । ১৭০৭ সনে আমষ্টার্ডাম 
সহরে এর একটি ফন্ালী অঙুধাদ দুই খণ্ডে প্রকাশিত ছণ্ড ; অঙ্গবাদকেত নাম নেই; 
প্রকাশকের নাম এতিয্েন হোছেন (5550155920৩ Roger )। শ্থউটেন-লিখিত 
বাঙালী মুলপনান সমাজেন থে বর্ণন।টি এখানে দেওম] হল তা' এই ফরাসী সংস্করণ 
পেকে অন্দিত ( ১৭ খণ্ড, পৃ ১৭১--২*৪ )। অপ্রয়োজনীম ব। রুচিবিরুদ্ধ বলে কিছু 
কিছু অংশ বাদ দেওয়া ছল । ] 


হিন্দুস্থানের বাদশা এবং নবাব-উজির সবাই ইসলাম ধর্শ্মে বিশ্বাসী । 
সুবাদার, ফৌন্রদার, স্থুবা এবং সহরের কোঁতয়াল-- এরাও প্রায় সকলেই 
সমুললদান । ফলে বাংলায় এবং অন্ন সমস্ত জায়গায় ব্যবস।-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত সব ব্যাপারের কর্থী। সুসলমানরাই । তার! নিজের ধর্শ্মের 
উচ্গাতির জন্য প্রচুর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। 

***আলির পুত্র হাসান ও হুসেনের--"সম্মানার্থে তারা নিজেদের প্রথ। 
অনুযায়ী কয়েকদিন উৎসব পালন করে ॥ তাদের বর্ধারন্তেও তার! খুব 
ঘটা করে উৎসব করে। তাদের বছর সুরু হয় মাচ” মাসের শুরু 
প্রতিপদে ; এবং লয়দিলব্যাগী এই উৎসব আমোদ-প্রমোদ ও নান! 
ব্যসলে কেটে যায় । 


সতের শতকে বাভালী মুসলমান ১৫৯ 


আর একটি মস্ত বড় উৎসব বাদশার জন্মদিন। এ উপলক্ষে দরবারে 
যথেচ্ছ খরচ কর! হম্প। ইত্রাহিনের কোরবাধী-শ্মরণে একটি উৎসব 
[ ইদ্‌-উল্‌-ফিতর্‌ বা বকৃরী ইদ্‌ } আছে । এই উৎসব জুন নাসে হয় 
এবং এ উপলক্ষে তার! [ ইত্রাহিমের পুত্র] ইসমনাইলের নান করে। 
এদিন অনেক বকরী জবেহ, কর! হয়, এবং জবেহ, হয়ে গেলে মুসলমানরা 
সেই মাংস খায়। তারপর তারা নাচগান এবং নানারকম খেল করে 
আমোদ করে। এদিন পারসিকর! একটি উটকে গোলাপ এবং অন্যান্য 
ফুল দিয়ে সাজিয়ে কোরবানী দেয় এবং এই কোরবানীর সনয় বিচিত্র 
অঙ্গভঙ্গী করে। 

আলির দুই পুত্রের দম্মানার্থে এক উৎসব আছে। ধর্শ্মের প্রেরণায় 
সপরিল্সনে করনগুল উপকূলে গিয়ে জুলাই মাসের কৃষ্ণা দশমীতে তার! 
হিন্দু ও বেলিয়।দের হাতে নিহত হন ।’ বাংলার মুসঙগনানর। এই দিনটি 
তাদের সম্মানার্থে উৎসর্গ করেছে । 


এই দিন তার! তাদের মৃত্যুর জন্য 
শোক প্রকাশ করে। 


এ উপলক্ষে তার! যা” করে, তা” অনেকট! রোমান ক্যাথলিকদের 
শোভাযাত্রা এবং সম্ভ-দিবসের [ 52int'5 Dএy ] ক্রিয়াকলাপের মত। 
তারা রাস্ত। দিয়ে দুটি কফিন [তাজিয়া] এবং তার সঙ্গে ধনুক, 
তলোয়ার, পাগড়ী এবং আরও আঅনেকরকম সাজ মিছিল করে বয়ে নিয়ে 
যায়। মুসলমানরা পায়ে হেটে [তাজিয়ার ] পিছন পিছন যায় এবং 
যার! সব চেয়ে বেশী ধার্শ্মিক তারা শোকসঙ্গীত [ মলিয়া ] করে। কেউ 
কেউ কফিনের চার পাশে নাচে আর লাফায়; কেউ নাঙ্গ। তলোয়ার 
ঘোরাতে থাকে ; কেউ প্রাণপণে চেঁচায় এবং ভীষণ হট্টগোল করে; 
কেউ ছুরি দিয়ে নিজের গ! হাত সুখ কোপায় অথবা ধারাল কিছু গায়ে 
বেধায় ; তাদের গাল বেয়ে জামাকাপড় রক্তে ভেসে যেতে দেখা যায়। 
এক একজন এমন খেপে যায় যে সন্দেহ হয় তারা নিজেদের এই হাল 
করবার উদ্দেশ্যে আফিং খেয়েছে । যে যত খেপে ওঠে তার সেই 
পরিমাণে ধার্মিক বলে নাম হয় ॥ এব্যাপারে যারা চরমে ওঠে, লোকে 
ধরে নেয় যে তাঁর! পীর | 


১ বল! বাতল, অজ্ঞাত করণে হংপাল-হংলন ও কারবালার হৃপছিচিত ক[ছিনী স্বটটেনের বর্ণনায় এই 
অভুত রূপ লিতেছে। 


১৬০ ইতিহাস 


সহরের প্রধান প্রধান সমস্ত জায়গায় এবং সব চেয়ে সুন্দর রাপ্ত।- 
কুলি দিয়ে এই মিছিলযায়। সন্ধ্যায় এই হই পীরের মৃত্যু স্মরণ করে 
অভিনয়ের ভ্রশ্য ময়দানের মাঝখানে খড়, কাগজ ব! হালক! আর কোনও 
বিলিষ দিয়ে মানুষের মৃত্তি বানিয়ে রাখা হয়।১ তার পর কয়েকজন, 
লোক এগুলি লক্ষ্য করে তীর ছু'ড়ে টুকরে! টু করে! করে 'ফেলে। এ 


সময় [ সমবেত সবাই ] খুব বাহবা দের । 
পারসিকর। ব্রথজানের সময়ে আলির স্মরণে উৎসব করে ।২ এটা 


তাদের উপবাসের (15270) সময় । পঁচিশে নভেম্বর তার! ভ্রাতৃত্বের 
উৎসব পালন করে। এইদিন তার! পরস্পরের সব দৌযক্রটি ক্ষম 
করে ।- 

বাংলার মসজিদগুলি খুব নীচু, কিন্ত উচু জমির উপর তৈরী বলে 
আর সব বাড়ীঘর থেকে উঁচু দেখায়। এগুলি পাথরৎ আর চুণ দিয়ে 
তৈরী; কিন্ত ত! ছাড়া আর যে সব মাঁল-মশল! থাকে তা" নিতাস্তই 
খেলো । মসজিদের ভিত চারকোণা থাকে আর ছাদ বেশীর ভাগ 
সমতল হয়। দেয়াল সাধারণতঃ মাত্র গজ হুই উঁচু হয়। বেশীর 
ভাগ মসজিদের ভিতর অনেক সুন্দর সুন্দর কোঠা, হলঘর এসব থাকে। 
সেখানে চোখে পড়ার মত আর থাকে পাথরে ঢাক! কবর এবং 
সর্ব্বোপরি ঝকঝকে সাদা দেআাল। 

প্রধান মসভ্রিদঞ্চলির সাধারণতঃ ত’একটি উঁচু মিনার থাকে । তবু 
বাংলালু এরকন দেখেছি মনে পড়ে না।'' রোজার সমম মুললমানর! 
ভিতরে বেজায় অন্ধকার বলে লন হাতে মসজিদে যায় এবং সেখানে 


ঢুকে নমাজ পড়ে! 





১ হুসেনের ছতা।কারী লীষার এবং তার প্রভু উপ্চানে-বংচ্টা় খলিফা ইরফ্িবে সুতি সূছর্রন 
উপলক্ষে তৈরী করার গ্লীতি এখনও চলতি অছে। স্বউটেনের কাশি! দেখে ববে ছয় তিন এগ লক্ষে 


হাসাম-ছদেনের হৃতি বলে তুল করেছেন।। 
ৰ রোজ ও টব গস্পর্কে স্ব্টটেনের এই দন্তব। ইসলাম ঘর্দ বিষয়ে তাজ বিভিগ্র ভুল ধারণার আছ একটি 


নিষর্শন । 
৩ লভধতঃ ইদের [হল মূসলযানণের পরস্পরকে আজিঙ্গদের প্রথা) দেখে শ্ঘটটেন এই দিস্ধান্তে 


পৌছেছেদ। 
এ শ্থউটেন লম্তবত: হুল করে পাত্রের করা লিখেছেন। 
ইটের কৈরী ছত বলেই জানা ঘায। 


কারণ বালেদেশের বেশী ভগ দসজিদ 


সতের শতকে বাঙালী মুসলনান ১৬১ 


কতক গুলি মসজিদের চারপাশে নদীর মত জলে ভক্তি বড় বড় নাল। 
থকে । যেখ।নে এরকম নাল। থাকে লা, লেখানে ঢুকতেই সামনে বড় 
বড় জলের পাত্র থাকে । ভিতরে যাওয়ার আগে সবাই সেখানে সুখ 
হাত-প1 ধুয়ে নেয়। মসজিদে কোনও মূত্তি, ছবি কি প্রতিন। থাকে না। 

প্রত্যেক সরে কতগুলি ছোট ছোট মসজিদ ছাড়! একট! বড় 
মসঞ্সিদ থাকে । এইটেই হচ্ছে প্রধান মসজিদ । শনিবার [ শুক্রবার? ] 
হপুরে খাওয়ার পর এবং পর্ববদিনে এখানে যেতে কারও বাধ হয় না। 
লোক জড় করবার জন্য ঘণ্টার বদলে একজল লোক মিনারের নাথায় 
দাড়িয়ে সুর্যের [ পশ্চিম ] দিকে মুখ করে খুব জোরে আওয়াজ করে। 

যাকের আসন থাকে পূব দিকে ; তিন চারটে সিড়ি বেয়ে তাতে 
উঠতে হয়) এদেশে ধর্্মযাজকদের নাম মোল! ; তারা এ আসনে 
গিয়ে লরাজ পড়ে, এবং কোরাণ থেকে কিছু পড়ে তা ব্যাখা করে 
শুলাম । এ প্রসঙ্গে তার! সব সময়ই মহম্মদ, আলি প্রভৃতি পীর- 
পয়গন্বরদের কেরাখতের কাহিনী অবতারণা করে । তাছাড়া আবুবকর, 
ওসমান এবং উমরের মত ভুল প্রমাণ করে সেগুলিকে ধশ্দড্রোহ বলে 
ব্যাখ) করতে ও তাদের বাধে না।, 

মসজিদের আয় খুব কম নিশ্চিত আয়ের মধ্যে এক মসজিদের 
চারপাশে যে সব বাড়ী থাকে তার বাবদ খাজনা; বাকীট। দান, উপহার 
ব। ধাশ্মিকদের দেওয়া সম্পত্তি থেকে আসে । আোল্লারা কোনও মাইনে 
পায় লা) শুধু লোকে ইচ্ছা করে হা দেয় তাই তাদের পাওনা। আর 
মসজিদের চার পাশে যে সব বাড়ী থাকে ভাতে তাদের সপরিবারে 
থাকবার জায়গ। দেওয়! হয়। তাছাড়া মক্তব মাডা।সা করে ছেলে- 
পিলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু আয় হয়। 

তাদের ভিতর কারও কারও [ ইসলামী ] ধর্শ্মতব্বে ও দর্শনে পণ্ডিত 
বলে নাম আছে। কেউ কেউ আবার খুব কৃচ্ছ, সাধন করে হ তারা 
সারাজীবন অবিবাহিত থাকে এবং মদ বা আর কোনও উত্তেজক জিনিষ 
খায় না। কেউ বা সংসার ছেড়ে নির্জ্জনে এক! এক! দিনরাত ধ্যান- 
ধারণায় কাটিয়ে দেয়। ফলে ধার্শ্মিকর! তাদের খুব আছ্ধা করে। 


১ গৌড়! সির এক আলিকে প্রকুত শি, হলে স্বীকার করে এহ: খর পূর্যযবৰী খলিঙ্কাদের এ 
পদের কশ্য!॥-অধিকাঠী বলে বর্ণন। করে। ন্উটেম সি! সম্প্রদ[ছের এই আতকে দপ্জদে!হনিবিবশেরে 
খল ব]লদ সযধারণ হর্[হ্ন্থঃস বলে ভুল কেছেন। 


১৬২ ইতিহাস 


শুক্রবার হচ্ভে তাদের পুণ্যবার। এ দিনটি তার! খুব নির্টার সঙ্গে 
পালন করে। রনজান বা ফেব্রুয়ারী মাসে রোজার সময় ভারা উপবাস 
করে। অমাবস্তার দিনে সুরু করে ত্রিশ দিন তার! রোজ! রাখে। এ 
সময় তার! শুধু সুধ্যান্তের পর খায়। কিন্ত কেউ কেউ খাওয়ার জন্য, 
ব্যস্ত হয়ে থাকে : এর! রাতের বেশীর ভাগ সময়ট! খেয়ে কাটায়। 
তবে এ কথা সাত্য যে যাদের মধ্যে ধশ্মভাব সব চাইতে বেশী তারা 
এ দলে নেই। তারা খুব নিষ্ঠা করে উপবাস করে; এ সময় 
কোনও উত্ডেজক পানীয় খায় লা, এমন কি নিজের ক্রীর সঙ্গও ত্যাগ 
করে। 

তাদের বিশ্বাস যে এক তাদের ধশ্মেই মাসুমের মুক্তি সম্ভব । তাদের 
মতে বৃষ্ট।ন, ইহুদী এবং পৌত্তলিকদের মুক্তি নেই । [ আনর! দেখেছি'] 
খৃষ্টানদের কাছ থেকে কেনা বা তাদের তৈরী বাবার তার! খেত না, 
এমন কি শুকনো বিস্কুট, আচার-মোরবহা বা এ ধরণের অন্য কিছু কিছু 
জিনিষ ছাড়া এসব তারা ছু'তোও না। 

ধম বা বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের কোনও জ্রোরজ্ুবরদস্তি নেই । 
[এক ] তাদের প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পঁ।চবার নমাজ পড়াতে হয়__ 
স্থয্যোদয়ে একবার, দুপুরে একবার, বিকালে একবার, স্ুর্য্যান্ডে একবার? 
আর একবার বেশী রাত্রে । নমান্র পড়ার সময় তার হাত জোড় করে 
নাথ! নাটিতে ঠেকায়। কখনও কখনও কাজে কর্শ্মে ভোর থাকতে 
তাদের বানী গিয়ে দেখেছি- মাটিতে কাপড় বা আর কিছু বিছিয়ে লন্বা 
হয়ে পড়ে এমন মঅনপ্রাণ দিয়ে তারা নমাজ পড়ছে যেনা বলে পারা যায় 
না, খৃষ্টানদের এর! লজ্জ। দিয়েছে । সত্যি কথা বলতে কি, আমর! তাদের 
বাড়ী ঢুকবার পরও তার! নমাজ ছেড়ে বিন্দুমাত্রও নড়ত না, আগের মতই 
মন দিয়ে খুব তক্তি করে নমাজ পড়তে থাকত এবং শেষ হওয়ার আগে 
কারও সঙ্গে কথ। বলত না। কিন্ত তারপর তারা আমাদের সবরকম 
খাতিরষ্ত্ধ করত । ্ 

সত্যি বলতে, বাংলার মূসলমানদের আদবকায়দা খুব ছরস্ত। তারা 
নসর, ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। ওলম্দাঞদের দেমাক, বেপরোয়। ভাব আর 
উচ্চক্ধলত দেখে তারা উপহাস করে। কান্রকম্ঘ পোষাক-আসাকে 
তার! ধীরগন্জীর ; তাদের পোষাকের কখনও কায়দ।-বদল হয় না। 


সতের শতকে বাঙালী মুললনান ১৬৩ 


পরিবারের ভিতর ব্যভিচার, মাতলামি, মারামারি-কাটাকাটি__-এসব 
তাদের কাছে বিশ্ভীবিকা। 

কিন্তু তাদের বহুবিবাছে বাধা নেই এবং সাধারণতঃ খুব বিলাসী, 
'অসংযত এবং ইন্দ্রির়পরায়ণ বলে তাদের ভিতর লাম্পটযদোষ বড় বেশী। 
তাদের ভিতর প্রায় কেউই লোকের সামনে মদ বা জার কোনও 
উত্তেজক জিনিষ খায় ল/। কিন্তু [ আসলে) তার! [ এ সব] যথেষ্ট 
খায়। এবং আনি স্বচক্ষে দেখেছি যে তারা গোপনে লোকের চোখ 
এড়িয়ে ঢেলে আরক» এবং অন্য মদ খাচ্ছে। 

যাদের টাক।পয়সা! আছে তার। খুব যু করে ভেলেনেয়েদের 
লেখাপড়া শিখতে পাঠায় এবং তাদের ভাল কহেন কোরাণ পড়ায় । 
তারপর ভবিষ্যতে যে যা করবে ঠিক কর! হয় তাকে সেই চিসাবে 
দর্শন, অলঙ্কার, চাকিনী, কাব্য, জ্যোতিষ, পদার্থনিগয! ইঠাদি কোনও 
বিষয় পড়ান হয়। আগেই বছেছি মলজিদগুলিতে নক্ুব বসে, আর 
মোল্লার! পড়ায় । ছেলেচমায়ের। দেয়াল ঘেলে চারদিক ঘি বসে। 

তাদের কেউ নিজের কাজ ন! করলে বা কোনও দুষ্ট নি করলে, 
মাষ্টাররা তাদের তুই পা! একসঙ্গে বেধে দেয় ; এই অবস্থায় আর হু’টি 
পড়য়! তাদের চ/।ংদোল। করে তুলে ধরে আর বাষ্টার তাদের অপরাধ 
অনুঘায়ী বেত দিয়ে পায়ের তলায় কিছু উত্তন-মধ্যন কষায়। যাদের 
টাক! পয়স। নেই অথব। সামাস্ক কিছু আছে তার! ছেলের। যাতে 
[বড় হয়ে) খেদনতগারি করতে বা ফৌলজে ঢুকতে পারে সেই ভাবে 
মান্থুষ করে কিংবা কিছু হাতের কাজ শেখায় । 

ছয় থেকে আট বছরের ভিতর তার! ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে। 
কিন্ত বিয়ে হয় সেই সাবালক হলে পর, তখন বাপ-ন। ইচ্ছেমত বিয়ে 
দেয় ॥ বয়স হলে বাগদত্ত। মেয়েকে গঙ্গ। ব! আর কোনও নদীতে 
খুব ঘট। করে [ নাইভে ] নিয়ে যাওয়া হয়, এবং এই উপলক্ষে লোকে 
সাধ্যমত খরচ করে। মেয়েকে তারা নানা €হত্ত্রাপ্য ) ফুল দিয়ে 
সাজায়, গায়ে নান! সুগন্ধি দেয় এবং [তার ] সম্তান-ধ।রপের বয়স 
হযেছে দেখে নানাভাবে আনন্দপ্রকাশ করে! 





১ ‘বায়েক’ (arrack) এই নাছ ইউসোশীসর1 প্রত ছে কোনও দেশী হস লন্বন্ডে হ)বছায় করত । 
তৰে এটি ডাবেছ জজ হিশিনে গাজার তাড়ি এবং হিঠে বেৰে; দদ লম্পর্ষেই বিশেষ প্রধোজ্জ। । 


১৬৪ ইতিহাস 


বিয়ের প্রস্তাব উঠলে কথ! পাকাপাকি করার আগে মা-বাপে খুব 
দরাদরি করে। বিয়ের সময় হলে বর যদি বড়লোক হয় ত’ সাধ্য- 
অভুযম্ী জনকাল সাজ পরান এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে সন্ধ্যাবেলা 
মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হয়। বিশেষ করে উৎসবের রাতে বত. 
এইভাবে বের হয় । তার মাথার উপর কাগজ, রেশম বা আর কোনও 
হাল্কা জিনিষের ছাতা ধর হয় আর বন্ধুবাহ্ধবরা পেছন পেছন হায়। 

সবাইকে আমোদ দেবার আগ মিছিলের চারপাশে কিছু লোক 
থাকে । তাদের কেউ ম্যার্জিক দেখায়, কেউ কাসর বাদ্রন। ঢাক ভের' 
বাজাতে থাকে, কেউ আবার বাজখী পোড়ায় । মোট কথ। ব্যাপারটাকে 
যথাসম্ভব ভ্রাকাল করবার জ্রন্চ ঘা কিছু দরকার এই মিছিলের সঙ্গে ত। 
সবই থাকে। 

বরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বড় বড় সব রাস্তা! ঘুরে এবং সব চেয়ে 
লন্ব। পথ ধরে মিছিল গিয়ে কনের বাড়ী পৌছয়। সাধারণতঃ নিছিল 
দেখতে ভীড় ল্ুনে। [কনের বাড়ীতে ] ঢুকবার সময় নানা বাজন। 
বাজে । তারপর সবাই গিয়ে এরই জন্ত বিছান একট ফরাসের উপর 
বসে। তখন মা-বাপ কনেকেও সেখানে নিয়ে আসে । 

তারপর একজন মোল্লাকে আন। হয়। সেকেতাব বের করে এই 
অন্ুষ্ঠান-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় য। কিছু ভা পড়ে। সাক্গী হিসাবে এবং 
অনগুষ্ঠানট। বৈধ করার জন্য একন্দন কাজী উপস্থিত থাকে,_-তার 
সামনেই এট! পড়া হয়। তার সামনে বর শ্রপথ করে যে স্ত্রীকে 
কখনও ত্যাগ করলে লে যৌতুক ফিরিয়ে দেবে। তখন মোল। 
[ অন্থষ্ঠান ] শেষ করে তাদের আশীব্ধাদ করে । 

[ বিয়ের ] তোজে সাধারণতঃ পান, আরক এবং আর কিছু 
সুখকোচক জিনিষ থাকে । কিন্তু এ উপলক্ষে তারা কোনও বেষী 
উত্তেজক পানীয় দেয় না, নয়ত বড় জোর খুব সামান্য পরিমাণে দেয়। 
অতিথিদের কেউ কেউ লুকিয়ে (উত্তেজক পানীয় ] খায়। এ সব 
সময় বেশীর ভাগ জায়গ।য় একটি প্রিনিষ দেওয়া হয় : নান সুগন্ধি বীজ 
বেটে আফিং মিশিয়ে ছোট ছোট গুলি তৈরী কর! হয়। এ থেলে 
প্রথম খুব স্কুত্তি হয়, তারপর নেশ। ধরে লোকে ঘ্ুনিঘ্ধে পড়ে । [বিয়ের 
ভোগে সবাই ] এটাই সব চাইতে পছন্দ করে। 


সতের শতকে বাঙালী মুসলমান ১৬৫ 


কনে আলাদ। একটি ঘরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে 
থাকে । তারাও একসঙ্গে খুব সভ্যভব্য হয়ে খাওয়াদাওয়া করে। 
সমস্ত ব্যাপারট। খুব কেতাহ্রস্তভাবে সম্পন্ন হয়। আগাগোড়া কাসর 
প্রণ্টা আর নান! বাজন! বাজতে থাকে । পয়লাওয়ালা লোকের বাড়ীতে 
নান। ক্ষ,ত্তি-আমমোদের ভিতর ক'দিন ধরে উৎসব চলে । 

সুললমানী বিয়ের যে বর্ণনা! দিলাম এইটেই সব চেয়ে বেশী চলতি । 
তবে অন্যান্য অমুষ্ঠঠনও চলতি আছে এবং প্রত্যেকে সেগুলি নিজের 
খেয়া লখুশীনত মেনে চলে । 

মুললন।নর1 খুব সহজেই তালাক দিয়ে বিয়ে ভেজে দেয়। পুরুষরা! 
প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছাড় আরও চারজনকে [ তিনজনকে ] বিয়ে করতে 
পারে। পোহাতে পারলে তার বেশ্দীতেও বাধা নেই । তখন আর 
তার! প্রথম পক্ষের বিয়ে নিয়ে বেশী মাথা ঘাষায় না, আর পাচজনকে 
পোষবার সানর্থা থাকায় প্রথম পক্ষের স্ত্রী বেশী বানেল। করলে তাকে 
তালাক দেয়। 


সাধারণতঃ যৌতুক, হিসাবে মেয়ের! শুধু কাপড় চোপড় গয়নাগীটি 
পায় । বড়ঘরের মেয়েদের ঝি-চাকর দাসদাসী9৪ থাকে । তালাক 
দিতে হলে বিয়ের সময়কার শপথ অনুযায়ী লম্পন্তি ফেরত দিলেই 
চলে! এব্যাপারে যে চলতি আইনের বাইরে কিছু করে না তারই 
সংলোক বলে নাম হয়। 


স্ৰী বাভিঢার করেছে এর নিশ্চিত প্রমাণ পেলে স্বামী তাকে মেরে 
ফেলতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ [ স্ত্রীকে ] তলোয়ার দিয়ে তু’ 
টুকরো করে ফেলে । কিন্ত স্ত্রী স্বামীর এই দোষের কথ! জানতে 
পারলেও তাকে মুখ বুজে থাকতে হয়। (তবু) স্বামী মারধোর করে 
বা খোরপোষ দেয় না প্রমাণ করতে পারলে সে কাজীর কাছে গেয়ে 
তালাক চাইতে পারে । তবে [ এ ক্ষেত্রে ] তার দাবী মিটলেও, সুনাম 
অনেকখানি লষ্ট হয়ই । বিয়ে ভেঙে দিলে লে মেয়েদের নিজের সঙ্গে 
নিয়ে বায়, ছেলের! স্বামীর কাছে থাকে । 

ফলে মেয়েদের অবস্থা খুবই খারাপ; বিশেষ করে খারাপ লোকের 
সঙ্গে বিয়ে হলে তাদের হাল কেনা গোলামের চাইতে কিছু ভাল হয় 
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না, তবে কারও কারও ভাগ্যে ভাল স্বামী জোট । এদের জীবন 
ভালই কাটে । 

স্ত্রীর খোরপোষ বাবদ স্বামীর প্রচুর খরচ হয়। ভ্রিনিষপত্র, খাবার- 
দাবার, জামাকাপডঃ গয়নার্গাটি এবং সংসারের আরও অনেক কিছুর 
খরচই তাদের বইতে হয়। সংসার খরচার ব্যাপারে মেয়েরা একটুও 
সামলে চলে না। তার উপর তাদের পাহারা! দেওয়ার লোক রাখতেও 
খরচ আছে। এসব বাবদ স্বামীর যা বরাদ্দ করে দেয় ত। ছাড়াও স্থযোগ 
বুঝে সোহাগ যত্ব করে উপরি জোটাতে তার! ওস্তাদ । স্বামীর মন 
যখন নরম দেখে তখনছু তার। তাদের আবদার ধরে এবং এ ভাবে তাঁর। 
যা জ্রোগাড করে সে বাবদ খরচ নেহাত সামান্য হয় না। 

প্রাচ্যের আর সব জায়গার মত মুসলমানদের সধোশ অনেক লোক 
আছে যার। খেয়ালখুশীমত তালাক দেয় এবং অনেকগুলি বিয়ে করে। 
অনেক সনয় তাদের স্রীর সংখ্য! তারা যা পোহাতে পারে ত! ছাড়িয়ে 
যায়। কিছু কিছু টাকাওয়াল ব্যবসায়ী এবং বড়লোক তাদের ঘে 
সব বিভিন্ন জায়গায় বিষয়কশ্ম থাকে তার প্রত্যেক জায়গায় এক 
একজন স্ত্রী ব উপপসত্নীককে রেখে দেয়। ফলে "যখনই তার! সেখানে 
যায়, তাদের বাড়ী বর, স্ত্রীর যদ্্ু-আতভ্তি সব কিছুই তৈরী থ।কে। 
স্ত্রীরাও তাদের নন পাবার জন্য যন্সের ক্রটি করে ন, স্বামী যাতে আরও 
ঘন ঘন আসবে বলে কথ! দেয় সে চেষ্টাও তার! দেখে! 

স্বামীর! তাদের কড়। পাহারার বন্দোবস্ত করে। এ জন্তু তার! 
কালে! [হাবসী?] গোলাম রাখে; অব্য প্রায়ই ভাতে বেরালের 
জিম্মায় মাছ রাখার ফল ফলে । নয়ত তারা বিশ্বাসী গোলাম বাদী 
রেখে দেয়) বিবাহিত মেয়েদের রাস্তায় কচি দেখ। যায়। বাড়ীতে 
তাদের যেন ঘরের ভিতর আটক করে রাখা হয়। এমন কি খুব নিকট 
আসত্মীয়রাও তাদের সঙ্গে কথ! বলতে বা তাদের দিকে তাকাতে পর্ধাস্ত 
সাহস পায় ন[। বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা 
করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে তার প্রাপ-সংশয় নিশ্চিত । 

মুসলমানদের পোষাক-আসাক খুব সাদাসিধে ধরণের । পুরুষ 
মাঙুবর! পাতল। সুতির, রেশমের কিংব! সোনারূপার জলি এবং অন্যান 
দামী জিনিষের কান্ধ কর! লম্বা একরকম জামা পরে। ওজুম্নাজরা 
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এটাকে বলে কাৰ।ই 4 Cabaie }৷ এই জামা হাটু পৰ্য্যন্ত ঝোলান 
এবং উপরে গলার সঙ্গে জড়ান থাকে । সাননের দিকে উপর থেকে 
নীচ পৰ্য্যন্ত কতগুলি শি'ঠ দিয়ে বাধা থাকে । 

উপরের জ্ঞানার নীচে গায়ের সঙ্গে একট! কান্দ কর! রেশম বা 
স্থৃতির ফতুয়া থাকে । এইটে কোমর ছাড়িয়ে উরু পর্যন্ত ঢাক। পড়ে 
তাদের ইজারগুলি প্রায়ই ডোরাকাট। লাল কাপড়ে তৈরী এবং খুব 
লব্বা হয়, বহরও সেই অনুপাতে মাপসই হয়। কিন্তু নীচের দিকটা 
বেজাম্ সরু এবং পায়ের সঙ্গে আটা থাকে । ইজার্ঞণ্লি পায়ের 
গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা! হয়। ইজারের নীচে আর কিছু পরে না বলে 
শুধু এঁটে দিয়েই তাদের প1 গরম রাখতে হয় ॥। তাই পায়ের চারদিকে 
তেরছ। করে অনেক ভাজ আর কুচি দিয়ে পাগরন রাপে। 

তার! সাধারণতঃ কাজ কর! লাল চামড়ার তৈরী লম্বায় চওডাম্স বড় 
একরকম জুত। পরে ২ তার নান লেরিপু [1 507010)98 ]1 কি শীত কি 
গ্রীন, তার! শুধু পায়ে [মোজা ছাড়া] জুতা পরে । ফলে তাদের 
পায়ের গে।ড়ালি প্রায় মাটিতে লাগে । ওলন্দাজদের ভিতর গরীব 
লোকরা যেমন চটি বা জুত। পায়ের সঙ্গে বাধে না, এরাও তেমনি করে। 
তাতে দরকারনত বাইরে যেতে ব! ঘরে ঢুকতে চট করে জুত। খুলে 
ফেলা যাম। [ মুসলনানর! জুতা পায়ে ভরে ঢোকে না] পাচে 
তাদের সুন্দর সুন্দর মাহর-গালছচে নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে। এইসব 
মাহর-গালচে শুধু মানানসই নয়, রীতিমত চমত্কার । 

তার! মাথ। কামিয়ে পাগড়ী পরেন এদের পাগড়ী সোনালি 
ডোর! কাটা. সাদ স্থৃতির কাপড় কিংবা .রেশম দিয়ে তুক্া পাগড়ীর 
কায়দায় তৈরী ॥ পাগড়ীগুলি [ ওজন্দাজ মাপ অন্গযায়ী ] হাত তিরিশ 
চল্লিশ লম্বা হয়,_-মানে ফরাসী হিসাবে পঁচিশ ত্রিশ হাত ।১ তা সত্বেও 
সকলে মাথার চারপাশে পাকিয়ে বেশ মানানসই করে পরে। 

অভিবাদন করবার ব। নমাঞ্জ পড়ার সময়ও তারা পাগড়ী মাথা 
থেকে খোলে না। মাথ! থেকে টুপি বা পাগড়ী খোলার প্রথাটা 





১ ফরাসী অনুবাদে “৪২১10 ( আধুনিক ক্ৰয়াদীতে ০২11৬, ইংরভ্রী *৩11') শব্দ হাথছা ক 
করা হয়েছে; এর তাখলধাগসত অর্থ 'ছ।৩' ধরা ঘেতে পানে) ওলস্ক ব! ফ্রেমিল '৩11-এর 
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তার! হাসির ব্যাপার মনে করে। তার! কোমরে সোনালি বা সাদা 
ডোর! কাট! লাল রেশমে তৈরী একরকম পটি পরে, তার নান 
কোমরবন্দ । এর ডান ধারে লম্ব। ঝুল লাগান থাকে। 

প্রথম পটিটার কাছে সাদ! সুতির আরও একট! পটি থাকে।, 
এট! প্রথমটার চেয়ে ছোট আর শরীরের চারপাশে ঘুরিয়ে বাধা থাকে। 
[ দ্বিতীয় ] পট্রিট। আর 'কাবাট'র মাঝখানে ঝা ধার দিয়ে একটা 
তলোয়ার ব! ছোরা বাধা থাকে । এর বাটট। প্রায়ই সোন।, দামী 
পাথর বা স্ষটিকের কাজ করা থাকে । খাপও সেই আন্গপাতে কম 
দামী থাকে লা। 

বাইরে খাবার সময় ঝা ঝড় বাদলার আশঙ্কা! থাকলে তারা জাম! 
কাপড়ের উপর একটা রেশমী চাদর কাধের উপর দিয়ে গলার ঢারধারে 
জড়িয়ে নেয়। যারা দরবারে হায় তারা প্রায় আগাগোড়া জরির কাজ 
করা জামা কাপড় পরে। কিন্ত মোল্লাদের পোষাক থুব সাদাসিধে, 
সাথ। থেকে পপ! পধ্যস্ত আগাগোডা সাদ । চাকর-বাকর, দারোয়ান, 
কারিগর-- এর! সবাই নিতান্ত সাধারণ জামা কাপড় পরে) আর 
এমনিতে মুসলমানদের কারুই পোষাকের কাদায় কখনও কোনও বদল 
হয় না। এ ব্যাপারে ভারা অগ্ঠাচ্চ অনেক জাতের ভুলনায়ই বেশী 
ধরগন্ভীর । 

মুসলমানদের বি-বৌ'রা খুব পাতলা একখণ্ড বড় স্থৃতির কাপড় 
গায়ের সঙ্গে তিন চার পাক জড়িয়ে পরে। এটা কোমর থেকে পা 
পর্য্যন্ত ঝুলান থাকে । কেউ কেউ এর নীচে পাতলা ইজ্জার পরে। 
বাড়াতে বেশীর ভাগ [ মেয়েদের ] কোমর পর্য্যস্ত আঢাক! থাকে ; মাথ! 
বা পায়েও কিছু পরে না। কিন্ত বাইরে যেতে হলে, এমন কি দরজার 
বাইরে এলেও তার! শরীরের উপর অংশ এক খণ্ড কাপড় দিয়ে ঢচাকে 
এবং ভার উপরেও একটা ওড়না পরে। এই কাপড় হত্খানা হয় মত্ত 
বড়; তা ছাড়! আটকান বা ছাত দিয়ে ধর! থাকে ন! বলে কাথের 
পাশে উড়তে থাকে । ফলে প্রায়ই গা হাতের বেশীর ভাগই আঢাকা 
দেখ! যায় । 

বড় ঘরের মেয়েরা হাতে সোলার আংটি বাল! পরে, নয়ত অবস্থা! 
অনুযায়ী কূপ, কাতীর দাত, কাচ বা ্িিল্ট কর! গালার [ জিনিষ) 
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পরে। এগুপির কাদ্র খুব চমত্কার । কেউ কেউ কমু পর্য্যন্ত গমন! 
পরে। এই অপরূপ জাতের তথাকথিত গয়ন। যারা পরে তাদেশর 
শুধু ভারবৃদ্ধি হয় ; বিদেশীর চোখে এনুলি অলঙ্কার বলে বনে হয় না। 

কেউ কেউ গোড়ালির উপর দিয়ে পায়ে গয়না পরে। তার! 
সাধারণতঃ নাকে মুক্তা-বসান সোনার নোলক পরে । কানের লতিতেও 
ফুটে। করে এ ধরণের অথব! অন্ভরকমের দামী গয়না বুলান হয় । 
কেউ কেউ পরিধিতে আধ বিঘত এক একটা গয়ন। পরে। এগুলি 
চারধার দিয়ে [ প্রায় ]বুক পধ্যস্ত ঝুলে থাকে । তার! গলায় দামী 
হান অথব। অন্য কোনও দামী জিনিষ আর আভলে কুড়ি ঝুড়ি আংটি 
পরে। 

এসব গয়না শুধু বড়লোকের ঘরের মেয়েরাই পরে । এদের চাউতে 
যাদের অবস্থ। খারাপ অথব! যাঁর! গরীব, তাদের গয়নার দান আর 
সংখ্যাও [তাদের ] অবস্থা অনুযায়ী হয়। তবুও প্রায় সবারই কিছু 
কিছু থাকে, এবং অনেক সময়ই অবস্থার চাইতে বেশীই থাকে । যার! 
বেশ পরিক্কার-পরিচ্ছন্প এবং শরীরের যথেষ্ট যত্ব নেয়, তার! চুলের দেনাক 
বাড়াতে খুব কায়দা! করে চুল বাধে । তাদের মিশ কালে! চুল একট। কি 
ছটে! বিস্বনী করে পিঠের উপর ঝুলান থাকে । 

বড় ঘরের মেয়ের! যখন বাড়ীর বের হয় বা পাক্ষিতে বেড়াতে যায়, 
তখনও বাইরের লোকে তাদের মূখ দেখতে পায় ন! ! রেশমী ঘোমটা 
দিয়ে তারা মুখ ঢেকে রাখে । তবু ভাল করে ভেবে দেখলে মনে হয় 
যে এই প্রথার সত্যিকার কারণ লজ্জা ব! সুরুচি ততট! নয়, যতট। 
মেয়েদের দেমাক আর তাদের স্বামীদের সন্দেহ-বাতিক । কারণ এ 
প্রথা সম্পর্কে কথা উঠলে তারা শুধু এই-ই বলে যে বাছ-বিচার না করে 
বাইরের যাকে তাকে মুখ দেখান নেহাৎ ছোটলোকী । তবু অভিজ্ঞত। 
থেকে দেখা যায় যে এ ব্যাপারে যাদের সবচেয়ে বেশী বাড়াবাড়ি, 
স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারে তারাও মোটেই সুবিধার নয়। তাদেরও সন্দেহ 
করবার যথেষ্ট কারণ ঘটে । 

( আগামী বাহে সমাপ্য) 


ইতিহামের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্য। 
শ্রীকল্যাপচন্দ্র গুপ্ত 


ইতিহাস বলিতে এখানে মানবের ইতিহাসকেই বুঝিতে হুইবে।, 
সমাজবন্ধ হইবার পর হইতে মানুষ লান প্রয়োজনের চাপে আপন 
ইচ্ছায় যে সকল কম্ম করিয়াছে এবং যাহাদের ফলে তাহার সমাজ- 
ংস্থানে যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের স্গি হইয়াছে সেইগুলির সমভিই 
তাহার ইতিহাস । ইতিহাসের যে ঘটনাগুলিকে আপাততঃ আকম্িক 
ও বিচ্ছিন্ন বলিয়। মনে হয় তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন সংযেগস্থত্র আবিদ্ধার 
করিয়া সেগুলিকে একীভূত করিতে এবং এই উপায়ে এগুলি আমাদের 
বুদ্ধিগনা করিতে পারা বায় কিনা এই প্রশ্ন তুলিয়। সুচিন্তিত পদ্ধতি 
অন্ভরলারে যাহার! ইহার সমাধান করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
প্রথমেই হেগেলের নাম করিতে হয় । হেগেলের মতে মানব-সনাজের 
ক্রনবিকাশ এবং নানব-সভাযতার বিভিন্ন ধারার অর্থাৎ তাহার ইতিহাসের 
যথার্থ মন্দ বুঝিতে হইলে সমগ্র জগৎ যে চরন চিৎ-সন্ভার অভিব্যক্তি 
তাহার স্বরূপ নানে রাখিতে হইবে । চরম চিৎ-সপ্1] এক ও অধ্িতীয়, কিন্তু 
তাহার একহ ভেদ ও বের সংস্পর্শবর্জ্জিত একত্ব নহে । অসংখ্য পদার্থের 
মধ্যেই তাহার অভিব্যক্তি । উহ! প্রজ্ঞা্বরূপ, কিন্ত বস্তুর সহিত সংস্পর্শ- 
শূন্য বিশুদ্ধ প্রল্রাস্বরূপ নহে । যে জগতকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি 
উহা! এই চিৎ-সত্তারই অঙ্গীভূত এবং উহার মাধ্যমেই সেই চিৎ-সত্ত। 
আপন পরিপূর্ণতা লাভ করে । চিৎ-দত্। স্বয়ংসম্পূণ বটে, কিন্ত লিক্রিয় 
নহে। ইহাতে নিরন্তর পরম্পরবিরোধী ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাত 
চলিতেছে এবং এই খাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই ইহার বিকাশ । জড়- 
জগতের দৃশ্যমান ঘটনাগুলি সেই সংঘাতেরই প্রতিচ্ছবি । দৃশ্যমান 
জগতের মাধ্যমে চিৎ-সত্ভার এই বিকাশ ত্রিভঙ্গী-নয় ( Dialcctic ) 
জহ্ুদারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এই ভ্রগতের ক্রমবিকাশের একটি 
স্তরকে চিৎ-সত্তার স্বকূপের একটি আংশিক প্রকাশরূপে বুঝিতে হইবে। 
তাহার পরবত্তা স্তর তাহারই বিরোধী অপর একটি অংশের প্রকাশ এবং 
তৃতীয় শুর এই দুই স্তরের সমন্বয় সাধন করিয়া তাহারও পরবণ্তী স্তরের 
আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করিতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে । মাঁনব-সমাজ 


ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্াখা। ১৭১ 


গতিশীল এবং তাহার এই গতি লক্ষাহীন বা নিরর্থক নহ্রে। ইহ! এক 
চর্ম পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । ইতিহাসের যে সকল 
ঘটন।কে একান্তই তুচ্ছ, আকশ্মিক, নিরর্থক বা! বেদনাদায়ক বলিয়। মলে 
হয় সেইগুপ্সি প্রকৃতপক্ষে মানব-সমাজের এই প্রগতির সহায়ক, এবং 
তাহাদিগকে এইভাবে বুঝিলেই ইতিহাসের স্বরূপ বুঝা হুইল ইহাই 
হইল ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। । 

বাহার! সর্ব প্রকার অধ্যাত্মবাদের বিরোধী তাহার) ইতিচছালের এই 
ব্যাখ্যাকে অবাস্তব ব1 কালনিক বলিয়া উপেক্ষ। কবিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে কোনও অতীন্দ্রিয় পরনতব্বের 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই । সুতরাং মানবের ইভিহাল কোনও তীয় 
চিন্ময়ী শক্তির শভিব্যভি অথবা এশী ইচ্ছার বাচন একপ কোনও 
ধারণার বশবন্তা হঈটয়! এতিহাসিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার চে্ট। সম্পূর্ণ 
নিম্ষল (| কোনও বিশ্ব-নিয়স্তার নির্দ্দেশে বিভিন্ন এতিহাসিক ঘটলাঞুতিশর 
মধা দিয়! নানব-সনাঞ্র যে এক শুভ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিয়াছে তাহ! 
মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই । জগতের অন্যান্য ব্যাপারের 
যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাখা! করা হইয়া থাকে 
এতিহালিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যাও ঠিক সেই পক্ধতিতেই করিতে হুইবে। 
কোনও ঘটনাকে বাধ্য! করিতে হইলে উহাকে উহার পূর্বববশ্তা ব্যাপার- 
গুলির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ যে ব্যাপারঞুলি বস্ত্রনান 
থাকিলে উক্ত ঘটন। সব্দাই ঘটিয্স। থাকে এবং উহ! যাহাদের অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি সেই বাপারগুলিকে নির্ণয় করিতে হইবে । এইরূপে কতকগুলি 
সাধারণ নিয়মের সাহায্যে ঘটনাবিশেষকে বুঝিবার চেষ্ট। করাই বিজ্ঞাঁন- 
সম্মত পদ্ধতি এবং ঠিক এই পদ্ধতি প্রয়োগ কনিয়াই এতিহাসিক 
ঘটনাগুলির ব্যাখ্য। করা সম্ভব । 

বাঙাল! এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট1 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাল” মাক্সের ব্যাখযাই আধুনিক জগতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ॥ তাহার এই ব্যাখ্যা আড- 
বদের উপর প্রতিষ্ঠিত । ইতিহাসের জড়বাদসম্মত ব্যাখ্যা মাক্সের 
পূৰ্ব্ব ও পরেও কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে অর্থ নৈতিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠ! করার চেষ্টাই তাহার বিশেষব। মাঝের মতে ইন্ড্রিয়- 


১৭২ ইতিহাস 


গ্রাহা জড়-দগতেরই চরম সত্তা আহে, উহার অস্তরালে কোনও আঅতীন্দ্রিয় 
চিৎ সত্তা নাই । এই জড়-অগত নিরস্তর গতিশীল । কেহ কেহ মনে 
করেন যে জড়-জগৎ কয়েকটি মৌলিক অপরিবর্তনীয় উপাদানে গঠিত । 
তাহার! বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, 
নানারূপ বস্য উৎপন্ন করিতেছে, কিন্ত তাহাদের নিঞ্রন্থ মৌলিক গুণগুলি 
অনস্তকাল ধরিয়া অক্কুণ রহিয়াছে । জগৎ পরিবর্তনশীল বলিতে মাক্স” 
কেবলমাত্র ইহাই বুঝেন না । তাহার মতে আগতের কোনও সসীম 
বস্তুই শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় নয়। কোনও এক হর্ববার শক্তি যেন 
বিশ্বজগৎকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে । এই শক্তির উৎস প্রত্যক্ষ- 
জগতের যধ্যেই বর্ক্মান, ইহ! কোনও অতিগ্রাকৃত চিনা হইতে 
আসিতেতডে না । আনরা সাধারণতঃ যাহাকে জড় বলিয়া থাকি হুহ! 
তাহারই অস্ত্রনিষ্িত ) বস্যতঃ জড় ও তাহার শক্তি অভিন্প । জড-জগতের 
ক্রমবিকাশ বাহিরের কোনও শক্তির অপেক্ষা রাখে না, উহ! জাঁড়শক্তির 
বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র । বস্তুর গতি, উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, ভ্রৈব- 
প্রক্রিয়া) এবং ইচ্ছা. ভয়, প্রযত্প প্রভৃতি মানসক্রিয়।--এ সমস্তই সেই 
জড়শক্তির বিতিদ্র প্রকাশ । ধরাপুষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের সঙ্গে মানব- 
সমাজে এই শক্তি যে রূপে দেখা দিল তাহা হইতেছে নানাবিধ দ্রব্য 
উৎপাদন করিয়া জ্ীবনধারণের প্রয়াস । ইতর প্রাণীরাও প্রাণরক্ষার জঙ্চ 
আহাধ্যের সন্ধানে ঘুরিয়! বেড়ায়, কিন্ত হস্তকে যন্বস্বরূপ ব্যবহার করিয়া 
তাহা দ্বার! দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সেই উৎপন্ন দ্রব্য দ্বার! জীবনধারণের 
প্রচেষ্ট। কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়। যায় । মানুষের 
ইতিহাসে এ পর্ধ্যস্ত যাহ! ঘটিয়াছে বা পরে ঘটিবে তাহার মূলে রহিয়াছে 
জীবিকার উপকরণ-সংগ্রহের তাগিদ্‌ । কয়েক আল মানুষ একত্র মিলিয়। 
দ্রব্য উৎপাদন করিলেই তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার উৎপাদন-সম্পর্কের 
স্থষ্টি হয় এবং এই সকল উৎপাদন-সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়। বিভিন্ত 
অর্থ নৈতিক শ্রেণী গড়িয়। উঠে । এই সকল উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টিকে 
মনুষ্য-সমাজ্র-ব্যবস্থার কাঠামো বলা যাইতে পারে। যাবতীয় পারিবারিক, 
সামাজিক ও রাষ্রিক ব্যবস্থার যুলভিত্তিই এই অর্থনৈতিক কাঠামো |» 
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ইতিহাসের মর্থনৈতিক ব্যাধ্য। ১৭৩, 


মানব-সমাজে নানা শ্রেণী থাকিলেও মূলতঃ দুইটি শ্রেণীই প্রধান 
বিত্বশগীল শোষকশ্রেণী এবং বিত্তহীন শোহিতশ্রেণী । এই তুই শ্রেণীর নধেয 
নিরন্তর সংঘর্ষ লাগিয়।ই আছে এবং বিভিন্ন যুগে ইহু। বিভিন্ন রূপ ধরিয়। 
সাত্মপকাশ করিয়াছে । ব্রানব-সমাজ্জ ও সভ্যতার বিবর্বনের ইতিহাস 
প্রধানতঃ এবং মূলতঃ এই শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস । বিভিন্ন সাআাজ্যের 
উদ্ধান-প্তন, বিভিন্ন সভ্যতার আবির্ভাব ও বিলয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জাতিতে 
জাতিতে সংঘধ, কৃষ্টি, হশ্ঘ, শিল্প, সাহিত্য, ললিতকল।!, দর্শন প্রভৃতির 
(বিকাশ-_-এই সব কিছুরই পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রেণী-সংগ্রাম, এই সমস্তই 
শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বার! লিয়ান্ত্রত । মানুষের মলে যে সকল চিন্তা স্থান পাইয়। 
থাকে, যে সকল আদর্শ দ্বার! উদ্ধ দ্ধ হইয়া মানুষ কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়, 
সেগুলি এই শ্রেণী-লং গ্রামের প্রতিচ্ছবি মাত্র । শগুকুতিব সহিত নিয়ত 
সংঘর্ষে আলিয়। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ক্রমাগত নূতন নূতন উপায়ে 
জীবিকার উপকরণ উৎপাদন করিতে শিক্ষ। করিয়াছে এবং তাচার ফলে 
নানা উৎপাদন-শ্তির আবির্ভাব হইমাছে। এই সকল উৎপাদন-শক্তির 
সহিত আবার উত্পাদন-সম্পর্কের নিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে । যে অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার সহিত মানব-সভ্যতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবিচ্ছেগ্যতাবে 
জড়িত তাহার স্বভাব এইরূপ যে এই সংঘর্ষ ন। থটিয়। উপায় নাই এবং 
এই সংঘর্ষের ফলে সমাজ-বাবস্থার নিয়মিত পরিবর্ধন ন! ঘটিয়াও উপায় 
নাই । মাণগ্রবের সমান্র-ব্যবনস্থ! এবং তাহার উপর প্রতিষিত সভ্যত! 
আজ যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহ! বনু আফকশ্মিক ঘটনার মাকন্মিক 
সংযুক্ত কাধ্য নয় অথব! কে।নও বুদ্ধিমান ভবিষ্াৎদশা পুকুঘের__ 
এক্সাধিক মানব অথবা! পরমপুরুষের-ন্ৃচিন্তিত পরিকল্পনার ফলও 
নয়। ইহ! কতক গুলি অমোদৰ প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়ার ফল। 
জড়-জগতে যে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়। যায় তাহ। ত্রিভঙ্গী-নয় 
অনুসারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই ত্রিভঙ্গী-নয় অনুযাদ্রী যে 


of production corrcspond lo a dehentc stage of devceloprucit of their matenal 
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১৭৪ ইতিহাস 


পরিবর্তন ছুটিয় থাকে তাহার মৃলস্ত্র হইতেছে তিলটি__(১) একই 
বস্তুর মধ্যে অন্যোহ্চাআমী অথচ একাস্তবিয়োধী গুণের একত্র সম্যবেশ 
(the 70819 aud interpenetration of opposites), (২) পরিমাণের 
হ্াসবক্ষি হইতে নৃতন গুণের উৎপত্তি ( the transition of quantity: 
into quality ), (৩) বিপরীত গুণের ঘাঁত-প্রতিঘাতে পুরাতনের বিলয় 
এবং নূতন সমন্বয়ের উৎপত্তি ( the negation of the negation ) | 
অধ্যাস্তবাদী হেগেলও এই তিনটি নিয়মকে প্রত্যেক জাগতিক পরিবর্তনের 
মূলস্থত্র বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন, কিন্তু হেগেল ও মান্দেরি মধ্যে প্রভেদ 
এই যে ছেগেলের মতে এই নিয়মগুলি এক অদ্বিতীয় চিৎ-সন্তার আস্ম- 
প্রকাশের বিভিন্ন প্রকার মাত্র এবং তাহার! প্রজ্ঞার স্বরূপোর মধ্যেই 
নিহিত, কিন্তু বাক্সের মতে এই গুলি জড-জগতের গতি ও ক্রনবিকাশের 
নিয়ন মাত্র । এঞ্ডলি বিশুদ্ধ চিন্তার ফলে উদ্ধৃত হয় নাই, বাস্তব 
আগতকে পুচ্ধানুপুচ্খধরূপে প্ধ্যবেক্ষণ করিয়াই উহাদিগকে আবিষ্কার কর! 
হইয়াছে । মানব্-সমাজ যেহেতু জড়-জগাতেরই আবিচ্ছেগ্চ অংশ সেই 
হেতু এই সকল নিয়নের ক্রিয়া! মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও 
দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল নিয়সান্ুসারে বানব-লমাজ্ কিভাবে 
বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়! বর্তমান অবস্থায় আয়া উপস্থিত হইয়াছে 
তাহ। বুঝাইতে পারিলেই ইতিহাসকে ব্যাধ্যা। কর। হইল । সমাজ- 
গঠনের পরিবর্তন কোন্‌ পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে 
তাহা বুঝিতে হইলে এই সকল নিয়মানুসারে সমান্দের অর্থনৈতিক 
কাঠামো কিতাবে পরিবত্তিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইবে) আদিম 
সমাজে ভুমি, পশু ইত্যাদি কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত ছিল 
না। উৎপাদনসম্পর্ক বিষয়েও বিভিক্স মানুষের মধ্যে একট সাধারণ 
সমত! ছিল । কিন্তু লোকসংখ্যাবৃদ্ির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে 
পন্ড প্রভৃতি লইয়া বিবাদ বাধিল এবং সম্পত্তিতে বাক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হইল । পরাজিত গোষ্ঠীর লোকদিগকে দাসরূপে বাবহার 
করিবার প্রথ! প্রচলিত হইল এবং এইভাবে মধ্যযুগের সামস্ত-তস্ত্রের 
উদ্ভব হুইল । মধ্যযুগে প্রধানত: কৃষিবাবন্থার উপর প্রতিষ্িত সমাজের 
অন্তভুক্ত বাক্তিদের জীবিকার উপকরণ উৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল 
কুষিকাধ্য এবং ভুসম্পত্তির স্বহ্বন্বামিত্ব। তখন সমাজ প্রধানতঃ হুই 


ই(তহা সর অর্থনৈতিক ব্যাখ]। ১৭৫ 


শ্রেণীতে বিভক্ত ছিপ-_ভুসির বালিক বলিয়। পরিগণিত ভূম্ানী েণী 
(Feudal Lords) এবং কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত অথচ কুমির উপর 'সধিক[র- 
বিহীন ভূমিদাস শ্রেণী ( 5015) । লোকসংখ্যাববদ্ছির ফলে এই মি 
দাসদের মধ্যে অনেকে উন্নততর জীবিকার সন্ধানে নানাপ্রকার শিল্পকাধ্য 
আরম্ভ করিল। তাহার ফলে ক্রমশ: শিল-বাণিজেের কেন্দ্র নগবগুলি 
গড়িয়৷ উঠিল এবং কালক্রমে একটি ক্ষমতাশালী নাগরিক সম্প্রদায় গ র্ড়িয়। 
উঠিল। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্োর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নুতন উৎপাদন- 
শক্তির আবির্ভাব হইল এবং ইহার সহিত প্রচলিত উতৎপাদন-সম্পূর্ষের 
বিরোধ উপস্থিত হইল । তাহার ফলে সমাজে ভৃম্বানী রেণীর প্রতৃক্ষের 
পরিবর্ত্তে ব্যবসায়-বাণিঙ্রেটর ধনে ক্ষনভাশালী ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ধনতাস্রিক সমাজের আবির্ভাব হল । এই ধনিক 
সম্প্রদায় তাহাদের প্রভু অটুট রাখিবার জন্য চেষ্ট। করিয়াছে এবং সেই 
উদ্দেশ্যে উতপাদন-ব্যবস্থীকে উন্গততর করিবার চেষ্ঠা করিয়াছে । 
কলকার্খান।, যৌথ কারবার প্রভৃতি এই চেষ্টার উপকরণ। 
ধনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভৃবের সঙ্গে এবং কলকারখান। প্রস্তুতি 
আবেক্কারের ফলে নজর শ্রেণীর স্যরি হইয়াছে এবং ধনিক শ্রেণী ও 
মজুর শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ লাগিয়। আছে। এই সংঘর্ষের 
অনিবার্ধা ফলে সমাদ্রতস্ত্র অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে৷ 
সমাজ-বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্য করিতে 
পার! যায়। মূলতঃ: এই উৎপাদন-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়! মানুষের 
সংমার্গিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত চিস্তা ও কশ্মধারা গড়িয়া উঠিয়াছে 
এবং যুগে যুগে বিভিন্ন রূপ লইয়াছে। সুতরাং মানুষের ইতিহাসের 
ক্রমবিকাশের ধার! বুঝিতে হইলে জীবিকাসংগ্রহের উপায়, উৎপাদন- 
শক্তি, উৎপাদন-ব্যবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পূর্ক-_-এই 
সকল ব্যাপারের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে । ধশ্মবিশ্বাসী সাধকদের 
প্রেরণা, মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতা, আদর্শবাদের প্রভাব বা 
এইরূপ অঙ্ট কোনও শক্তি উৎপাঁদন-শক্তির তুলনায় নগণ্য । সমাজ- 
বিবর্তনে তাহাদেরও কিছু অংশ আছে বটে, কিন্ত সেই বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ 
করিবার চরম ক্ষমতা! রহিয়াছে উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতলে। ইহাই 
ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা । 


১৭৬ ইতিহাস 


মাক্সের সহকশ্মা এঙ্গেস্স বলিয়াছেন £ According to he 
materialist conception of history the determining clement 
in history is 14177777161) the production and reproduction in 
real 1800. Morc ihan this neuher Marx nor T have ever 
asserted. TH 01560016১86 somebody twists this into the state- 
ment that the cconomic clement is the only determining 
onc. he iwanslforms it mio a meaningless, absivact and absurd 
phrase.” (22716071510 Joseph Bloch) 

মন্দের মতবাদকে বিকৃত করিবার চেষ্ট! ন! করিয়া আমর প্রথমেই 
ধরিয়া লইলাম যে তাহার মতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। সমাজের 
ক্রুমবিকাশের একমাত্র নিয়ামক না হইলেও প্রধান ও চরম নিয়ামক । 
মাক্স ও তাহার সমর্থকেরা এই সিদ্বান্তকে প্রমাণ করিবার জ্বম্য থভ্‌ 
চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। মম্ুব্য-সমাজ্রের অন্তভূত্ত কোনও জাতিবিশেঘের 
বিবর্তনের গতি ও ধার। যে-সকল বস্য ব। শক্তির উপর নির্ভর করে 
বলিয়া সাধারণতঃ আমর! মনে ক্রয়! থাকি তাহাদের অধ্যে দেশের 
ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্রাতীয় বৈশিষ্ট্য, 
মানুষের বিভিন্ন আদিন প্রবৃত্তি, সহজ্জাত সংস্কার এবং বহুমুখী এষণ।, 
ভাবপ্রবণতা, চিন্তা, আদর্শবাদ ইত্যাদির উল্লেখ ক্র! যাইতে পারে। 
মাক্সবাদীদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমান্দ-জীবনের উপর 
এজঞুলির প্রতোকটির প্রভাব কিক্ধপ তাহ! স্থির করিতে হইবে এবং 
তাহাদের হে-কোনও একটির প্রভাব অথব!। তাহাদের লকলের সম্মিলিত 
প্রভাব অপেক্ষা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব অধিক ইহাই প্রমাণ 
করিতে হইবে । কিন্ত সনাজের উপর এই বসন্ত বা শক্তিগুলির ক্রিয়া 
এত জটিল যে কোনও পরিমাপকের সাহায্যে তাহাদের প্রভাবের তৃলন। 
করিয়া কোনও স্ুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব । তাহার 
প্রধান কারণ এই তে ইহাদের মধ্যে যেকোনও একটিকে অথবা 
কয়েকটিকে কৃত্রিম উপায়ে অপসারিত করিয়া অবশিষ্ট বস্তু বা শক্তির 
ক্রিয়া লক্ষ্য কর! সম্ভব নহে। যে পরীক্ষামূলক পর্ধ্যবেক্ষণ-পদ্ধতির 
বহুল প্রয়োগ পদার্থবিস্ঠা, রসায়নশাস্্র প্রভৃতি বিজ্ঞানে হইয়! থাকে 
তথাকথিত দমাঁজ-বিজ্ঞ।নে সে পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাশ নাই । 


ইতিক্গাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা! ১৭৭ 


তরাং সমাঙ্-বিবর্ছনের গতিসন্বক্ষে সান হাতা প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন তাহার জন্য তাহাকে কেবলমাত্র পর্য্যবেক্ষণলক্ধ তোর 
উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে । কিন্তু এধরণের তথ্যের লাহাষ্যে 
-উৎপাদন-ব্যবস্থাই যে সামাজিক- পরিবর্তনের মুখা ব চরম নিয়ামক 
তাহা প্রমাণ কর! সম্ভব নম্ম॥ সাক্সের নিগ্ধারিত বিবর্তন-পদ্ধতির 
অযোঘ নিয়মানুসারে মধ্য ইউরোপে বিগত তুই সহস্র বৎসরের ভিতর 
কিভাবে সানস্ততানস্ত্রিক ব্যবস্থা! অনিবাধারূপে শিল্রবা পিভ্যাশ্রয়ী ধনিক- 
তম্তে পরিণত হইল এবং আবার এই ধলিকতস্্ কিভালে অনিবা্ধারূপে 
সমাজতস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে এক নিঃশ্বাসে শাহ বর্ণনা কর! 
হয়ত সন্ঞ, কিস্ধ পৃথিবীর সকল স্থানেই ঠিক একই রীতিতে সমাজ- 
বিবর্তন অগ্রসর হয় নাই কেন তাহ! বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলেই 
দেখ! যাইবে যে অনেক স্থলে উৎপাদন-শক্তি বা উতপাদন-ব্যবস্থ! ভি 
অন্য শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া অন্ত উপায় নাই । 
কোনও দেশের ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ যখন 
সেই দেশের অধিবাসীদের উতৎপাদন-বাবস্থার ফলে উৎপন্ন হয় নাই 
তখন তাহাদের উপর এগুলির প্রভাব উতপাদন-ব)বস্থ1-লিরপেক্ষই 
বলিতে হইবে । মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিধালসীদের সান্তিক্ষের 
অন্ুব্বরতার জন্য তাহাদের উত্পাদন-ব্যবস্থ! দায়খ-_ আক্রিকার 
ভৌগোলিক সংস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব কিছুই নাই, ইহ প্রমাণ 
করিবার উপযুক্ত তথ্য কোথায় পাওয়া যাইবে ? আবার মানুষের মনে 
যৌনলিপ্পা, ভয়, প্রভৃত্বস্পৃহাঃ সৌন্বর্খ্যপিপাসা প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তি ও 
এষণার ক্রিয়া দেখিতে পাই । তাহাদের কোনওটি উৎপাদন-ব্যবস্থা 
হইতে উদ্ধৃত নয়, অথচ মানবজীবন ও চিস্তার উপর এবং চিন্তার মাধ্যমে 
সমান্-ব্যবস্থযর উপর তাহাদের প্রভাবের গুরুত্ব অস্বীকার কর! যায় না। 
বিভিন্ন দেশে, বিভিজ। সময়ে ইহারা কি ভাবে মানুষের মনের উপর 
ক্রিয়া করিতেছে এবং ইহাদের মধ্যে কাহার গুরুত্ব কতটা তাহ! নির্ণয় 
করিবার কোনও ৫ধজ্ঞানিক পদ্ধতি আঞ্জও আবিদ্কিত হয় নাই । 

আরও লক্ষ্য করিতে হইবে বে মাক ও তাহার সমর্থকের! যে-সকল 
তথ্যের সাহায্যে তাহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন 
সেগুলি প্রধানতঃ সমগ্র পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং সমগ্র মানব- 


১৭৮ ইতিহাস 


ইতিহাসের একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর যুগ হইতে সংগৃহীত । গত 
হই হাজার বংসরের ইউরোপের মানব-সনাজের বিবর্কনের গতি ও 
প্রকৃতি পধ্যালোচনা করিয়াই প্রধানত তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন 
_ বিরাট এশিয়া, আক্কিক। প্রভৃতি ভূখণ্ড এবং তাঁহাদের অধিবাসীদের 
সভ্যতার ইতিহাস তাহাদের পর্যযালোচনা-ক্ষেত্রের প্রায় একরপ বাহিরে 
পড়িয়। গিয়াছে বলিলেই চলে। অন্ততঃ এটুকু বল। যাইতে পারে যে 
তাহার! যে ধৈহয্য, নিষ্ঠ। ও অধ্যবসায়ের সহিত ইউরোপের গত দ্বই 
সহস্র বৎসরের এতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সশ্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহার অতি ক্ষুদ্র অংশই অন্য মহাদেশ অথব। 
অন্ত যুগের নাসুষের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন । ফলে তাহাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অনেক কনিয়া [গয়াছে। 
কোনও একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজ- 
বিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হইতে পারে, কিন্তু সকল দেশে ও সকল যুগে 
উহার প্রভাব সমান না-ও হইতে পারে । চীন, ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য 
ও মিশর_-এই সকল ভূখণ্ডে অতিপ্রাচীন সত্যতার যে-সকল নিদর্শন 
আহ্রও বিভিন্ন স্থানে ভগ্রতুপের মধ্য সঞ্চিত হইয়। আছে সেগুলি 
হইতে বৃঃ পূঃ ২1৩ সহস্ৰ বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল স্থানে মানব-সমাজ 
সভ্যতার কোন স্তরে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার একট! সুস্পষ্ট আভাস 
পাওয়! যাইতে পারে। একথ। স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে 
প্রীষ্টীয় পঞ্চন হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের অধিবাসীদের 
সমাজ-সংস্থান, উৎপাদন-ব্যবস্থ। প্রভৃতি যাহ! ছিল, বৃ: পৃঃ ২৩ স্হত্র 
বৎসর পুবের তাহার তুলনায় এই সকল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সমাজ- 
সংস্থান, উৎপ।দন-বাবদ্থ! প্রভৃতি অন্ভু্রত ত ছিলই না, বরং অনেকাংশেই 
নধিকতর উন্নত ছিল। কিন্ত তাহ। সব্বেও ইউরোপে ষোড়শ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্পবাণিচ্যাশ্রয়ী ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ে তথাকার 
সমাজে যে বিপ্লব দেখ! দিয়াছিল এবং যাহার ফলে অতি দ্রুতগতিতে 
যে-সকল পরিবর্তন ঘটিয়! গেল তাহাদের অনুন্দূপ কোনও বিপ্লব ব। 
পরিবর্তন প্রাচীন ভারতবর্ষ, আসিনিয়।, ব্যাবিলন বা মিশরে ঘটে নাই 
কেন-_-এ প্রশ্নের সত্তর দেওয়া আবশ্যক । উৎপ্।দন-ব্যবস্থাই যদি 
সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক কারণ হইত এবং নাক্সীয় নয়- 


হতিহ্রাতসর সর্ব নৈতিক ব্যাখ্য। ১০৯ 


পদ্ধতির অমোঘ নিয়মানুলারে যদি সমাজ্-বিবর্মানের গতি ও প্রকৃতি 
নিগ্ধ(রিত হইত তাহ হইলে বহু সহস্র বংসর পূর্বেই এই সকল ভূখণ্ডে 
সাসস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থার পর ধনতাস্ত্রিক বাবস্! এবং তাহার পর সমাজ- 
তন্ত্রের অভ্যুদয় হইত । ন্ুুতরাং কেবলমাত্র ইউরোপের কয়েকটি দেশের 
একটি বিশেষ যুগের ইতিহাস পর্ধ্যালোচন! করিয়া কোনও সার্ববত্রিক 
নিয়মের প্রতিষ্ঠ! করিতে চাহিলে তাহ। অবাস্তব হইতে বাধ্য ৷ 

কেবলনাত্র পর্ম্যবেক্ষণলক্ধ তথোর সাহায্যে সমাজ-বিবর্চলের গতি 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠ। করিতে হইলে কতক- 
গুলি অস্পষ্ট ধারণ। এবং ভিত্তিহীন কল্পনার আশ্রয় শওয়। ভিন্ন গড স্তর 
নাই । মাৰ্ক্স পশ্থার। অধিকাংশ ক্ষেতে তাহাই করিয়াডেন। কোনও 
দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও জ্ূলবায় যে সেই দেশের অধিবাসীদের 
সমাজনিবর্ধনের প্রধান নিয়ামক হইতে পারে ন! ইচ। দেখাইতে গিয়। 
Stalin বলিতেছেন যে, যেহেতু কোনও দেশের ভৌগোলিক সংস্থান 
ইত্যাদি বহু সহৃত্র বংসর ধরিয়! একইভাবে পাকে লেই হেতু 
উহু। সনান্র-বিবৰ্্নের প্রধান নিয়ামক কারণ হইতে পারে না। 
‘Geographical covironment cannot be the clucl cause, 
the determining cause of social development, for that which 
remains almost unchanged in the course of tens of thousands 
of years cannot be the chief cause of ihe development otf 
that which undergocs fundamental changes in the course 
of a few hundred years" (Dialectical and f{listorrcalt Mate- 
rialism, [১- 29). এই যুক্তির সারবত্তা মানিম্। ললে ইহাই ন্বীকার 
করিতে হয় যে যদি কোনও জাতির সামাজিক ও রায় জীবনে দ্রুত 
পরিবর্তন টিয়া থাকে তাহ! হইলে সেই পরিবর্তনের জন্য দেশের 
ভৌগোলিক সংস্থান ইত্াদিকে দায়ী করা যাইতে পারে ন!। কিন্ত 
যেস্থলে জাতীয় জীবনের গতি অতি মন্থর অথব। প্রায় লাই বলিলেই চলে 
সেস্থলে এই গতিশীলতার অভাবের জন্যও ত’ ভৌগোলিক সংস্থান 
ইত্যাদি দায়ী হইতে পারে । গতিশীলতার অভাব হেতু জাতীয় জীবনের 
বে অবস্থা তাহ যদি কোনও ক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক সংস্থানের কলে 
হইয়। থাকে তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের উপর ইহার 
প্রভাবের গুরুত্ব যে অধিক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । তিব্বত- 
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বাসীদের জাতীয় জীবন যে আজ তুই সহস্র বংসর প্রায় স্তন্ধ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল, তাহাদের উত্পাদন-ব্যবস্থার অস্তলিছিত শক্তি যে ইহাকে 
গতিশীল করিতে পারে নাই, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে হে 


তিক্বতের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবন ব। সমাজ ও রাষ্রবাবস্থার উপর, 


ভৌগোলিক সংস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রভাব 
অপেক্ষা অনেক অধিক। আবার প্রতৃত্বস্পহা যে মানব-সমাজের 
গঠনকে মূখ্যতঃ প্রভাবিত করে নাই ইহা দেখাইতে গিয়া Engels 
বলিতেছেন যে প্রভুহস্পহা কোনও অর্থনৈতিক স্ুবিধা-লাভের 
ইচ্ছার প্রকারভেদ মাত্র। অর্থাৎ, পরের উপর প্রতুত্থ করিবার ইচ্ছ1 
মাচ্ছগষের মনের কোনও আদিম স্বতন্ত্র এষণ! লয় । এক বাক্তি অপর 
এক ব্যক্তিকে আপনার জ্রন্য কোনও কিছু উৎপাদন করাইয়া! লইবার 


প্রয়োজনের তাগিদেই তাহাকে আপন বশে আনিবার চেষ্ট! করে। 
“Ihe childish example specially selected by Herr 
Duhring in order to prove that force is ‘historically the 
fundamental fact, in reality, proves that [orce is only the 
means, 77161 the ain 0% ceonomic advantage. And inasmuch 
as the aim 15 ‘morc fundamental’ than the means used to 
50601170517 ৯৫) 81) history the economic sicte of the relationship 
15 much morc [fundamental than the political side. “The 
cxamplce, thereforc, proves prceciscly the opposite of what it 
was supposed to prove. And 25 in thc case of Crusoc and 
Friday, so in all cascs of domination and subjection up 
to the present «day, subjugation has always bcen ‘a means 
through which [ood can bc sccured’ " (Anti-Diihiring, p. 232). 


অপর ব্যক্তিকে বলপূর্ববক আপনার বশে আনা এবং তাহার উপর প্রভুত্ব 
করা কে।নও কোনও স্থলে খাগ্সংগ্রহ করিবার উপায় মা হইতে 
পারে, কিন্তু সকল স্থলেই যে উহা কেবলমাত্র খাছসংগ্রহের উপায় তাহ! 
কোন্‌ যুক্তিবলে প্রমাণিত হইল তাহ! স্থির করা দুঃসাধ্য । এই শ্রেণীর 
অলীক-কল্পনাপ্রস্থত যুক্তির আরও বহু উদাহরণ দেওয়! যাইতে পারে। 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ। বা সংস্থান সামাঞ্জিক পরিবর্তনের মুখ্য বা চরম 
নিয়ামক কিনা তাহ! আলোচনা করিতে হইলে যে বিষয়টির উপর 
সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুহ আরোপ করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই যে 


a 
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উৎপাদন-ব্যবস্থ!, উৎপাদন-শক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক_ এগুলির মানুষ হঈতে 
বিচ্ছিন্ন স্বতস্্র কোনও সন্ত। নাই । মানুষই আপনার বিভিন্ন প্রয়োজন 
মিটাইবার আন্) দ্রব্য উৎপাদন করিয়। থাকে এবং বিভিন্র ব্যক্তির মধ্যে যে- 
সকল উতৎপাদন-সম্পর্ক আছে সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া থাকে । মান্য 
যাহা কিছু করে তাহার জন্য যে সে অনেকট। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 
ইহা সর্ধধজনম্বীকার্যা সত্য, কিন্ত আত্ম-সচেতন মানুষ যে আপন চেষ্টায় 
প্রকৃতিকে বশে আনিয়া! আপন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে ইহাও 
তেমনই সত্য । মানুষ যাহ। করে প্রকৃতির নিয়ম মানিয়াই করে এবং 
তাহার কুতকশ্মের ফলও প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইয়া প্রাকৃতিক 
নিয়মানুলারেই চালিত হইয়া থাকে । কিন্তু মানুষ যেখানেই তাহার বুদ্ধি 
ও" কম্মশক্তি প্রয়োগ করে সেখানে তাহাকে উপেক্ষা করিম! কোনও 
উৎপল্প দ্রব্যের উৎপন্তি ব্যাধ্য। করা অসনশুব । আদিম যুগে সনাজ্র-বছ্ধ 
মানুষ যখন দ্রব্য উংপাদন করিতে আরম্ভ করিল তখনই বিভিন্ন নানুবেন 
মধ্যে এমন কতকগুলি সম্পর্ক স্থাপিত হুইল যাহা তাহাদের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করে না__ইছ। হয় ত সত্য হইতে পারে, কিন্ত এই সম্পর্কগলি 
পরবস্তী মান্ুবদের কম্মপ্রচেষ্টাকে শৃঙ্খলিত করিয়। রাখিয়াছিল এরূপ 
মনে করিবার কোনও কারণ নাই । আ্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিশীল মানুষ 
আপনাদের বহুমুখী এষণ। চরিতার্থ করিবার ভ্রন্যা নানাভাবে চেষ্ট। 
করিয়াছে এবং তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফালেই সমাজ-জীবনের 
ক্রমবিকাশ সম্ভব হইয়াছে । ইহা হয় ত সত্য যে, সাধারণতঃ কোনও 
কাধ করিবার সময়ে মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অভাবের 
কথাই চিন্তা করিয়া থাকে, সমগ্র সমাজের শুভাশুভেবর চিন্তা তাহার মনে 
স্থান পায় না, কিন্তু হহ! আংশিকভাবে মাত্র সত্য। এই পৃথিবীতে 
যুগে যুগে এমন বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন 
পাহারা কেবলমাত্র আপনাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা অভাবের 
কথ! মলে স্থান ন! দিয়! সমগ্র মন্ুধ্য-সমাজ কোন্‌ পথে অগ্রসর 
হওয়া উচিত তাহাই চিস্ত। করিয়া! গিয়াছেন। জান ও অভিজ্ঞতাবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতোক ব্যক্তির মনেই সাব্বজনীীন চিন্তা ও প্রয়োজন- 
বোধ স্থান পাইতেছে এবং তাহাদের সম্মিলিত বিচারবুদ্ধি ও চেষ্টা জমাজ্ 
ও সভ্যতার ত্রমবিকশের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
৪ 
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সুতরাং সামাজিক বিবর্তনের মুথ্য নিয়ামক কি--সেই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিব, মানবের মন। ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু, উৎপাদন-বাবস্থা 
প্রভৃতির মধ্যে কোনওটিকে কেবলমাত্র পর্যযবেক্ষণলন্ধ তথ্যের সাহায্যে 
যদি এই বিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক বলিয়া প্রমাণ কর! ন! যায় তাহা হইলে. 
মানুষের মনকেই ব! মুখ্য নিয়ামক বলিয়া! প্রমাণ কর! যাইবে কিরূপে_ 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে মানুষের মন এই সকল বস্ত বা শক্তির 
সমপর্ধযায়তৃক্ত অপর একটি বন্য ব শক্তি নহে, এক হিসাবে এই সকঙ- 
গুঁলিই মানব মলের অশ্ডুক্ত । মানুষের মন যাহার সহিত সংস্পর্শে আসে 
বা যাহার উপর ক্রিগ্না করে তাহাকেই আপন অঙ্গীভূত করিয়া লয় । 
যেসকল বিভিন্ন শক্তি মানুষের সমাজ-জীবনের উপর ক্রিয়। করিতেছে 
সেগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এক নিদ্দিষ্ট পথে চালিত করাই মনের 
কাজ । সুতরাং ননকে স্মাজ-জববলের প্রধান নিয়ামক বলায় অন্যান্য 
বন্য বা শক্তির প্রভাব অস্বীকার ন! করিয়া বল! হইল যে, মনের 
নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা স্বীকার না করিলে এইসকল বন্য বা শক্তি ছার! মন্ুষ্য- 
সমাদ্-সন্বন্ধায় কোনও কিছুরই সন্তোবজলক ব্যাথ্য। করা অসম্ভব । 

মাক্সপন্ছীর! অবশ্য বলিবেন যে আমর! নূতন কথা কিছুই বলি নাই । 
লমাজ-ব্যবস্থ! প্রণয়নে, সমাজের ক্রেম-বিকাশের নিয়স্নে মানুষেরও 
কৃতিত্ব আছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাগৃহে মানুষ নীরব ও নিহ্িটিয় দর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করে লন মার্স ও শাহার সমর্থকের! বহুস্থলে ঠিক এই 
কথাই বলিয়! গিয়াছেন। “Men make their own history” 
_ইহ।1 মাক্সের নিজের উক্তি । আমরাও স্বীকার করি যে ইতিহাসে 
মাহুষ সম্পূর্ণ নিক্তিয়, না্ক্স একথ। বলেন নাই । কিন্ত মানুষ তাহাদের 
ইতিহাস নিজেরাই রচন! করে ইহা বলিবার লঙ্গে সঙ্গে এবং অন্থত্র 
তিনি আরও যেসব কথ! বলিয়াছেন সেগুলির পর্যালোচনা করিলে 
এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে মাক্স” তাহার এই উক্তির যথার্থ সমর 
লিজেই বুঝিতে পারেন নাই । '‘‘Men make their own history 
but they do not make it just as they pleasc; they do not 
make it under circumstances choscn by themsclves, but 
under circumstances directly found, given and transmitted 


from ihe past.'" “With me the idea is notlung else than 


ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ)। ১৮৩ 


the material world reflected by the human mind and 
translatcd into [forms of ihoughi.'' এইসকল উক্তি হইতে ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে মান্সের মতে মানব-মনের নিজন্ব কোনও নিয়স্ত্রণ- 
. ক্ষমত! বা স্ল্ৰনী-শক্তি নাই ॥ মানব-মনে যাহ। ঘটে তাহা আড়- 
জগতের ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মাঝ” 
অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে আন্্-সচেতন ম1গুষের 
আবির্ভাবে জড়জগতে একটা নূতন গুণের উচ্ছব হইল 
( emergence of a new quality ) এবং এই নৃতন-গণ-বিশিষ্ প্রাণি- 
দেহ (অর্থাৎ মানুষ) অনেক বিষয়েই সক্রিয় । কিন্তু তিনি একা 
বুঝিতে পারেন নাই যে উহা স্বীকার করিলে এবং ইহার যথাথ হু 
বুঝিতে পারিতে যে কোনও জডবাদ__তাহ। Mechanical আব্বা 
Dialectical যাহাঈ হউক না) কেন-__ধুলিসাৎ হয়া যায়। ইহাই 
মাক্সের সর্ববাপেক্ষ। গুরুহপূর্ণ ভ্রন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ননকে 
দেহের নুতন আগন্তক ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও বুঝি জ্রড়বাদকে 
অটুট রাখা যাইবে । কিন্ত মন দেহের নূতন আগস্তক ধর্মী হইলেও তাহ! 
এত নৃতন যে জড়-জগতের কোনও নিয়ম- তাহ! মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই 
হউক ব। মাস্সীয় জিতঙ্গী-নয়ের মৃলস্ত্রগুলিই হউক- তাহার সম্থন্ধে 
খাটে না। মানুষের মন জড-জগতের সহিত সম্পুক্ত হইয়াও তাহ! 
হইতে পৃথক, জড়-জ্রগতের উপর নির্ভর করিলে তাহার নিজস্ব 
স্থজনী-শক্তি আছে । মানুষ জড-জগতৎ হইতেই তাহার চিন্তার উপাদান 
এবং ক্রিয়ার উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্ত তাঁহার নিভাম্ব স্থজনী-শক্তি 
ইহাদের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । কবি সম্বন্ধে 
যেমন ইহ! সত্য যে “Out of three sounds he makes not a 
fourth sound but 1 5127 তেমনি যে কোন মানুষ সন্বক্ধেও ইহ। 
সত্য ॥। এই কথার তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্য। করিতে গেলে মাক্সায় দর্শনের বিস্তৃত 
সমালেোচন! করিতে হয়। তাহ! করিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই । যে 
যুক্তিদ্বার। মানব-ইভিহাসের জড়বাদসম্মত ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে তাহার ইঙ্গিত সাকার দর্শনের মধ্যেই 
পাওয়া] যাইবে ।* 


মা + বঙ্গীঘ গণন লচিঘদের শখিবেশংন লহ়িত ( ২২-এ ব্রগ্রহ রণ, ১৩৪৬ ) 


দু'টি সৌর উপাখ্যান 
আদ্িলীপকুমার বিশ্বাস 


ভারতীয় সৌরধ্শ্মের স্থদীর্থ ইতিহাস আলোচন! করলে স্র্যপুজার 
তিনটি স্বত্ত ধারা লক্ষ্য করা ঘায়। ভারতবর্ধের আর্যেতর কৃষ্টিতে 
স্র্যযপৃজ্জা ও সৌরধশ্ম যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। সুতরাং অনাধ্ধ্য 
স্খ্যোপাসনাকে ভারতীয় সোৌরধর্শ্মের আদিম এবং প্রথম স্তর হিসাবে 
গণ্য কর। উচিত | এই স্তরের কোনও সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক বিবরণ 
আজ আর পাবার উপায় নেই । তবে ভারতবধের আদিন আর্মোতর 
হ্বগোগ্ঠীগলির, বিশেষত: আদি-অন্্রলকার ( Proto-Austroloid ) 
গোন্পীর, বর্তমান শ'াখা-প্রশাথাসমূহের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও 
তংসংক্রোস্টু কশ্মকাণড উত্তমর্ধপে বিশ্লেষণ করে দেখলে এ সম্পর্কে 
মোটামুটি একট! ধারণ! কর! যায়। বৈদিক যুগে আধ্যগণ সুর্যাপূজার 
নৃতন এতিহা ভারতে প্রবর্তন করেন । ভারতীয় স্থধ্যপৃঙ্ার দ্বিতীয় পর্ব 
বলতে এই বৈদিক আর্খাধারাকে বোঝায় । সৌরধন্দের তৃতীয় ধারার 
মূল শ্রেরণ! এসেছিল পারস্য থেকে । সে দেশ হ'তে ভারতবর্ষে আগত 
ম্যাজাই বা ম্যাগি (১1961 ) সৌর পুরোহছিতবুন্দ এই ধারার প্রবর্তক । 
ভারতীয় এতিহো এব মগ ব! শাকত্বীপী ব্রাহ্মণ নামে সপারচিত । 
এরা পূর্ধ্যপূন্দার যে পারসীক এঁতিহা সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন 
খ্ীয় দ্বিতীয় ব তৃতীয় শতক হ'তে ত! ক্রমশঃ উত্তর ভারতে প্রসারলাভ 
করতে থাকে এবং উত্তর ভারতের জ্রনমানস তার ভ্বার। গতীররূপে 
প্রভাবিত হয়। সুখোপাসনার এই তিনটি ধারাকে আশ্রয় করে 
ভারতবর্ষে বছ গল্প উপাখ্যান ও কিংবদস্তী গড়ে উঠেছে । উল্লিখিত 
বৈদিক ও পারসীক সৌর এতিহ সম্পর্কিত এই আতীয় অনেক কাহিনী 
সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে সেইগুলির 
মধ্য থেকে দু’টির পরিচয় দেবার ও এঁতিহাসিক মূল্য বিচার করবার 
চেষ্টা করব। 

মহাভারতে অনুশাসন পর্বের পঞ্চনবাতিতম ও যণবতিতম অধ্যায়ে 
পৃথিবীতে ছত্র ও পাচ্কারু প্রথম প্রচলন সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক 


হ'টি সৌর উপাখ্যান ১৮৫ 


কাহিনী আছে /। এই গজের নায়ক মি জ্রনদগ্নি ও নায়িক। তার পত্রী 
রেণুক। । খুটিনাটি বাদ দিলে গল্পটি সংক্ষেপে য। দাড়ায় তা এই-_ 
একদা জমদগ্নি অবসর সময়ে ধঙ্জুব্বিত। অভ্যাস করছিলেন । তিনি 
ধুকে শরযোজন। করে নিক্ষেপ করেন ও তীর পত্নী রেণুক1 সেই নিক্ষিপ্ত 
শরগুলি কুড়িয়ে ঠাকে এনে দেন, এইভাবে তাদের অবসরবিলোদন, 
চলছিল। ক্ৰমশ: জমদন্তি ক্রীড়ামত্ত হয়ে অতি দ্রুত তীর চালাতে 
লাগলেল। ক্রীশ্মের প্রথর তপনতাপে ক্রমাগত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়ে 
তীরগুলি সংগ্রহ করতে করতে রেণুক। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। 
বেলা দ্বিপ্রহরে তার অস্তক ও পদদ্ধয় স্বর্য্যকিরণে এতষ্ট পাড়িত হল যে 
তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন । এদিকে 
নিক্ষিপ্ত শরগুলি সংগ্রহ করে আনতে রেণুকার বিলম্ব দেখে ভমদগ্নি 
অধৈৰ্য্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেল। ক্ষণিক বিশ্রামান্তে রেপুক। তার 
নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে হ্ুর্্[কিরণে ভার মস্তক ও 
প্দদ্ধয় অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতেই ভার এই বিলদ্ব ঘটেছে এই কথ! 
শুনে জমদগ্রির সমস্ত ক্রোধ গিয়ে সুর্ধোর উপর পড়ল, কেনন! সুর্য ই 
এই অনর্থের মূল । তিনি ধনুর্বাণ নিয়ে স্ধ্যকে সংহার করতে উদ্যত 
হঙ্গেন। স্বর্য্য ভীত হয়ে ব্রাক্ষণবেশে জমদগ্রির নিকট এলেন ও নানা- 
ভাবে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু বহু সাধাসাধন। 
সত্বেও জমদগ্নি সুর্ধাকে শরাঘাতে নিপাতিত করবার সংকল্পে অটুট 
রইঙজেন। অগত্যা স্ুর্ধ্য জমদঘ্ির শরণাপন্র হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে 
বাধ্য হলেন । তখন জমদঘ্ি ডাকে ক্ষমা করে অভয় দিলেন, এবং 
ভবিশ্যুতে রেণুক। যাতে স্ুর্য্যকিরণে পীড়িত! ন! হন, তার ব্যবস্থা করতে 
অনুরোধ করলেন । স্বর্য্যাদেব তৎক্ষণাৎ হ্ৃষ্টচিত্তে একটি ছত্র ও একচ্জাড়া! 
চশ্পাছুকা জমদগ্রিকে দান করলেন এবং এইরূপে সূর্য্যতাপ থেকে মস্তক 
ও পদদ্বয়কে রক্ষা করবার জন্য ছত্র ও পাতুক! ব্যবহারের প্রথা পৃথিবীতে 
প্রচলিত হল। স্ুর্যযদেবই যে পৃথিবীতে ছত্র ও পাতৃকার প্রথম 
প্রেচারকর্তী এই কাহিনী-প্রসঙ্গে মহাভারতে সে কথা স্পষ্টই বলা 
হয়েছে 
“ছুত্রোপানহমেতত্ত, স্ধ্যেনৈতৎ প্রকীন্ডিতস্‌। 
পুণ্যমেতদভিথ্যাতং ত্রিধু লোকেষু ভারত ॥” 


১৮৬ ইতিহাস 


উপপুরাণগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্রপরিচিত সাশ্বপুরাণে মহা- 
ভারতের উল্লিখিত কা হিনীটির একটি সংক্ষিপ্তসার পাওয়! যায় । গল্ভাংশে 
সাম্বপুরাণের চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে প্রদত্ত জমদপ্রি, রেণুকা ও সুয্যোর 
বিবরণের সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যানের কোনও পার্থক্য নেই । সাহ্ব-. 
পুরাণেও খুব স্পষ্ট করেই বল! আছে যে ছত্র ও পাছুক! পৃথিবীতে সুর্য 
কর্তৃক প্রথম প্রবত্তিত হয়েছে । সেখানে অ্রম্দপ্তির প্রতি সূর্যের উক্তির 
মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায় 

“এহে শিরসস্ত্রণং ছত্রং মত্রল্মিবারণম্‌ । 
গ্ররতিগৃহীীহি পল্যাং তু ধারণার্থং চ পাতুকে । 
অদ্য প্রভৃতি চৈসেহম্রিল্লোকে সংপ্রচরিয্যতি ৪” 

বরাতপুরাণের অষ্টাধিক দ্বিশততম ( ২০৮ ) অধ্যায়ে এই জাতীয় আর 
একটি কাহিনী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই আধ্যানভাগ মহাভারত 
ও সানম্বপুবাণের উপরিউক্ত গল্প থেকে কতকাংশে পৃথক হলেও একই 
কিংবদস্তী'কে আশ্রয় করে এটি গড়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীটি 
এই £ কৃত যুগে রাজ্জা নিনির পুত্র মিথি শক্তিশালী ও সুশাসক নরপতি- 
রূপে প্রসিদ্ধিলাত কারন । তার নামাম্রসারে তার রাজধানীর নাম হয় 
মিথিল।। মিথির মহিষী রূপবতী অশেষ-গুণান্বিতা ও ধশ্মপরায়ণ। মহিলা 
ছিলেন । একদ! নিথি ও রূপবতী ক্ষেত্র অহ্থেষণের উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ 
ও রাজধানী ত্যাগ করে বহির্গত হন । ইতক্মত£ ভ্রমণ করতে করতে 
তারা একটি নিশ্দ্রন স্থানে এসে পৌছালেন। পণশ্রন ও তছপরি শৃর্ধোর 
প্রচণ্ড তাপে রূপবতী অতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । এইখানে এসে 
হুর্য্যতাপ সহ করতে না পেরে তিনি মুচ্ছিতা হয়ে পড়েন । জ্ঞান 
হারাবার পূর্বে তিনি তার এই কষ্টের সুল কারণ স্ুষ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করেছিলেন । স্তীসাধবী ধার্পিক রমণীর এই ক্রোধ দেখে 
সূর্য্যদেব অত্যন্ত ভীত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে অবতরণ করে রাজ- 
দম্পতীর নিকট এলেন ও জ্ুপবতীর কষ্টনিবারপার্থ মিথির হাতে জল, 
একটি ছত্র ও একজোড়া পাছক। প্রদান করলেন । এই উপাধ্যানেও 
স্ুুধ্যকে স্পষ্টভাষায় ছত্র-পাছকা-প্রদানকর্তা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে 

“উপানহে) চ ছত্রঞ্চ দিব্যালঙ্কারসবিতমূ ॥ 
দদে চ রাজ্ধে সবিত! গ্রীত্যা পরময়। যুতঃ 11” 


তটি সৌর উপাখ্যান ১৮৭ 


' সুতরাং দেখ! যাচ্ছে, বলিত উপাখ্যান দুটিতে কিঞ্চিৎ লিডিন্ পট- 
ভূমিকায় সুধ্য সম্পর্কে একটি কিংবদস্তীকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। এই 
কিংবদন্তী অনুসারে স্ূর্যাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ছত্র ও পাতুকার ব্যবহার 

"প্রবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্কন্দপুরাপের 
ভ্ৰহ্মথণ্ডে স্ধ্যপূজ্জ। উপলক্ষ্যে অন্যান্য বন্যর সহিত ভত্র ও পাতৃক! দান 
করবার বিধান দেওয়া হয়েছে 
“ধেছুং তিলময়ীং দছ্যাদশ্যিন ক্ষেত্রে চ ভারত । 
উপানহে! চ ছত্রঞ্চ শীতত্রাণাদিকং তথ! |” 

সমৃতরাং সু্খ্যের সঙ্গে ছত্র ও পাতৃকার বনিষ্ঠ সংশ্রবের ইঙ্গিত স্বন্দ- 
পুরাণের সাক্ষ্যেও পরোক্ষভাবে পাওয়া যাচ্ছে । 

সৃ্য্যের উপর আরোপিত এই বৈশিষ্ট্যের অস্বনিহিত অর্থ কি, এ 
প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠবে । ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সৃ্ধ্যমৃত্তিগুলি ভাল 
করে লক্ষা করালে হয়তে! এ বিষয়ে আমর! কিছুট! ইঙ্গিত পেতে পারি । 
উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় ভাস্কখোর ইতিহাসে সর্ব্বাধিক পুবাতন চারটি 
সবর্য্যযুপ্তির কথ! ধর! যেতে পারে ; যথা, (১) বুদ্ধগয়ার প্রাচীরন্থ স্ধ্য- 
মূর্তি ( নিৰ্মাণকাল সম্ভবতঃ খ্ষ্টপুর্ধ প্রথম শতক ); (২) ভাঞ্জ। বৌদ্ধ 
গুহার স্ুখ্যযৃন্তি (নিশ্মাণকাল আঙ্ুমানিক ব্বষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক), 
(৩) উত্তর প্রদেশস্থ কানপুর জেলার অন্তর্গত লাল! ভগতের স্তম্তদণ্ডে 
খোদিত স্থ্যামূত্তি (নিশ্বাণকাল আনুমানিক খ্চীয় দ্বিতীয় শতক )২ 
এবং (৪) তুবনেশ্বরের ( উড়িয্যা ) নিকটস্থ খণ্ডগিরির গুহাগুলির মধ্যে 
অন্যতম অনন্তগুণ্কার স্বর্য্যসৃত্তি (নিশ্দাণকাল আমুমানিক তৃতীয় প্রথম 
শতক )। এই মৃত্তিগুলির প্রেতোকটিই ছত্রশোভিত। পরবর্তীকালে 
ভারতীয় ভাস্কর্ধ্যে সুধ্যসৃত্তির সঙ্গে হত্র যুক্ত 'করবার রেওয়াজ আর 
দেখ! যায় না । 

অবশ্য এ-কথ! বলা যেতে পারে যে উক্ত প্রাচীন স্ুর্ধ্যমৃত্তিগুলি 
স্বতস্রভাবে পরিকল্পিত ও গঠিত হয়নি; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি 
কোনও-ন!-কোনও বৌদ্ধ বা জৈন স্থাপত্যের অঙ্গস্বরূপ নিশ্মিত 
হয়েছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পিগণ ব্রহ্মণ্য দেবত। স্থর্যোর দেবত্ব 
সুচিত করবার জন্তই তাকে ছত্রভৃষিত কূপে দেখিয়েছেন। দেবতা, 
মহাপুরুষ প্রভৃতি কোনও ভক্তি, শ্রন্ধা ও সম্মানের পাত্র ক্কপায়িত 


১৮৮ ইতিহাস 


করতে হলে প্রথম যুগের বৌদ্ধ শিলে অনেক সময় ছত্র-প্রতীকের ব্যবহার 
কর! হত। আদি বৌদ্ধ শিল্লিগণ বুদ্ধের মুতি ব। প্রতিক্কতি নিশ্মাণ 
করতেন লা, তার পরিবর্তে “চরে”, “সিংহাসন”, “ছিত্র” প্রভৃতি প্রতীকের 
দ্বারা শিল্রের বস্তবিশ্যাসে বুদ্ধের উপস্থিতি বোঝাতেন। স্তূপ বা. 
বোধিবক্ষ রূুপাদিত করবার সময়েও এই যুগের শিল্পীর! কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে সেগুলিকে ছুত্রশোভিত করতেন । বৌদ্ধ এতিহো “ছত্ৰ” রাজ চিহ্ন 
বলেও স্বীকৃত হত। ফরাসী পণ্ডিত সেনার যথার্থ বলেছেন যে এই 
ব্যাপারে বৌজ্ঞগণ ত্রক্ষণ্য এতিহোর কাছে নী এবং ত্রচ্চণ্য শাক্্রাদিতে 
বণনিত মহাপুরুষলক্ষণগুলি ধার করে তার! পরে বুদ্ধের প্রতি আরোপ 
করেছেন । সুতরাং প্রহ্মণ্য শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ছত্র-প্রতীকের কি ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে, তাও এই প্রসঙ্গে বিচাখ্য । মহাভারতের শাজ্তিপবেধ 
নারদ পঝ্রমির শ্বেতদ্বীপ গমনের বিবরণ পাওয়া যায়! এই উপলক্ষ্যে 
শ্বেতহীপবাঙসী বহাপুরুষগণের যে বর্ণন! দেওয়া! হয়েছে, ভাতে দেখ! 
যায় তাদের মস্ডুক ছিল ছত্রাকৃতি । তাছাড়। মহাভারতের উক্ত পর্বের 
নর ও নারায়ণ নামক দেব্তাদ্বয়ের যে বর্ণনা আছে, তাতেও দেখা 
যাচ্ছে যে তাদের মন্ত্রক ছিল ছত্রাকার ( “আতপত্রেণ সদৃশে শিরসী 
দেবয়োস্তয়োঃ” )। সেখানে আরও বল হয়েছে ঘে মাথার এইক্সপ 
আকুতি নহাপুরুষের লক্ষণ । বরাহমিহির তার “বৃহৎসংহিত।1” গ্রচ্ছে 
সত প্রকাশ করেছেন যে রাজাদের মস্তক ছত্াকৃতি হয়ে থাকে । শ্বতরাং 
ব্রহ্ষণ্য এতিহো ছত্রকে যে স্পষ্টভাবে দেহলক্ষণ, মহাপুরুষলক্ষণ এবং 
বাজলক্ষণ বলে স্বীকার করা হত, এ প্রমাণের অভাব নেই । এ বিয়ে 
ব্রহ্মশা এতিহা বৌদ্ধ এঁতিহা অপেক্ষা। প্রাচীনতর এবং বৌদ্ধ এতিহোর 
পথপ্রদর্শক, সেনারের এই মতও পঞ্জিতেরা মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। 
আমাদের আলোচ্য উপাখ্যানগুলির অশ্ততম বক্তব্য বিষম হল, স্ুর্ধ্য 
থেকেই পৃথিবীতে ছত্রের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে 
চারটি প্রাচীনতম স্থর্য্যমূত্তির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, সেগুলির রূপসজ্জার 
অশ্যতম প্রধান অঙ্গ “ছত্র । এই সমস্ত সাক্ষ্য একত্র মিলিয়ে দেখলো 
স্বভাবতই এই সম্ভাবনার কথা মনে জাগে যে, প্রাচীন শিলে বলহুল- 
বাযবন্ৃত ও শাস্ট্রে-বলিত ছত্র-প্রতীক মূলতঃ সৌর-প্রতীক ছিল। 

প্রাচীন ভারতের অক্কচিহযুক্ত মূত্বাগুলি ( punch-marked coins ) 


তু'টি সৌর উপাখ্যান ১৮৯ 


এই বিষয়ে সম্ভবতঃ আমাদের আর একটু ইঙ্গিত দেয়। কলিংহাম 
প্রভৃতি বিশেবজ্গণের নতে খ্ুষ্টজল্মের অন্ততঃ একছাছ।র বৎসর পূৰ্ব্ব 
হতেই ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল । এই সুদ্রাগুলির 
উপর হেসকল চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে একটিকে প্রায় 
সকলেই “স্ুধ্য-চিহ্ু” (5918৮ 591509০] ) বলে স্বীকার করেছেন । 
সুর্যা-চিহ্ন ছাড়াও গোঙ্গকের সহিত ছয়টি বাহুযুক্ত আর একটি চিহ্ছ 
(six-armed symbol ) এই জাতীয় মুদ্রার উপর অস্কিত দেখ! যায়। 
এটি স্থর্যাচিক্তেরই একটি ভিন্ন রূপ হওয়া অসম্ভব নয়। অন্ততঃপক্ষে 
সুধ্যচিহের সঙ্গে এর সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিগ্ঠ ছিল তার প্রমাণ 
আছে। এই শ্রেনীর মুদ্রায় লক্ষ্য কর! যায়, যেখানেই স্বর্ধাচিহন আছে, 
সেখানেই কোনএ-না-কোনও আকারে এই ছয়বাহুযুক্ত চিহ্টিও 
উপম্থিত। আবার যেসকল ক্ষেতে স্র্ধাচিহ পাওয়া যায় না, সে- 
সব ক্েত্রে সাধারণতঃ ছয়বাভ্যুক্ত চিহ্নটিও নেই । সুতরাং এই 
হটি চিহ্ন পরস্পর প্রায় অবিচ্ছেছ্চ সম্পর্কে জড়িত। এই ছয়বা হুঘুক্ত 
চিহ্ুটির দু'টি, তিনটি, চারটি, কি কোনও কে।নও ক্ষেতে ছয়টি বাহু 
অত্যন্ত স্স্পষ্টভাবেই ছত্রাকৃতি। থি৪বন্ড, ওয়াল্শ. প্রমুখ মুক্াতববিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ' এহুলিকে “ছত্ৰ? বলে স্বীকার করেছেন । স্বতরাং স্র্যযের 
সঙ্গে ছত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত সম্ভবতঃ ভারতলধের প্রাচীনতম 
প্রচলিত মুদ্রাগুলির সাক্ষ্যের মধোও পাওয়া! যাচ্ছে! এই সাক্ষ্য 
তাই খ্মামাদূর পূর্ব্বোক্ত অনুমানের তিত্তিকে কিছুট। দৃঢতর করে। 
সবদিক বিবেচন! করে মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় এতিহোর “ছত্র- 
প্রতীক” মূলত: সৌর-প্রতীক হবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম নয় এবং 
মহাভারত, সাম্বপূুরাণ ও বরাহপুরাণের পূর্ব্বোক্ত উপাধ্যানগ্লিতে 
পৃথিবীতে ছত্র-প্রবর্তকরূপে সুধ্যের যে বর্ণন! পাওয়া যায় তার মধ্যে 
সূর্ঘ্যের এই বৈশিষ্টোর প্রতি প্রচ্ছদ ইঙ্গিত রয়েছে । মুল্রাতত্বের 
সাস্ষ্যের যদি কোনও মূল্য থাকে, তাহলে একথাও মানতে হবে বে 
সূর্য্যের এই বৈশিষ্টোর উৎপত্তিকাল অত্যস্ত প্রাচীন, খৃষ্টজ্রন্মের প্রায় 
এক সহস্র বৎসর পূর্বেই ভারতীরগণ একে সুর্যের উপর আরোপ 
করতেন । অবশ্য একথাও স্বীকার্যা, এখন পরাস্ত এই বিষয়ে স্বুনিস্চিত 
লিস্ভাম্ত করবার মত উপকরণ আমাদের হাতে নেই । সন্তাবনার ইস্রিত 
৫ 
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করেই আমাদের ক্ষান্ত হতে হবে, শেষ কথ! বলবার সময় এখন ও 
আসেনি। 

পাতক! ব্যবহারের প্রবর্ততকরূপে আমাদের আলোঢা উপাখ্যান- 
ছয়ে সুর্যের যে বর্ণন। দেওয়া হয়েছে, তার তাতৎপধ্য নিণয়ের. 
বেলায় সম্ভাবনার ক্ষেত্র থেকে আমের! নিশ্চিতির ক্ষেত্রে নেমে আসতে 
পারি। পারস্য থেকে আগত ম্যাজাই বা ম্যাগি (1১61) লৌর- 
পুরোহিতগণ ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় সুর্য্যপৃজায় একটি নৃতন এতিহের 
প্রবর্তন করেন, এক! পূর্বেই বলেছি । ভারতবর্ষে মগ বা শাকদ্বীপী- 
ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এই বিদেশী সৌরপুরোহিতগণ সম্ভবতঃ খুষ্টপূর্বব 
দ্বিতীয় ব। প্রথম শতকে ভারতে পদার্পণ করেন এবং ঝখ্বদীয় দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় শতক থেকে উত্তর ভারতে এদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার 
লাভ করতে থাকে । এই বিদেশী প্রভাবের ফলে উত্তর ভারতে নির্শ্মিত 
সুর্ধ্যমুন্তিতে কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখ। দেয়। তার মধ্যে সর্ববাধিক 
উল্লেখযোগ্য হল, স্র্যাযৃতির পদদ্ধয় আজানু পাহ্ক1 ( top-boots 
কিংবা 1০8865) দ্বারা আবৃত রাখবার ও স্থ্র্যামুতির কটিদেশে 
“অভ্যঙ্গ* (পারসীকগণ কর্তৃক ব্যবন্ধত “আইয়াগওণখল" নানক উপবীতের 
মূল নামের সংস্কৃত রূপ) নামক উপবীত পরিবেষ্টিত করবার প্রথা। 
স্থধ্যমূত্রির এই প্রকার রূপসজ্জাকে ভারতীয় শিল্পশাস্রীর! বলেছেন 
“উদীচাবেশ” (উন্তরাঞ্চলবাসপীর পোষাক )। বরাহমিহির তার “বহৎ- 
সংহিতা” গ্রন্থে (রচনাকাল সথৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক ) স্তর্য্যযৃন্তির “উদীচযবেশের” 
যে বর্ণন! দিয়েছেন, ভার মধ্যে সূর্য্যমূত্তির পদত্বয় পাতৃকাবৃত করবার 
প্রথার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে-_ 

“লালাললাটলজ্বোরুগশুবক্ষাংসি চোয়তানি রবেঃ। 
কুর্য্যাহ্দীচ্যবেশং গৃঢ়ং পাদাদুরে! যাবৎ ॥”? 

এর দ্বিতীয় পঙ ক্রিতে স্পষ্টই বল। হয়েছে যে স্বর্ধ্য উদীচাবেশে সজ্জিত 
হুবেন, এবং তার পদছয় থেকে বক্ষ পধ্যস্ত আবুত থাকবে । এখানে 
বরাহমিহির যে স্বর্ধ্যমূর্ত্তিকে পাতৃক। পরিধান করানোর রী[তরই উল্লেখ 
করেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই প্রণালীতে নিশ্মিত আজান 
পাছকাশোভিত সৃধ্যমৃত্ি উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে! যৃ্টীয় প্রথন ব! দ্বিতীয় শতক থেকে সুরু করে ব্বষ্টীয় ত্রয়োদশ 
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বা চতুর্দশ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে এই জাতীয় নুর্ধ)দৃদ্তি নির্মিত 
হত। লক্ষ্য করবার বিষয়, উত্তর ভারতীয় প্রাচীন স্থয/মৃত্তির নিশ্মাণ- 
শৈলীতে এই স্পষ্ট বিদেশী প্রভাব থাকলেও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন 
" সুধ্যমৃণ্ডিতে সাধারণতঃ ভা দেখা যায় না। এর কারণ, অগ ভ্রাহ্ষমণ- 
গণের প্রভাব দক্ষিণ ভারতে কোনও দিনই বিশেষ গভীর বা শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে পারে নি। বরাহনিহিরের “বৃহৎ-সংহিত।” ছাড়াও, উত্তর 
ভারতে রচিত “বিক্ণুধা্শ্মোত্তর”,“মৎস্যপুরাণ”?,“পদ্মপুর।৭”,“সিশ্বকশ্বাবতার- 
শাস্ত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থে সূর্ধামুষ্ঠিকে উদীচ্যবেশে সম্জছিত করবার প্রথার 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে 
এই বিষয়ে শিল্পী ও শিল্পশান্ত্রিগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু পরিবর্তন 
এসেছিল । নগ ত্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষায় ত্রাহ্ধণ-সনান্রে স্থান পেলেও 
মূলতঃ বিদেশী হওয়ার দরুণ খাটি ভারতবর্থীন় ব্রাহ্ষণগণ বরাবরই ভাদের 
খানিকট। অবভ্ঞ। ও ঘ্বণার দৃষ্টিতে দেখতেন । কালক্রমে এই বিদেষ 
তীব্রতর হয়। সুতরাং তাদের প্রবন্তিত শিল্রবৈশিষ্টাগুলি স্পষ্ট করে 
দেখাতে পরের যুগের শিল্রিগণ সঙ্কুচিত হতেন। তার ফলে, পরের 
যুগের শিল্পে স্থধামূত্ডির পায়ে পাদুকা আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্ত 
পূর্বেবর ম্যায় স্পইকপে নয়। পরবর্তীকালে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, 
সুর্যামৃত্তির পাহখানি একেবারেই খোদাই করা হয় নি; কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পাছখানি সম্পুর্ণ রূপ পাওয়ার পূর্বেই অত্যন্ত সামান্য 
পরিমাণে খোদাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; আবার কোথাও ব। 
যুত্তির পদদ্ধয়কে পাদপীঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, সেগুলির স্যাতন্ত্রা প্রায় 
লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে ॥ পরবর্তী গ্রন্থাদিতেও আগেকার মত 
স্পষ্ট ভাষায় স্ধ্যের পদদ্ধয়কে আঙ্গান্ু আবৃত করবার উপদেশ আর 
পাওয়া যায়না । তার পরিবর্তে দেখতে পাই, ভাঙ্করগণকে সাবধান 
করে দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কোনওক্রমেই সুধ্যযৃত্রির পদত্বয় 
খোদাই করবার চেষ্ট। ন! করেন । এই সম্পর্কে একটি গল্পও পরবস্তা 
গ্রস্থকারগণ খুব বিস্তারিতভাবে বলেছেন। সে কাহিনী অনুসারে, 
এক সময়ে স্বর্ধ্যের প্রখর তেজ তার পত্নী সংনজ্দার অসহ্য বোধ 
হওয়াতে, সংজ্ঞার পিত! বিশ্বকশ্মী সুধ্যকে ভমিযস্ত্রে আরোহণ করিয়ে 
তার অঙ্গের তেদ শাসন করেন। কিন্ত সুখ্যোর সর্ববাঙ্গের এইরূপ 
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সংস্কার সাধন করলেও, বিশ্বকশ্থা তার পাদছখানি ল্পর্শ করেন নি; 
সুতরাং সুর্য্যের পদদ্রয়ের জ্রেযোতিঃ পুর্বেকার মত প্রথর ও অম্লান থেকে 
গেল। সেই জ্যোতি:পুঞ্জই স্য্যের পদহুয়কে আমু পর্য্যন্ত আবৃত 
করে রেখেছে । উক্ত কারণে ভাক্করগণকে স্ুধ্যযপ্তি নিম্াণকালে' 
মুত্ির পদন্ধয় খোদাই করতে বার বার নিষেধ কর! হয়েছে এবং “মস্ত 
পুরাণ”, “পদ্মপুরাণ” প্রভৃতি গ্রন্থে ভয় প্রদর্শন কর1 হয়েছে যে ভাস্কর 
এ লির্দেশ নল! মানলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হবেন। শেষোক্ত গ্রন্থ অন্থসানে__ 

“ক্নপং চাপ্রতিমং চক্রে ত্বষ্ট। পন্তাম্বতে মহৎ ॥ 

ন শশাক চ তদ্দ্রষ্ট ং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ । 

অদ্যাপি চ ততঃ পাদোৌ ন কম্চিৎং কারয়েৎ কচিৎ ॥ 

যঃ করোডি স পাপিষ্ঠো গতিমাপ্রোতি নিন্দিতাম্‌। 

কুষ্ঠুরোগমবাপ্রোতি লোকেহন্মিন্‌ হুঃখসংজ্রিতম্‌ ॥” 
সূর্য্যমূত্তির পদদ্বয়কে পাদৃক্কাবৃত করবার আদি প্রথার প্রতি যে এই 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কর! হচ্ছে, সে-বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই । পরবস্রীকালের শিল্লিগণও যে সাধারণতঃ এই নির্দ্দেশ 
পালন করতেন, ত। পূর্বেই বলেছি। এই স্ুত্রে বলা প্রয়োজন, প্রাচীন 
ভারতীয় যুতিশিল্পে পাদুকা দ্বারা পদদ্ধয় আচ্ছাদিত করবার পথ! 
হূর্যা মৃত্তি থেকে ক্রমশঃ স্র্যের অন্ুচরবর্গের মৃপ্তিতেও প্রযুক্ত হয় এবং 
উত্তর ভারতে কতক কতক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেন্দ্রন্থ সর্য্যমূত্তির শ্যায়, 
সুর্যামৃন্তির পার্শন্থ সুর্যোর কোনও কোনও অন্ুচর বা অন্ুচরীর যুন্তির 
পদদ্ধয়ও পাত্কাবৃত. করা হয়েছে । স্বর্ধ্যপুত্র রেবস্তের যেসকল মুক্তি 
উত্তর ভারতে আবিক্কৃত হয়েছে, তাঁর সবগুলিতেই তাকে পা্কা- 
পরিহিতরূপে দেখানো হয়েছে । সুতরাং এ কথাও মানতে হবে যে 
উত্তর ভারতীয় সৌরভাস্কর্য্যের আলোচ্য বিদেশী বৈশিষ্ট্য স্র্ধ্যসম্পকিত 
অন্য কোনও কোনও দেবতার মৃন্তিগঠল-প্রণালীর উপরও প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । উত্তর ভারতীয় ব্ুর্য্যশুত্তির ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে শিল্প- 
শাস্ত্রের সাক্ষ্য একত্র করলে, স্ুধ্যকে পৃথিবীতে চর্শ্মপাত্ক। ব্যবহারের 
প্রবর্তক বলবার মশ্ম যে কি ত! বুঝতে বাকী থাকে না। মগ ত্রাহ্ষণ- 
গণের প্রভাবে সর্ধ্যমূত্তিকে “উদীচ্যবেশে” সম্গিত করবার প্রথ! উত্তর 
তারতৈ প্রচলিত হয়। সর্ধ্যযৃত্তির পদদ্য় আজামু পাহুকাবৃত করবার 


হাটি সৌর উপাখ্যান ১৯৩ 


রীতি এই উদীচ্যবেশেরই একটি প্রধান অঙ্গ । স্ধ্যমূর্ডি থেকে প্রধানত: 
তৎসংশ্রিষ্ঠ কোনও কোনও দেবতার মৃর্তিগঠনেও এই বিদেশী প্রভাব 
সঞ্চারিত হয়। আমাদের আলোচ্য উপাখ্যান ছুটিতে সূর্যকে পাকার 
* প্রবর্তকনবূপে বর্ণনার মধ্যে উত্তর ভারতে এই বিদেশী প্রথার প্রবর্তন ও 
প্রভাব-বিষ্তারের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। 
অতএব দেখ। যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
বর্তমান প্রবন্ধের বিবয়বন্থ আখ্যারিক1 ছ"টির মূল্য কন নয় ছত্র- 
প্রবর্তকরূপে সু্যোর যে চিত্র আমর! এই ছ"টির মধ্য থেকে পাই, তার 
তাৎপৰ্য্য সম্পর্কে কোনও ম্বনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখন 
পর্য্যন্ক সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে যে উপকরণ আমরা পাই ত1 পর্যাপ্ত নয় 
এনং তার উপর নির্ভর করে শেষ কথ! বলা চলে লা । তবে এ-সম্পর্কে 
কয়েকটি সম্তাবনার কথ! মনে স্বভাবতঃ উদ্দিত তয় যেগুলি একেবারে 
উপেক্ষণীয় নয়। কিন্ত সুর্যের পাছ্কা-প্রবর্তনের কাহিনীর পশ্চাতে 
বিদেশী সৌরপুরোহিতগণের এদেশে আগমনের ও বিদেশী সৌরধর্শ্দের 
রীতিনীতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্মৃতি যে লুকিয়ে রয়েছে এবিষয়ে 
আমরা একরকম নিঃসন্দেহ হতে পারি। 





প্রাচীন ভারতে সমরনীতি ও দেশসংরক্ষণ 
শ্রীবিমলকান্তি মজুমদার 


চিন্তা-রাজ্যে ভারতীয়দের অগণিত অবদানের কথা প্রমাণিত. 
হইয়াছে) ধর্শ্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ্জ-ব্যবন্থা ও রা্ট্রসাধনায় 
ইহাদের কৃতিত্ব এখন সর্বজনবিদিত । সমরনীতি ও দেশসংরক্ষণ বিষয়ে 
তাহারা কি পরিমাণ চিন্তা করিয়াছিল এবং তাহাদের চিনা ও 
অনুশীলন কাধ্যতঃ কতখানি ফলগ্রদ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে 
আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

অতি প্রাচীনকালে “ধনুর্বেধদ' নামক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র পরুড়িয়। 
উঠে। এই শাসনের বিষয় ছিল-_ধনু, ইযু ও অচুরূপ অন্যান্য অস্ত্রের 
ব্যবহার-বিষয়ক বিধি ॥ বিষ্ুপুরাণে ধনুবেধদ অষ্টাদশ বিদ্যার অন্ত ভুক্ত 
একটি শাখা বলিয়। বিবেচিত হইয়াছে । ইহাকে যজুব্ধেদের উপবেদ 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । কেনন করিয়া আন্দরক্ষার্থ যুদ্ধবিগ্রাহে 
পারদর্শা হওয়! যায়, কেমন করিয়া বিভিন্ন অস্ুশগ্ পরিচালনা 
সৈম্যসমাবেশ ও ব্যুহ রচন! করিতে হয়, এই সকল তখোর আভাস 
ধনুব্বেদে পাওয়া যায়, সুতরাং ধর্মর্বেদকে প্রাচীন ভারতীয় সনরবিজ্ঞান 
( Military Science) বল যাইতে পারে। ভারতীয় সাহিত্যে 
_ যেমন, বৈদিক গ্রন্থ, বৌদ্ধ জাতক, পুরাণ ( বিষ্ণু, অগ্নি, নার্কেয়, 
নৎস্য ইত্যাদি ), কৌটিল্যের “অর্থশান্ত্র বৈশম্পায়নের ‘নীতি প্রকাশিকা,, 
সোমদেব শুরির 'লীতিবাক্যামৃত', 'ভেজেরাজের “সুক্তি-কলতরু, 
কামন্দক ও শুক্রাচাখ্যের ‘নীতিসার’ এবং বিভিন্ন শিলালিপি, 
তাম্রশাসন ও মুদ্রায় সমরনীতির ইতিহাস আলোচনার নির্ভরশীল উপ- 
করণের সন্ধান পাওয়! যায়। গ্রীক-রোমান লেখকদের মারকফতে 
আলেকজাগডারের সময়কার ভারতীয় রণনীতির খানিকটা আভাস পাওয়া! 
হায় । বৰ্তমানে প্রতুতব-বিভাগীয় খনন-কার্যের ফলে ভারতীয় সামরিক 
স্থাপত্যের ( Military Architecture ) অর্থাৎ অরক্ষিত নগর ও 
দুর্গ, বিস্তীণ প্রাকার ও পরিখার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক আক্রমণ ও বহু 
ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাট্রের দ্রুত উত্ান-পতলের কাহিনী এক বুহৎ স্থান 


প্রাচীন ভারতে সনরনীতি ও দেশসংরক্ষণ ১৯৫ 


~~. 


অধিকার করিয়াছে। খ্ৃষ্টপূর্ব যঠ শতাবশী হইতে আরম্ভ করিয়। 
১২০০ থৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ. তু বিজয় পর্ষ্যস্থ, বারবার ভারতকে 
বহিরাক্রমণ সহ৷ করিতে হইয়াছে। এগুলির ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নৈরাশ্যল্নক সন্দেহ নাই, তথাপি ভারতের ইতিহাসে বীর ঘোদ্ধার 
এবং স্বদেশ ও স্বধর্শ্ব রক্ষার্থ তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টার অভাব ছিল 
ন! । ভারতীয় ইতিহাসের কোন ছাত্রই পুরু ও চন্দ্রগুপ্ত মৌধ্য, পুহ্যমিত্র 
এবং ক্ষন্দগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য ও দাহির, আনন্দ পাল ও 
পৃর্থীরাজের অলীম শৌর্য-বীর্যের কথ বিস্মৃত হইবে ন1। ইহারা সকলে 
বৈদেশিক আক্রবণ প্রতিরোধকল্পে অসামান্য বীরহ ও স্বদেশান্ুরাণের 
পরিচুয দিয়াছেন । 9671১০ মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতের 
অধিবাসিগণ সনরনীতির চর্চ! হইতে বিরত ছিলেন, কিন্ত আলেকজাণ্ডার 
কর্তৃক ভারত আক্রমণযুগে অন্যান্য গ্রীক-রোমান লেখকগণ খবষ্টপূর্বব 
চতুর্থ শতকের সুসংহত ও স্থুলজ্দিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কৃতিছের কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। পদাতিক-অশ্বারোহী-হক্তী-রথ-সম্বথলিত ভারতীয় 
স্থলবাহিনী যুদ্ধবিগ্রহে সম্পূর্ণ অকৃতকার্ধাতার পরিচয় দেয় লাই। এই 
সম্পর্কে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। 0155505 বলিয়াছেন, “Te 
Greeks were loud in their praises of the Inudiaus:; never 
in all their eight years of constant warf{are had they met 
with such_ skilled and gallant soldiers, who, moreover, 
surpassed in stature aud beariug all other races of Asia.” 
হিভালপিপের যুদ্ধে (আনুমানিক ৩২৬ স্বঃ পুঃ ) পুরুর পরাভয়ের কারণ 
ঠাহার ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা, লৈশ্যবাহিনীর সংখ্যালঘ্বুব বা ভ্রান্ত রণনীতি 
নহে, অশান্ত হস্তিবাহিনী কর্তৃক অকম্মাৎ বিপর্ধ্যয়-স্যপ্টিই উহার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ। Plutarch বলিয়াছেন “But the combat with 
Poros abated the spirit of the Macedonians ond made 


them resolve to proceed no farther in India.” 


বৈদিক যুগ 


ভারতীয় সত্যতার প্রস্রবণরূপ বৈদিক যুগে সমরনীতি ও সৈন্য- 
ংগঠন কি জাতীয় ছিল তাহা বৈদিক সাহিত্য হইতে জান! 


১৯৬ ইতিহাস 


যায়। খুব সম্ভব, বৈদিক নৃপতির রাজ্জকোষ হইতে দন্ড বেতনভোগী 
স্থায়ী সৈম্যবাহিনী ছিল লা। (সেকালের রাজা ছিলেন খ্যাতনামা 
যোদ্ধা ও দলপতি । প্রতিবেশীগোষ্ঠী ও উপজাতির সহিত সংঘর্ষকালে 
তিনি স্থানীয় যোদ্ধার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন । স্থানীয় যোক্ষবর্গ 
( 10০] 15855 ) তাহাদের নিজ নিঙ্র দলপতির অধীনে থাকিয়া স্ব স্ব 
অস্তরশস্সে সজ্দিত হইয়! রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়! রাজার পক্ষে যুদ্ধ 
করিত । তখনকার দিনে প্রধান যুদ্ধাত্র ছিল ধনুক ও তীর । এই ধনুক 
ও তীরের কথ। বৈদিক গ্রন্থে বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । যোদ্ধা রথে 
চড়িয়। সংগ্রাম করিতেন ; ভাহার স্থান ছিল রথের বাম পার্শ্বে, তাহার 
পার্থেই থাকিতেন সারধী ( charioteer ) ।যোদ্ছ! নিজ দেহ রক্ষার 
জন্য পিতলের বন্দ ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন । শত্রুকে আক্রমণ 
কর! হইত তীরের দ্বারা । তীরের মুখ থাকিত ধাতব দ্রব্যে শাণিত; 
বিশেষ ক্ষেত্রে উহাতে বিষ মাখানো থাকিত। তভীর-ধনুক ছাড়, বা, 
কুঠার, তলোয়ার ও নিক্ষেপণীর ব্যবহার ছিল বলিয়। অনেকে সিদ্ধান্ত 
কবিয়াছেন। সৈশ্ঠবাহিনী ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-_ পদাতিক ( পদাতি, = 
{oot soldier ) 9 রথী ( ০1-০1-1197) 1 যুক্ধার্থ ব্যবহৃত অশ্বারোহী 
সৈস্য (20509801006. cavalry) অথবাস্হক্তী-বাহিনী (5151১113150 corps ) 
ছিল, না, নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। মহাকাব্য-ব্ণিত চিরাচরিত 
‘চতুরঙ্গবল’ বা *চতুরঙ্গচমূ” কোথাও, উল্লিখিত হয় নাই । শুধু বৈদিক 
যুগে নহে, সুদূর অতীত হইতে তীর-ধর্মুকই ছিল একমাত্র যুদ্ধ্ত্র। সেই 
যুগ হইতে খ্বৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত অবধি যুক্ধান্র হিলাবে 
ধনুকের একটি গৌরবময় ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে; আগ্নেয়াস্ত্র 
ব্যবহারের পূর্বব পর্য্যন্ত ইহার উপযোগিতা হ্রাস পায় নাই। ধনুর্েরধদ- 
বিশারদ সকল সময়েই বীর যোক্ধ! হিসাবে স্থনামের অধিকারী ছিলেন। 
বৈদিক যুগে অনার্ধ্যদিগের উপর ক্রমব্্চমানস্প্রাধান্ স্থাপন ও রাজ্য- 
বিস্তারের জগ) প্রতিনিয়ত সংখ্যাহীন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ।. 
সম্মিলিত দশদন রাজার সহিত সংগ্রামে তৃত্নুরাজজ সুদানের বিজয়” -". 
কাহিনী বৈদিক-সামরিক ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা । 
এ ভারতীয় ইতিহাসের প্রারস্তকাল হইতে ভারতবাসিগণ সমুদ্রের 
স্পর্শে আসিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাণিজাব্যপদেশে 


প্র।চীন ভারতে সমনরনীতি ও দেশ লংরচ্চণ ১৯৭ 


সমুদ্রেপকৃলবাসী জ্ঞনগণ সমুদ্রপাথে যাতায়াত করিত । ববৃ্টপূৰ্কৰ 
সপ্তম শতাব্দীতে স্থরপারক ও ভৃপ্ডকচ্ছ বন্দর হইতে ভারতীয় বাণিজা- 
ভাহাজ্জ দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিত । বৌচ্ধ জাতে ও ‘নহা বংশে’ সমুদ্ৰ- 
যাত্রার বছ উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয় জাহাজ সম্পর্কে বিদেশ্ীয় 
পর্যটক ও লেখকগণ প্রশংসা করিয়াছেন । ১৮১১ সালে প্রকাশিত 
ফরাসী বালডাজ্ঞার সোল-ভিনলের “লা হিন্দুজ” নামক গ্রন্থে নিয়রূপ 
মস্তব্য লিপিবদ্ধ আছে, “প্রাচীনকালে ভারতবাসীর। ভাহাত্র-নির্শ্মাণ্তে 
অত্যন্ত পারদশিঙ! দেখাইয়াছেন এবং বর্তমানে হিন্দুর! এ-সম্পর্কে 
ইউরোপকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন ।” কিন্ত জগশপথে দেশরক্ষার্থ 
ভারতীয়ের। যুদ্ধ-জাহ।জ' নির্বাণ করিয়াছিল কিনা, রণতরীর ব্যবহার 
জানিত কিন।, ভারতীয় নৌ-শক্তির অভ্যুর্থালের গোড়া কোথায় এবং 
কখন ও কোথায় জলমুস্ধ সংবটিত হইয়াছিল, মৌর্য।যুগের পূর্ব্ববর্্াকাল 
সম্বন্ধে এসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মোৌধ্যযুগে ভারতীয় 
নৌনলের উৎপত্তি ধরিয়। লইলেও ইহার প্রাচীনত্ব বড় কম নয় । 

*  প্রত্ুতববিভাগের অনুসন্ধানের ফলে সিন্ধ-বিগৌত প্রদেশে এক 
প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়! গিয়াছে। এই সভাত ( Indus 
Valley Civilisation ) বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী না পরবত্তা--এ সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সিন্ধুসভাতা-বিষয়ক বহু তথ্য 
আমর! জানিতে পারিযাছি। এই সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক বৃবঃ পুঃ 
২৭৫০ অন্দে নিম্নলিখিত অশ্রপমূহের ব্যবহারের কথা জ্ঞান! গিয়াছে ২ 
(১) কুঠার (২) বর্শা (৩) ছোরা। (9) ধন্তক (৫) তীর (৬) গদা 
(৭) নিক্ষেপণী । খড়গ ও বশ্মের ব্যবহার সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল না। 
বৈদিকযুগের শেষ পাদে (অর্থাৎ যখন আধ্যগণ প্রাচী, উদীচী, মধ্যদেশ 
ও দক্ষিণপ্াপথে উহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন) যে সামরিক নীতি 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও আঁপেকন্দাগ্ডারের যুগে যাহ! চরম উৎকর্ষ লাভ 
করে, তাহাই ধীরে ধীরে সার! ভারতে বিস্তৃতি ও পরিপুর্ণতার পথে 

অগ্রসর হইতেছিল । 

পৌরাণিক যুগ 
ভূমিসৈম্যবাতিনীতে হস্তী ও অশ্বের সংযোজন! এ সময়ের বৈশিষ্টা | 


রামাছণ ( লঙ্কাকাণ্ড ) ও মহাভারতে (বনপর্ধ ) চতুরঙ্গবলের অর্থাৎ 
ত 


১৯৮ হতিছাস 


পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্তিপর্ব্ধে 
সৈম্যাবাহিনীর ১০, ২-, ৩০ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত সমষ্টির কথ! আনা যায় । 
আদিপর্ক্বে নিয়লিখিত সৈক্ষসমাবেশের ( military formations ) 
বিবরণ পাৎয়! যায় । 


সমষ্টি রথ হস্তী অশ্ব পদাতিক মোট 
সংখ্যা 

১। পত্তি = ১ ১ ৩ ৫ ১৩ 
২ ॥ সেনামুখ = ৩ ৯ ১৫ ৩০ 
৩। গুলা = ৯ ৯ ৭ ৪৫ ৭১৩ 
৪ । গণ = ২৭ ২৭ ১ ১9৫ ২৮০ 
৫! বাহিনী = ৮১ ৮১ ২৪৩ 8০৫ ৮১০ 
৬। প্রতম। = ২৪৩ ২৪৩ ৭২৯ ১,২১৫ ২,3৩০ 
৭1 চমু = ৭২৯৯ ৭২৯ ২,১৮৭ ৩,৬৪০ ৭,২৮৫ 
৮। অনীকিনী = ১,১৮৭ ২,১৮৭ ৬,৫৬১ ১০,৯৩7 ২১,৮৭০ 


ক১ | অক্ষৌহিণী = ২১,৮৭০৩ ২১,৮৭৬ ৬৫,৬১০ ১০২,৩৫০ ২১৮,৭০৬ 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অই্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন। অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; 
পাণ্ডবপক্ষে ছিল ৭ অক্ষৌহিণী, আর কুরুপক্ষে ছিল ১১ অক্ষৌহিণী । 


রথ হস্তী অশ্ব পদাতিক 
পাণ্ডৰ পক্ষ ১৫৩,০৯০ ১৫৩,০৯০ BE ০,2৭০ ৭৫৬,৪৫০ 
কারু পক্ষ ২৪০,৫৭০ ২৪০,৫৭০ ৭২১,৭১০ ১,৩০২,৮৫০ 


মহাকাব্য ছুইখানি হইতে প্রাচীন ভারতের সামরিক রীতির 
একটা মোটামুটি আাভাষ পাওয়া যায়। হ্র্গনিশ্মীণ, স্বন্ধাবার-স্থাপন, 
বু।হরচনাঃ বিভিয্ প্রকারের সনরসম্দা, সৈচ্চগণের শিক্ষাপ্রণালী, বেতন, 
নিয়োগ, শ্রেণীবিভাগ, তাহাদের কুচকাওয়াজ, সামরিক অভিযানের 
অনুকুল সময়, সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ ( military 
e5PionaEe ), স্থলবাহিনীর নিয়মানুবন্তিতা ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । নিম্নলিখিত অস্ত্রশস্ত্রের নিত্য ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে 2 


৫116ন ভারত সনরনীতি ও দেশ সংপ্রচ্টচ৭ ১১৯ 


(১) আক্রনণাজ্মক অন্ৰ ( Defensive arms )— 
(ক) আবরণ ; চর্শ্ম €খ) বর্শ্ম; কবচ (গ ) শিরস্তরাণ 
(ঘ) কগ্ঠত্রাণ (ভ) হত্তপভা ( shooting gloves )। - 
(২) আত্বরক্ষাত্মক অস্ত্র ( OHensive arms )— 
(ক) ধন্ত (খ) ইমু (গ) প্ৰহরণ (ঘি) শক্তি 
(ড) তোমর, পাশ (চ ) গদ! (ছ) কুঠার (battle-axe) 
(ছা) চক্র (9156) (কঝ)শতস্ৰী (a hundred killer) 
( এও ) যন্ত্ৰ ( ৷achiues ) | 
প্রাচীন গ্রীসের পেলোপোনিসিয়ান যুদ্ধের মত কুরুশ্ষেত্রের যুদ্ধে 
সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যোগদান করিয়াছিল ; সুতরাং রণ-কোৌশল, 
স্থায়িৰ ও ভীষণভার দিক হইতে এ-যুদ্ধ কোন ক্রমেই নগণ্য নয়। 
পৌরাণিক যুগের এই বৃ্তসুন সংগ্রাম প্রাচীন ভারতীয় সামরিক বাবস্থার 
বৈচিত্রা ও রণনৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিতেছে । রামায়ণ ও মহাভারতে লমুদ্র্যাত্রার 
কথ! আছে । কিন্ত সেইসকল বৃণন্তান্ডের উপর নির্ভর করিতে হইলে 
দেশখরক্ষ। ও দেখভয়ের ভন্য রণতরীর ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়! 
স্বাভাবিক) কিন্তু একথা স্বীকাৰ্য্য যে মহাকাবা-বনিত স।নরিক 
প্রথা প্রাচীন তারতের খাটি কিংবদন্তী বহন কলিতেছে। ইহার উপর 
ভিত্তি করিয়াই উত্তরকালে মৌধ্যরাজগণ বিরাট স্থলবাহিনী ও নৌশক্তি 
গঠন করিয়াছিলেন । চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য) ভারতে সব্ব প্রথম রাজনৈতিক এক্য 
স্থাপন করেন । সাআাঙ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বহিরাক্রমণ হইতে দেশ ও 
সাম্তাজা রক্ষাকঘে একটি জ্ঞাতাীয় দেশসংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করার 
প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল । চন্দ্রগুণ্ড এই নীতি অন্থসরণের 
অবশ্ন্তাবিত। উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
মৌর্য্য যুগ 
সৌর্য্য-রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত । তিনি 
ছিলেন একাধারে সমরকুশল বীর, রাজনীতিজ্ঞ। দেশপ্রেমিক ও স্ুশালক । 
নিজ প্রতভিভাবলে তিনি গপ্রীকগণকে পাঞজাব হইতে বিতাড়িত করিয়া ও 
নন্দবংশ বিনষ্ট করিয়! একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করেন। সাহার 
সাম্রাজ্য ছিল বহুদূর প্রপা(রত,_-উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশুর 
এবং পুর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব সাগর পখাস্ত ॥ এই 


২০০ উত্িিতাস 


লজ্জা স্থাপন, সংগঠন ও সংরক্ষণ বিশ।ল সৈম্যবাহিনী ও বিরাট নৌবল 
বাতীত সম্ভব হয় লাই । সেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিক!’ ও কৌটিলোর «অর্থশান্্ 
হইতে মৌধ্য লাস্াজ্যের সমরবিভাগের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে । 
চন্দরগুণ্ডের সৈম্যবাহিনীতে ছিল ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার, 
অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী ও অসংখ্য রথ । একটি বিরাট নৌবহর 
ভাহার রাজারক্ষার জন্য) সর্বদা প্রস্তুত থাকিত।) পৌরসভার অনুরূপ স্সগ্র 
সমর-বিভাগের ভার স্যন্ড থাকিত ভ্রিশজন রণদক্ষ সদস্যের উপর ৷ পাঁতন্রল 
সদস্য লইয়া এক একটি সমিতি ছিল । এইরূপ ছয়টি সমিতি গঠিত ছিল, 
রসদ সরবরাহ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, নৌবহর (9537211) ও রথ । এই 
বেভাগগুলির এক একটি ছিল এক একটি সমিতির পরিচালনাধীন ॥ 
সৈশ্যগণ রাত্রকোষ হইতে বেতন, ভাতা, পুরস্কার ইত্যাদি পাইত। 
কৌটিলোর মতে সৈম্ত-বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল ‘বলধ’, 
নৌবাহিনীর অধিনায়ককে বল! হইত 'নাব্ধ্যক্ষা। “অর্থশান্ত্র 
মৌর্ধযযুগের দনসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। 
এই গ্রন্থে সৈম্যলংগঠন, দুর্গনির্শ্মাণ, স্বহ্ধাবার স্থাপনের স্থান নির্ণয়, 
সামরিক ও বেসালরিক গুপ্তচর নিয়োগ, বিভিয় অস্গীশক্ের সুদীর্থ 
তালিকা, নানাবিধ ব্যৃহরচলা, লানাজাতীয় যুদ্ধ, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, 
সমাশ্রয় ও ত্ধীতাব ইত্যাদি বিষয়ক আস্তঃরাষ্টিক সন্বদ্ধ ও কূটনৈতিক 
নির্দেশ প্রভৃতি সামরিক বিধিনিয়মের-তথা নিহিত আছে। 

হিন্দু রাষ্টীয় চিন্তাধারায় ‘সেন!’ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। 
আছে । ‘চতুরঙ্গ বল’ হিন্দু সমরশীতির প্রধান অঙ্গ । মহাকাব্য, 
মন্থসংহিতায় ও বৌছ্ধজাতকে ইহার উল্লেখ আছে । কোৌটিল্য 'সেনা'কে 

" ব্লাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গের একাঙ্গ বলিয়া! মনে করেন । সেনার নিম্নলিখিত অ্রণী- 

বিভাগ “অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়-_ 

(ক) মৌল ( Regular hereditary army ), 

(খ) ভৃত্য ( Mercenary troops ), 

(গ) শ্ৰেণীবল ( Troops of corporations ), 

€(ঘ) আটবিকবল ( Auxiliaries supplied by wild tribes ), 

(৬) নিত্রবল ( Allied contingents supplied by [enda- 


Lorjes or 11195 )। 


bd 


প্রাচীন ভারতে সনরনবীতি ও দেশসংরক্ষণ ২০১ 


কৌটিলা সানরিক কর্শ্মচারীদের বেসাযবিক কন্দরচারীদের সমান বেতন 
প্রাপ্তির কথ! বলিয়াছেন । ইহ! হইতে স্পষ্টই প্রতীয়বান হয় যে 
মৌধ্যরাষ্্রী দেশসংরক্ষণ-বিতাগের প্রতি যথেষ্ট গুরুর আরোপ করিত । 
মৌর্ধ্য সাত্রাজেযের প্রতিষ্ঠা, ইহার দ্রুত সম্প্রসারণ, আভ্যস্তরীণ শৃঙ্খল! 
ও শাস্তি, সাগ্ধশতবর্ধব্যাপী বহিরাক্রসপ-নিবৃত্তি ইতাংদি সনস্তই 
মৌধ্যরাষ্ট্রনায়ক চন্দ্রগুপ্তের সবস্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সংগঠন-পটুতা ও 
তাহার সামরিক কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় । হিন্দুযুগে দেশসংরক্ষণ 
ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার ( eternal vigilance ) নেব দৃষ্টান্ত 
রাখিয়। গিয়।ছেন প্রবল-প্রতাপ মৌধ্যরাজগণ । 


মৌোর্ধ্যোত্তর যুগ 

মৌধ্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে শাতবাহুন বংশ একটি 
নাতিবৃহৎ স্বাধীন রাজা স্থাপন করিয়াছিল । তাহারা বিপুল 
সৈন্তবাহিনীর সাহায্যে রাজ্য-বিষ্তার করিয়াছিল । ডউল্তর ভারতে 
গুপ্ত সস্রাটগণ পূর্বববন্তী যুগের রণনীতি অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় 
মগধ সাম্রাজ্য গড়িয়! তুলিয়াছিলেন। সমুদ্্রগুপ্তের দিগ্বিজয় তাহার 
সৈম্চবাহিনীর অপূর্ব কীন্তি। গুপ্ত যুগে রণতরীর ব্যবহার ছিল 
এবং আলযুদ্ধের দুই একটি উদাহরণ রাজকীয় অনুশাসলের মারফাতে 
পাওয়া গিয়াছে । পরবর্তীকালে সুদূর দক্ষিণস্থ তাঞ্লোরের চোল 
রাজবংশ একটি বিপুল নৌবাহিনী গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
চোল সম্রাটগণ রণতরীর সাহায্যে পূর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া 
বঙ্গোপসাগরে স্বীয় সামুদ্রিক আধিপত্য অক্ষু্ন রাখিয়াছিলেন। 

মৌর্ধ্য যুগের পর বোধহগ্প উত্তর-ভারতীয় কোন রাজ্দ্যেই বৃহৎ স্থায়ী 
সৈন্যবাহিনী পোষণ সম্ভবপর হয় নাই । গুপ্ত আমলে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূখণ্ডের 
অধিকারী সামন্তব্রগ কর্তৃক প্রেরিত সেনার উপর উত্তর-ভারতীয় পরাক্রম- 
শালী রাজ্যগুলিকে বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইয়াছিল । সকল রাষ্ট্রেই 
সৈষ্যবাহিনী ছিল সাসস্ততান্ত্রিক। স্থায়ী সৈম্বাহিশীর অবলুপ্তি ও সামস্ত 
সৈশ্চের উপর নির্ভরশীলতা খ্বষ্টীয় চতুর্থ হইতে ছবাদশ শতাব্দীর বিশেষত্ব । 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতে তুকী বিজয় সম্পূর্ণ হইয়। খিল্বী 
সাআজ্যবাদ কায়েম হয়। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশ বৈদেশিক 
আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়! কেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়। 


২০২ ইতিহাস 


ফেলিল-_এ প্রশ্ের উত্তর হই একটি কথায় দেওয়া কঠিন । অষ্টম, নবম ও 
দশম শতাব্দীতে ভারতে সমরনীতির অবনতি দেখ! দেয়। যুদ্ধপ্রণালীর 
গতাম্থগতিকত্ব ও সমম্োপযোগী সংস্কারের অভাবই ইহার কারণ। 
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের সামরিক বিপধ্যয়ের মূলে 
ছিল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈচ্যোর অভাব ও রাজনৈতিক একের 
পন্গুতা । গভ্রনীর সুলতান মাযুদ ও মহম্মদ ঘ্ুরীর উত্তর ভারতে 
সামরিক কুৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ যোদ্ধা হিস।ব তাহাদের 
ল্লণকুশলত। ও স্ুশিক্ষত অশ্বারোহী সৈন্যের তৎপরতা । এ-বিষয়ে 
হিন্দুরাই্রঙুলি পশ্চাৎপদ ছিঙ্গ। তৃকর্ণ বিজয়ের অব্যবহিত পুর্ব 
উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভুনিকার সুষ্টি হইয়া 
ছিল এবং যে পুরাতন ও নিকৃষ্ট সমরনীতি অঙ্থস্থত হইয়াছিল তাহারই 
অবশ্যম্ভাবী ফশব্দবকূপ আসিয়াছিল রাজনীতি-ক্ষোত্ে চরম ব্যর্থ ৩ - 
হিন্দুর টুসমূতের ধারাবাচ্ছিক পতন এবং রাজনৈতিক পরাধঃনতা। এই 
প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডাঃ ভিন্সেন্ট স্মিথের উক্তি উদ্ধত কর! যাইতে 
পারে: ‘The Hindu defenders of their country, although 
fully equal to their assailants iu couragc and contempt of 
death, were distinctly inferior in the art of war, aud 
for that reasou lost their independence.” খে যুদ্ধ প্রণালী ও 
সামরিক সরঞ্জাম লইয়। হিন্বুরাজগণ ক্রমবদ্ধমান তুকাঁ আক্রমণ প্রতিরোধ- 
কজে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে তাহ! ছিল 
নিতান্ত অকেজে! । তাই দ্রুতগানী তুকাঁ অশ্বারোহীর সন্মুখে হিন্দু 
পদাতিক ও অশ্বারোহী টিকিতে পারে নাই ;--তুকাঁ আক্রমণের যুগে 
হিন্দু রালগণ অতকিত আক্রমণ, অবরোধ সমর এবং শক্রর অগ্রগতির 
প্রতিবন্ধক-স্বক্ূপ কোন যুক্তিমূলক সতর্কত!। অবলম্বন করেন নাই । অক 
কথায় তাহার! আক্রমণাত্মক যুদ্ধের আশ্রয় লন নাই । তাহাদের 
যুদ্ধ ছিল অধিকাংশ স্থলে আত্মরক্ষাত্মক ! হিন্দু স্বাধীনতা-নাঢোর 
যবনিকা-পতনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল কতকগুলি বিশেষ 


সামরিক দুর্ববলত ও সামাজিক বাধা । এগুলির এতিহালিক বিশ্লেষণ 
একান্ত প্রয়োজন। 


ইতিহাসে ইঙ্গ-মিশরীর সম্পর্ক 
( পূর্কানুহৃতি ) 
ভ্রীঅর্ুণ দাশ 


তুরস্ক জ্রার্মাণীর পক্ষে যোগ দেওয়ায় ১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 
ত্রিটেন নিশরকে একটি রক্ষণাধীন রাজ্য বলে ঘথোষণ। করল । থেদিতকে 
পদচাত করে প্রিন্স ভুদেনকে মিশরের সুলতান ঘোষণা কর! হয়! 
মিশরের উপর তুরহ্ক সুলতানের সাৰ্ব্বভৌম অধিকারের অন্সান ছটল। 

যুদ্ধের সনয়ে নিশরে প্রায় দশ লক্ষ ত্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি ইজ- 
মিশরীয় সম্পর্কের ক্রত অনলতি ঘটায় । এর প্রথম কারণ এই, সৈশ্যের | 
নিশরকে একটি অধিকৃত দেশ মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকে । 
ভিত, এই বিশাল সৈন্যদলের জন্য ফেলাহিনদের নধ্য থেকে ভোর 
করে অনিক সংগ্রহ করা হয় এবং ফেলাহিনদিগকে রসদ সরবরাহ 
করতে বাধ্য ক?! হয়। ফেসাঠতিনদের ভিতার এই সম্ঘ প্রবল 
ত্রিটিশবিরোধী মনোভাব জেগে ওঠে । জাতীয়তাব।দী প্রচার এই 
অসন্তোষকে যুদ্ধবিরতি পর্যাস্ত বাচিয়ে রাখে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের 
চৌদ্দদফানীতি ও ১৯১৮-এর ইঙ্গ-ফরালখ ঘোষণ। মিশরের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনকে উৎসাহিত করল। তুরস্কের শাসনাধীন দেশগুলিতে 
আ'অ্বস্বাতদ্তে।র নীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রতিতে সব্বত্র আশার সন্টার হুয়। 

যুচ্ধোত্তর যুগে জগ্লুল্‌ পাশার নেতৃত্বে মিশরের জাতীয় আন্দোলন 
এক নৃতন স্তরে উন্নীত হয়। খেদিভ, ব্রিটিশ সরকার এবং বৈদেশিক 
শক্তিসমূহের ত্রিবিধ দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ যুক্তি এবং সুদানের উপর 
মিশরের কর্তৃত্ব গ্রতিষ্ঠ। জাতীয় আন্দোলনের স্থির লক্ষ্য হয়ে দাড়াল । 
যুদ্ধবিরতির দুদিন পরেই জগ্লুল্‌ ওয়াফ-দূ দলের একটি প্রতিনিধি-দলের 
নেতা হিলানে হাই-কমিশনারের কাছে সমগ্র মিশরবাসীর পক্ষ হতে পূণ 
স্বাধীনতার দাবী জানান এবং তার্পাইর শান্তিবেঠোকে যোগ দেবার জন্য 
অনুমতি প্রার্থন। করেন । একই সময়ে মিশরের প্রধানমন্ত্রী রশ দী পাশ! 
একটি প্রতিনিধি-দল সহ লণ্ডনে যাবার অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ 
করেন । পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড কাজ্জন উভয় অন্ুরোধই প্রত্যাখ্যান করেন । 
প্রত্যাখান করাই ভার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কেননা লর্ড কার্জন 


২০৪ ইতিহাস 


জানতেন যে মিশরের নেতৃবর্গকে ভার্সাই অথবা লণ্ডনে আমন্ত্রণ করলে 
মিশরের জনসাধারণের মনে এমন একটি প্রত্যাশা জেগে উঠবে য! 
পর্রিপূরণ করবার ইচ্ছ! ব্রিটেনের নেই ॥ যুদ্ধোত্তর যুগে মিশর পরিত্যাগ 
করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ব্রিটেনের ছিল না। তবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব কি 
আকার নেবে সে বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা ছিল । ব্রিটেনের সামনে তিনটি ৯ 
পথ খোল! ছিল । এক হতে পারত- বর্তমান ব্যবস্থাই সামান্ পরিবর্তন 
করে রেখে দেওয়া! । অর্থাৎ মিশর ত্রিটেনের অধীনে রক্ষিত রাষ্র হিলাবেই 
থাকবে কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে সে খানিকট। শ্বাতস্ত্রয লাভ করবে । দ্বিতীয় 
উপায় ছিল, মিশরকে ব্রিটিশ সাভ্রাজাভুক্ত করে নেওয়া । [ব্রটেনের দিক 
থেকে এই পথটিই বেশি বাঞ্ছনীয় ছিল। তৃতীয়ত, ব্রিটেন মিশরকে 
স্বাধীনতা দিতে পারত এই সর্রে যে, মিশর ত্রিটেনের স্বার্থরক্ষার্থ 
ব্রিটেনের সঙ্গে একটি চুক্তি করবে । মিশরের জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য 
এর কোনে! সর্তই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না । ফলে, একদিকে পূর্ণ 
স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিযুখে অগ্রসর জাতীয় আন্দোলন, অম্য দিকে 
বৈদেশিক স্থবার্থরক্ষক ও সুলতানের পরিপোষক পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তি 
--এ ভুয়ের মধো দীর্ঘ সংঘর্ষের স্থত্রপাত হয়। যুন্ধাতর যুগে 
ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের ইতিহাস প্রধানতঃ এই সংঘর্ষের ইতিহাস। 
মিশরীয় প্রতিনিধিদল ইউরোপে যাবার অনুমতি পেলেন না । অথচ ” 
একই সময়ে সিরিয়, আরব ও লাইপ্রাসের প্রতিনিধির! শ্াস্তিব্ঠেকে 
আহুত হলেন। এর প্রতিবাদে জগলুল্‌ পাশার নেতৃত্বে দেশব্যাপী 
আন্দোলন সুরু হল । জগ্লুল্‌, মহম্মদ মাহ সুদ এবং আরো ত’ঞ্রন 
নেতাকে গ্রেপ্তার করে মাল্টায় চালান দেওয়া হুল। এই ঘটনা 
ফেলাহিনদের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে.টেনে আনে । রেলের লাইন 
সরিয়ে, টেলিগ্রাফ টেলিকোনের তার কেটে আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ 
শাসনযস্্কে অচল করে দিল। অল্লসংখ্যক ইউরোপীয় অধিবাসী ও 
ব্রিটিশ সৈম্য বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দেয় । প্রদেশগুলিতে সাধারণতন্ত্রী 
সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়, এমন কি গ্রামে গ্রামেও স্থাধীল 
গণপসরকার গঠিত হয়েছিল । লর্ড এলেনবি নূতন হাই কমিশনার হয়ে 
মিশরে এসে অবিলম্বে জগ্লুল্‌ প্রভৃতি নেতাদের মুক্ত করে শাস্তিবেঠকে 
যোগ দেবার অন্থমতি দিলেন । মিশরীয় নেতাদের শাস্তিবৈঠকে 


ইতিভাতে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক ২০৫ 


যোগদানের ফলে অবশ্য ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন 
ঘটে নি। 
১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মিশরে মিল্নার নিশন প্রেরিত হুশ 
এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল নিশরের অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করে মিশর ও 
ব্রিটেন উভয় পক্ষের গ্রহণযোগয একটি ক্রীষ্ট্রবাবস্থ। স্থপারিশ কর! । 
জআাতীয়তাবাদীরা, নিশেষ করে জগ্বুলের প্রভাবাধীন “ওয়াফ দল, এই 
কমিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ করে । মিল্নার রিপোর্ট সিশরকে 
সর্তাধীন ন্দাধীনতাদানের প্রস্তাব করেছিল । ছুটি সর্তে ব্রিটেন নিশরের 
স্বাধীনত। রক্ষা করতে রাজী হক্ষে। প্রথন সর্তানুদারে প্রিটেন'তার 
সাত্রাজ্রাক যোগাযোগ ও বিশেষ স্বার্থ সংকুক্ষণের জন্য নিএবে একদল 
সৈন্য রাখার অধিকার পাবে। দ্বিতীয় সন্ত ছিল যে নিশরে বৈদোশক 
স্বার্বরচক্ষার উচদ্দেশ্ঠে বৈদেশিক স্বার্থদম্পক্ধিত আইন প্রণয়ন কিছু পরিনাণে 
ত্রিটিশের প্রভাবাধীন থাকবে। ১৯২০ সালে মিল্নার-ভগ্সুল্‌ কথা বার্তে। 
চল্লে। জগ্লুল্‌ ছুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব করেন । প্রথনতঃ, ত্রিটেনু 
অল্লালংখ্য ক সৈন্ রাখবার ভাধিকার পাবে এবং সেই সৈম্য স্য়েজখ।ল 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখতে তবে । দ্বিতীয়তঃ, সুদানের শ।সনকার্যে মিশর 
ব্রিটেনের সঙ্গে সনান অধিকার লাভ করবে । ত্রিটেন জগ্লুলের 
সংশোধনগুলে মেনে নিতে অসমর্থ হওয়ায় মিল্নার-জগ্লুল আলোচন! 
* ব্যর্থ হয়। এই ঘটনা থেকে ছুটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠল । প্রথমতঃ, 
অগনুল্‌ প।শ। হচ্ছেন মিশরের আঅবিসংবাদী নেতা» কোনে চুক্তি সম্পাদিত 
করতে হলে তাতে জগ্লুল্‌ ও তার ওয়াফদ্‌ দলের সমর্থন আবশ্যক । 
দ্বিতীয়তঃ, ইঙ্-মিশরীয় চুক্তি সম্পাদনের পথে সব্বপ্রধান বাধ। সুদান 
সম্পর্কে মতানৈক্য । রঃ 
১৯২০-র নভেম্বর মাসে আডলি পাশার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
আলাপ-আলোচনাও ব্যর্থ হয়। আভলি পাশার পদত্যাগের পরে 
কোনো মস্্রিসত। গঠন করা গেল ন।। জ্রগ লুলের নেতৃবে ওয়াফদ্‌ দল 
পুনর্ধধার ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় । ছাত্র-ধর্্মঘট, রেলপথ- 
আক্রমণ, কায়রোর রাজপথে হ'জন ভ্রিটিশ সৈন্য হত্য। প্রভৃতি এ 
আন্দোলনের প্রধান ঘটনা । দমননীতি প্রয়োগের নিশ্ষলত। উপলক্ধি 
করেন লর্ড এলেনবি এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দেবার উদ্দেস্যে 
৭ 


২০৬ ইত্তিহ্তাস 


তিনি পদত্যাগ করলেন । অবশেষে ১৯২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর 
ঘোবণ। অনুসারে মিশরে ব্রিটেনের রক্ষকতার অবসান হল। মিশরকে 
স্বাধীন সার্বভৌন রা বলে ঘোষণা কর! হল। কয়েকটি বিষয়__যথা, 
ব্রিটেনের সাআাঞ্জা পথের নিরাপত্তা, বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্দেস্ত 
মিশরের রক্ষাকার্ধা, মিশরে বৈদেশিক ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষ]! এবং 
স্থদান,__তখনো লঞ্পুণহাবে ব্রিটিশ সরকারের বিচারাধীন রাখা হয়। 
আশ! কর! হয় যে ভবিধাতে অপেক্ষাকৃত শান্ত আবহাওয়ায় মিশর 
সরকারের সঙ্গে আঙ্গাপ-আলে।চনার দ্বাব্রা এই বিষয়গুলির নিষ্পত্তি 
হবে মিশরের সুলতান রাজা" উপাধি গ্রহণ করলেন । বৈদেশিক 
শক্তিদের জানানে। হল যে এই বাবস্থার ফলে তাদের সঙ্গে মিশরের 
পূরর্বসম্পর্কের কোনে! অদল-বদল হবে না। বলা বাহুল্য যে ত্রিটেনের 
একক তঘোষণ। ওয়াফ.দ দলের অভিনন্দন পেল ন1। চতুকিবধ নিষেধের 
বেড়াজা'লের নধো নিশরের স্বাধীনতা এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে টয়েন্বি 
মন্তব্য করেছেন যে আসলে ১৯২৯ সালে মিশর য। পেল ত। উপনিবেশিক 
স্থ।য়ভশাসলের চেয় কন। 

১৯২২-এর পর মিশরের জাতীয় আন্দোলনে একটি সম্গাসবদী 
কোক আসে । কায়লে। সহরে চারজন ব্রিটিশ অধিবাসী ও দু’ঞ্জন 
মিশরীয় লরমপন্থীকে হত্যা করার অপরাধে তিনটি ছাত্রের প্রাণদণ্ড হয়। 

১৯২৩-এর এপ্রিল মাসে নৃওন শাসনতত্ত্র প্রবর্তিত হল ৷ ১৯২৪-এ 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলে ওয়াফ দ্‌ দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল হিসাবে আসন গ্রহণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জগ্লুল্‌ 
প্রথম সরকার গঠন করেন। একই বৎসর ত্রিটেনে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় পুনর্ববার ইঙ্গ-নিশরীয় কথাবার্তার সুযোগ ঘটল। জগ্লুল্‌ 
ইংলত্ও আহুত হলেন । তিনি দাবী করলেন মিশর থেকে ব্রিটিশ সৈচ্চের 
সম্পূর্ণ অপসারণ, মিশরকে সুদান প্রত্যর্পণ এবং পরিশেষে অর্থ ও 
বিচার-বিভাগের উপদেষ্টদের পদ বিলোপ । অআ্গ্লুলের ইংলগু যাত্রা 
সফল হুয় নি। 

ব্রিটেনে শ্রমিক-সরকার ক্ষমতা লাভ করার পরেই প্রধান মন্ত্রী 
ম্যাকডোনাল্ড ১৯২৪-এর জুলাই মাসে এক ঘোষণায় বলেন বে ত্রিটেন 
কোন অবস্থাতেই সুদান ত্যাগ করতে রাজী নয়। ওয়াক নেতাদের 


ইতিহাসে ই্গ-লিশরীয় সম্পর্ক ২০৭ 


প্রচাল্লের ফালে সুদানের নিশরীয় সৈহ্যাদের মধ্য ত্রিটিশবিরোধী 
মনোভাব বৃদ্ধি পোতে থাকে | ১৯২৪-এর আগষ্ট মাসে খাটুন্িঃ আটবার। 
এবং পোর্ট স্ুদানে গোলযোগ সুরু হয়। অবস্থ। চরমে পৌছায় নভেম্বর 
মাসে, যখন নিশরীয় সৈশ্ঞাবাহিনীর সর্ববাধিনায়ক সর্দার স্যার লী ষ্ট্যাক 
কায়রোর রাভ্রপথে নিহত হন। এলেনবি এই হুঙাকাহগুর জন্য মিশর- 
সরকারকে দাবী করেন এবং একটি চরম পক্রে লিয়লিখিত দাবীপুলি 
করেন হ (১) সুদান থেকে সমস্ত মিশরীয় ঠস্ন্য সরিয়ে নিতে হবে, 
(২) সুদানের গাজিরা জেলায় অবাধ ভলসেচে স্বীকৃত হতে হবে,» 
(৩) ৫০০,০০০ পাউণ্ড জগ্গিনান! দিতে হবে, (৪) সর্বপ্রকার 
রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করতে তবে। শ্রিটেনের এই 
দৃঢ়তার সম্মুখীন হয়ে ভগ্লুলুকে পদত্যাগ করতে হল । মিশর বুঝতে 
পারল যে সুদানে যতদিন ব্রিটিশ অধিকার থাকবে ততদিন সে প্রকৃত 
স্বাধীনত। উপভোগ করতে পারবে না, কারণ দিশরের অর্থনীতি যে- 
জ্লল্রধরাহের উপর একান্তরূপে নির্ভরশীল ত। সম্পূর্ণ চাবেই ব্রিটিশ 
সরকারের হাতৈ। 

জগ.লুলের পদত্যাগ ক্ষমতা ভিলাবী রাজ। ফুয়াদকে নিব্ধাধ শাসনের 
স্বযোগ দিল। শাসনতস্ত্রে রাজাকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল 
ফুয়াদ তার পূর্ণ দুযোগ গ্রহণ করলেন । ফুঘ্ধাদ ছিলেন মিশরের প্রধান- 
তম জমিদার, চরনপশ্থী সাধারণতস্ত্রীদের তিনি সহা করতে পারতেন ন। । 
Chamber of Deputies তেঙে দিয়ে, রাজভক্ত ইন্তিহাদ্‌ দলের 
সাহায্যে তিনি শ্াসনকাধ্য চালাতে লাগলেন । ত্রিটিশশক্তির উপর 
নির্ভরশীল মিশর-রাজত্ম্ব বরাবরই জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
বিরোধী ছিল ॥। ১৯২৪-এ জংখ্যাগুরু ওয়াফদ্‌ দল ব্রিটিশ দমলনীতি র 
আঘাতে খালিকটা ঘায়েল হওয়ায় রাজ! ফুয়াদ প্রত্যক্ষতাবে গণতন্তর- 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ফুয়াদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
অসন্তোষ এতই বেড়ে ওঠে যে এমন কি ব্রিটিশ সরকারও ফৃয়াদের 
শাসনের অবসান ঘটানে! দরকার মনে করল । ব্রিটিশ হাই-কমিশলারের 
নির্দেশে ১৯২৬ সালে রাজ। ফুয়াদ সাধারণ লিব্বাচনের অনুমতি দিজেন। 





১ পুর্বে মিশরে হুশষ্ট প্গঘ!পে জললরুদর[্ধ করবার ছুই সুদানের পার চেলাকে বড্ড 
কা হটগ।ছিল। 


২০৮ ইতিহাস 


ওয়াফদ দলের ভনপ্রিয়তার প্রমাণ আবার পাওয়ু। গেল, শতক! ৭০ 
ভাগ আসন এই দলই দখল করল। নূতন মন্ত্রিসভায় ৎয়াফদ্‌ দল 
অধিক সংখ্যক আসন পেলেও ব্রিটিশ শক্তির প্রবল আপত্তি থাকায় 
জগলুল প্রধান মন্ত্রী হতে পারলেন না। অবশ্য চেম্বারের { আইন 
পরিষদের ) সভাপতি পদে তিনিই নির্বাচিত হলেন। তার সভাপতিত্বে 
চেম্বারের সভোর! “সর্ত্তাধীন বশ্যতা! চুক্তি” দ্বার! স্থষ্ট বৈদেশিক কত তের 
কঠোর সমালোচন! করেন । 

১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ওয়াফ দ্‌ দলঘরাজতন্ত্র, বৈদেখিক শক্তিপুজ 
এবং সর্বোপরি ত্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে 
যায়, যদিও সংগ্রামের পদ্ধতি ছিল মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ এবং নিয়ম- 
তান্ত্রিক । এই সময়ের মধ্যে মিশরের উদারনলৈতিক নেতাদের সঙ্গে 
ব্ৰিটিশ সরকারের আপোধের চেষ্টা দুবার ব্যর্থ করে দেয় ওয়াকফ দ্‌ দল । 
সারওয়াত পাশার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কথাবার্তার কালেই ১৯২৭- 
এর আগষ্ট মাসে জগলুল্‌ পাশার মৃত্যু হয়। তীর মৃত্যুর পরে ওয়াফ নন 
দলের নেতৃহ গ্রহণ করলেন সুস্তাকা-আল্-লাহাশ । তিনি জগ লুল্‌ পাশার 
নীতি অনুসরণ করেন । ১৯২৭-এ সারওয়াত-চেম্বারলেন আলোচনা 
এবং ১৯২৯-এ নাহমুদ-হেগারমুনের আলোচনার ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ 
তিনিই দায়ী । ভ্রিটিশ সরকারও অবশ্য পূর্ব্বনীতির কোনো রকম 
পরিবর্তন করতে বাজী ছিল না। সুদান, ভ্রিটিশ টসম্যাপসারণ, ব্রিটিশ 
স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষঙ্ঞে ব্রিটেনের মনোভাবের কিছুমাত্র বদল হয় নি । 
উপরন্ধ নিশরের সরকারের উপন্থ চাপ দেবার জন্য ১৯২৭ এবং ১৯৩০-এর 
ভিতরে তিনবার আলেকভ্্রান্দ্িয়ায় ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রেরিত হয়। 
অবশ্য ব্রিটেন প্রতিশ্রতি দেয় যে “পর্ভাধীন বশ্যুত! চুক্তি” সংশোধনের 
ভ্রন্য সে চে! করবে । ১৯৩০-এ নলাহাশ-হেগারসন কথাবার্তা বার্থ হয় 
দান সম্পর্কে মতানৈক্য ঘটায়। নাহাশ সুদানে নিশরীয়দের অবাধ 
প্রবেশ দাবী করেন, ব্রিটিশ সরকার এই দাবী মেনে নিতেপারেনি। এ 
ছাড়াও নাহাশ ১৮৯৯ সালের চুক্তি সম্বচদ্ধে আলাপ আলোচন! সুরু 
করতে চান, কিন্তু সে দাবী ত্রিটিশ সরকারের কাছে অগ্রাহ মনে হয়। 

ওমাফদ্-রাজতন্র সংঘর্ষ এ-যুগের ছিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা | ১৯২৮- 
এর জুন নাসে নাহাশ পাশার নেতৃত্বে ওয়াফ দ্‌ মস্রিসত! গঠিত হয়। 


হাসে হক্-দিশ রায় সম্পর্ক ১০৯ 


খুব সামান্য অক্ুহাতে রাজ। ফুয়াদ তাকে পদ্চু)ুত করেন ও পাল চনেণ্টের 
উভয় পরিষ্দই ভেঙ্গে দেন। ১৯৩০-এর নির্ববাচনে ওয়াক দ দল পুনরায় 
সাফল্য লাভ করল এবং নাহাশ প্রধান নম্র হালেন 1 এবারে শ্চমত। 
লাভ করেই তিনি পালণমেন্টে ছুটি বিল আনলেন যা গৃহীত হলে বান্দার 
পক্ষে পাঙগানেন্ট বাতীত শাসন চালানো সম্ভব হবে না । রাজা এই 
বিল হটিতে তার স্ম্ঘতি দিলেন লা । অতঃপর নাছাশ পদত্যাগ করেন। 
ফুয়াদ দ্বিতীয় বার ওয়াফ দ্‌ দলের বিরোধিতা করবার সুযোগ পেলেন। 
তিনি ইসমাইল পিদ্‌কী পাশু]!কে প্রধান মন্ত্রী করে রাজ]শাদন করতে 
লাগলেন। এইভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নাহাশ পাশ! রাজত্াস্ত্রর বিরুচ্ছে 
এক অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন। ওকই সনয়ে কায়েকছল ওয়াকনদ 
নেত! ইংলত এই বন্দে প্রচার-কার্যা চালান যে নিশবের আ ভযান্তরশণ 
ব্যাপারে ওয়াফ দ্‌ দলের পক্ষে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ কর! উচিত । ত্রিটেন 
অবশ্য নিরপেক্ষনীতি আব্লম্থন করে। এদিকে শিদ্কী পাশ ওয়াকল্‌ 
নেতাদের গ্রেপ্তার কারেন, গষাফ দ্‌ পত্রিক! 'ও স্ভাসনিতির উপর নিষেধ 
জারী করেল । সিদকশী পালপমেন্ট ভেঙে দিয়ে নির্ব্বাচনী আইনের 
সংস্কার করে ১৯২৪-এর আগেকার নিয়মানুযায়ী নির্বব।চনের আধযোদন 
করেন ।, ১৯৩১-এর নির্ব্বাচনে সিদ্‌কীর অব দল এবং ইন্ডিহাদ দল 
যুক্ততাবৈ ওয়াফ দ্‌ অপেক্ষ। বেশি আসন দখল করে। শঘাফদ দল 
সিদ্কী সরকারকে অন্ুবিধায় ফেলবার ভ্চ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 
আরে। শক্তিশ।লী করে তুলতে চেষ্টা করে }; সিদ্কী ইউনিয়নগুলিকে 
ভেঙে দিয়ে এর প্রতু/ত্তর দেন। ১৯৩% এ স্বাস্থ্যতঙ্গের জন্য সিদ্কী 
পদত্যাগ করলেও আরে! কিছুকাল রাজকীয় স্বৈরাচার চলতে থাকে । 
১৯৩৫-এ ইট।লীর আবিসিনিয়। আক্রমণ ইঙ্গ-নিশরীয় সম্পর্কে 
গুরুতর পরিবর্তন আনে । মিশরের নিরাপত্ত। বিপয় হওয়ায় চরমপন্থী 
জাতীয়তাবাদী ওয়াফ দ্‌ দল আপোহ-বিরোধী মনোভাব বজ্্ন করে এবং 
ইঙ্গ-মিশরীয় মৈত্রী সাধন সহায়তা করে। ১৯৩৫-এর ভিসেম্বর মাসে 
লাহাশ-সিদকী-মাহ সুদ স্বাক্ষরিত একটি পত্রে ব্রিটিশ হাই-কমিশনারকে 
জানালে! হয় যে মিশর ১৯৩৫-এর সর্তাবলীট মেনে নিতে রাজী আছে। 
১৯৩৬-এ নাহাশ পাশ। প্রধানসন্ত্রি-পদে নির্বাচিত হন। এ বৎসরই 
নাহাশের নেতৃত্বে এক প্রতিনিব্দিল লণ্ডনে যাত্রা করে। এই দলের 
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সাতজন ছিলেন €ঘ়।ফদ দলের আর বাকী ছয়জন অন্যান্য দলগ্চলির 
সভ্য । ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের নেত! ছিলেন মিঃ ইডেন । 

১৯৩৬-এর ২৬শে আগষ্ট লণ্ডনে ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি সম্পন্ন হয় ॥ এই 
চুক্তির প্রধান সর্তগুলি এই :_ প্রথমতঃ, মিশর ও [ত্রটেন পরস্পর একটি 
সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল । যুদ্ধকালে তার! পরস্পর পরস্পরকে 
সাহায্য করবে। মিশর বাত্রিটেন পররাষ্ট্র বিষয়ে এই চুক্তি-বিরোধশ 
কোনও নীতি অবলম্থন করবে না । (২) দ্বিতীয়তঃ, মিশর স্বীকার করে 
লিল যে স্য়েজ খালে জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা ও নিরাপত্ত। রক্ষা 
ব্যাপারে ত্রিঃটনের বিশেষ স্বার্থ আছে। যতদিন পধ্যন্ত উভয় পক্ষ 
স্বীকার ন! করে যে মিশরীয় টৈম্যবাহিনী এই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে পারে, ততদিন সুয়েন্র খাল অঞ্চলে ব্রিটেন ১০,০০০ হাজার 
সৈন্য রাখতে পারবে । তাছাড়া রয়াযাল এয়ারফোসের ৪০০ কম্মচারী 
এবং ততৎলহ নিস্সস্থ কম্্রচারিবৃন্দও রাখ! যেতে পারে। (৩) তূতীয়তঃ, 
স্থির হল সুদান ১৮৯৯ সালের চুক্তি অনুসারেই শাসিত হবে। ১৯২৪- 
এ সুদান থেকে বহিদ্ধত মিশরীয় সৈম্তদল ও কশ্খচারীদের পুনরায় মিশর 
প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হল । মিশর স্বীকার করল যে ইচঙ্গ মিশতীয় 
যুক্ত শালল-ব্যবস্থা স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য সুর্দানবাসীদের মঙ্গলঙাধন। 
সুদান সরকার কেবলমাত্র যোগা স্ুদানীন্র অভাবেই মিশরীয় অথব!1 
ব্রিটিশ কশ্মগারী নিয়োগ করবে । (৪) চতুর্থ তং, মিশর সরকার অতঃপর 
মিশরের বিদেশীয় অধিবাসীদের রক্ষার ভার নেবে । মিশরের বৈদেশিক 
অধিবাসী সংক্রাস্ত আইন প্রণয়নের স্বাধীনতার উপরকার বাধাগুলি। 
অপসারিত করবার জন্য মিশর সরকারের চেষ্টীকে ব্রিটেন সাহায্য করতে 
স্বীকৃত হল। (৫) পঞ্চমতঃ, এই চুক্তি ১৯৫৬ পর্যাস্ত বলবৎ থাকবে । 
কিন্তু দশ বৎসর পরে যে-কোনে। সময়ে এর সংশোধন চলবে । 

এই চুক্তির ফলে একদিকে মিশর যুদ্ধকালে ব! আক্রান্ত হলে ব্রিটিশ 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করল, অহ্দিকে ব্রিটেন সুয়েজ রক্ষার জম্য 
একটি মূল্যবান সামরিক খাটি ও মিশরের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি 
পেল। যুদ্ধকালীন ঘাটি হিসাবে এবং বিমানপথের একটি বিশ্রামস্ত্বল 
হিসাবে মিশরের বুল্য এই সনয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

( আাগাখা সংখ্যায় লমাপা ) 





স্মতিশান্সে বাংলাদেশের দান 
শ্রীস্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রায় হই শতাব্দীর পরাধীনতার শৃম্ধঙ্প-মুক্ত ভারত এখন নিজেকে 
চিলিতে শিখিবে। নিজেকে চিনিতে হইলে নিচের এতিহাকে জানিতে 
হইবে। প্রাচীন ভারতের আচার-বাবহার রীতিনীতি ভানিতে হইলে 
স্মতিশ্া সের আলোচন! অপরিহাধা । স্মতিশান্্ কি এবং কি করিয়া 
ইহার উদ্তুব হইল _ এই প্রশ্ন ননে জাগ। স্বাভাবিক । 
আবধ্যগণ এই দেশে আসিয়া প্রকৃতির বিচিত্র কূপ প্রশান্ত কনিয়া 
ভাববিহ্বল হইলেন; খগাদি চতুর্ক্েদ তাহাদের নিকট প্রতিভাত 
হইল । বেদ-সংঠিতা সেই কন্ঠই আপোৌরুবেয়, ইহ। শ্রুতি । কালক্রমে 
যখন বৈদিক বধির স্যনী-শক্তিতে ভাট পড়িল, কল্লন!-প্রবাত এন্দীতূত 
হইয়া! গেল, তখন ভার মনে প্রশ্র জ।গিল__কন্মৈ দেবার হর্ষ! বািধেম 
কোন্‌ দেবতাকে পুদ্ভা করিব ? দেব গোষ্ঠীর বলুহ সন্বক্ষে তিনি 
সন্দিহান হইলেন । এককৈই তিনি বহুতে প্রতাক্ষ করিলেন । এই 
ংহিতা-যুগের পরে আসিল ক্রাঙ্গণা-যুগ । এই যুগে তিনি কল্রন1- 
রাজের গণ্ডি-তেদ করিয়! হাতে-কলমে ধঙ্মুচর্চায় মন দিলেন | জ্ঞানকেই 
মুক্তির একমাত্র সোপান বলিয়া! মনে করিতে তিনি আর পারিলেন না। 
কর্মকাণ্ডের সি ইহ হইতেই হইল । যাগ-যজ্ঞের অন্ুষ্াননকেই তিনি 
পরমার্থ লাতের উপায় বলিয়া স্থির করিলেন । কর্শ্মকাণ্ড যখন প্রকাণ্ড 
আকার ধারণ করিল তখন ইহার সংক্ষিগ্রসারের সুষ্টি হইল 'কজস্থতে? । 
এই কল্পসূত্রের তিনটি তাগ--ৌত, গৃহ্য, ধর্শ্ম। সুত্রাকারে গ্রথিত এই 
ধর্ণামূত্রকেই ছন্দোবক্ধ ধর্মশাজ্ের, অর্থাৎ ‘মঙহ্ভু-সংহিত!? 'ষাজ্ঞবক্ষ্য- 
সংহিতা” ইত্যাদির, পূর্বপুরুষ 'হলিয়া মনে করা হইয়া! থাকে । 
পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশান্ত্রের৪ পরিবর্তন ঘটিল । 
ফলে, ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করিল এবং নান! মুনির 
নানা সত ইহাতে সন্নিবেশিত হইল । সমাজ-নিয়স্তার। দেখিলেন যে, 
উপনয়নাদি সংস্কার, শ্রাজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রভৃতির নিয়মাবলী একত্র নিবদ্ধ, 
ন! হইলে, এবং প্রস্পর-বিরোধী শাস্্বাক্যসমূহের বিরোধ পরিহার 
না করিলে, সমাজ-বিধান স্থুনিয়ন্ত্রিত হইবে না। এই প্রচেষ্টা ফলবতী 
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হইল স্মৃতিনিবঙন্ধ-রচলায়। এই নিবদ্ধ-সাহিত্যে আবার দেশ-তেদে 
বিভিন্ন মত দেখা দিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু বাংল! দেশের 
ম্মতি-নিবঙ্ধের কথাই আলোচনা করিব । 
কতকাল পূৰ্ব্বে বঙ্গদেশে নব্য-স্মতির চর্চচ। আরম্ভ হইয়াছিল তাহা 
কে জানে? বালক, জিকন, যোগ্রেক, জিতেক্দ্রিয় প্রভূতি স্মতিনিবন্ধ- 
প্রণেতাদের নাম মাত্রই আমর! জানি। খুব সম্ভবতঃ ইহারা সকলেই 
বাঙ্গালী । 
বঙ্গদেশে নন্য-স্মতির এ্রতিহাসিক যুগের প্রথম খ্যাতনামা! লেখক 
ভবদেবভট্ট । ইহার প্ায়শ্চিন্ত-বিষয়ক গ্রন্থ ‘প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ’ ও বিবাহ- 
সম্বন্ধে রচিত সম্বন্ধ -বিবেক'_- এই দুইখানি গ্রন্থ প্রামাণ্য । মীমাংস।- 
শার্র সম্বদ্ধেও ইহার রডিত গ্রন্থ আছে) ‘ভবদেব’ নামটি প্রাচীন ও 
মধা-যুগে খুবই প্রচলিত ছিল মনে হয়। ক্ষিস্ত, আনাদের ভবদেৰ 
'বালবলভিতুজ্চ্গ' ৷ এই পদবীর অর্থ যাহাই হউক, ইহাতে সম্ভবতঃ তিনি 
যে প্রাচীন বাংলার বলভি নামক কোন স্থানের লোক, ইহ! প্রমাণিত 
হইতেছে । খুদ়্ীয় একাদশ শতাব্দীতে ইনি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
বলিয়া মননে হয়। 
ভবদেবের পরে জীমূৃতবাহনের নান বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা। 
জীমূতবাহন বাবচারজীবিগণের মধ্ো স্রপন্িচিত। মামলা-মাকদ্দম। 
সংক্র।স্ত নিয়ম-কানুন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন 'ব্যবহার-এ।তৃক।’ গ্রন্থে। 
ভাহার ‘দায়তাগ’ গ্রন্থে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা, উত্তরাধিকার প্রভৃতির 
'আআইডলাচনা আছে । শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি অনেক ন্বাধীন চিন্তার 
আবতারণ। করিয়াছেন? সমগ্র ভাত বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'কে 
-মানিয়! লইল, কিন্তু বাঙগ।লীর ছেলে লীমুতবাহন বিজ্ঞানেশ্বরের মতকে 
নিবিবচারে লানিলেন না; স্বাধীন মত “নিভাকভাবে ব্যক্ত করিলেন । 
পুত্র জান্সবামাত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে অংশীদার হইবে, জীমৃতবাহন এই 
কথ! স্বীকার করিলেন না। পিতার ইচ্ছা হইলে অথব। তিনি স্বর্গীয় 
হইলে, পুত্র সম্পত্তিতে অধিকারী হইবে--তাহার পূর্ব্বে নহে--জীমূত- 
বাহন এই নিয়ম সমাল্রে চালাইলেন। বাংলার সমাজ অগ্যাবধি সেই 
নিয়মই নানিয়। আদিতেছে। 
ফীমূতবাহন ‘পারিভদ্রীয়’ বলিয়! নিজের পরিচয় দিয়াছেন 
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মোটাযুটিভাবে উহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লেখক বলিয়! ধর! 
যাইতে পারে। 

জীমৃতবাহনের পরে আসিলেন বল্লাল-গুরু অনিরুদ্ধভট । ইনি 
হারলতা' ও “পিতৃদয়িত।; নামক দুইটি গ্রন্থে ঘথাক্রমে অশৌচ ও 
আছ্ধাদ অনুষ্ঠানের শীন্ত্র-লম্মত বিধান লিপিবদ্ধ করিলেন । তাহার 
গ্রন্থ হইতে আহার লন্বন্ধে আমর! এই পরিচয় পাই যে, তিনি 
গঙ্গ।তীরন্থ 'বিচার পাটকের' লোক। মীসাংসায় বিশেষ বুযুৎপক্স এই 
পণ্ডিত চম্পাহাটার নহামহোপাধ্যায় এবং রাজসভার ধর্মাধ্যক্ষ । তাহার 
জীবনকাল জ্রীযূতবাহনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্া । 

তাহার শিষ্য বঙ্গের সুবিখ্যাত রাজ্মা বল্লাল সেন। কৌলীম্য প্রথার 
প্রবর্তক হিসাবে যেমন তিনি সুপ্রসিক্ধ, তেমনি আবার ত্রাহ্মণ্য ধর্শ্মের 
পুনকুজ্জীবনকা রিগণের সধ্যে ও তিনি অগ্রণী । তাহার, অথব। তাহার 
পৃষ্ঠপোষকতায় তদীয় গুরু অনিরুদ্ধের, বিরচিত বিশাল গ্রন্থরাজি এই 
যুগ-প্রবর্তক রাচ্তার স্বধর্শ্ম-প্রীতির মৃক সাক্ষী । এই গ্রচ্ছলমূহের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘দানসাগর’, প্রতিষ্ঠাসাগর’, ‘আচারসাগর' 
ও ‘অদ়ুতসাগর’। শেষোক্ত গ্রন্থে শুভ ও অশুভ সূচক নিমিত্ত এবং 
অপরাপর গ্রন্থ গুলিতে ত্রাহ্মণ্য ধর্শ্মের বিবিধ আচোর-সম্ুষ্ঠান বিশদভাবে 
পর্যযালোচিভ হইয়াছে। বল্লালের কীন্তি বাংলাদেশে অমর হইয়! 
রহিয়াছে, এতিহাসিক ‘অরিরাজ্জনিঃংশক্কশক্কর' এই রাজার যশোগানে 
পঞ্চমুখ । ইহার রাজ্ঞাকাল বৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে । 

বল্লালের পরবর্তী হলামুখও খুব নামজাদা লেখক । তাহার ক্রাক্ষ-- 
সৰ্ব্বস্ব? অদ্যাবধি ব্রাক্ষণগণের সর্বব-স্থ। ইহ! ছাড়া মীমাংসা, বৈষ্ণবশান্তৰ 
প্রভৃতি সন্বন্ধেও তাহার রচিত গ্রন্থ পাওয়া বায়! ইনিও একজন- 
ধর্ম্মাধাক্ষ । বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজ্র। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক এই 
হলায়ুধভট । 

হলায়ূধের পরবস্তা লেখকও নিরায়ুধ লহেন। তবে ইহার আমুধ 
হল নয়, শূল । ইনি শূলপাণি । শুঙ্গী শম্ভু মতই বলীয়ান তিনি। 
স্মৃতিশ।স্তরের অস্তস্তল ভেদ করিয়া আচার, প্রাম্থশ্চিত্ত ও ব্যবহার-__এই 
ত্রিবিধ বিষয়েই বহু নিবন্ধ প্রণয়ন করিমাছেন এই লেখক । তাহার 
গ্রন্থগুলির নাম “বিবেক'-আস্তু, যথ! :_-_তভ্রতকালবিবেক’, '্রা্ধবিবেক’, 

|, 
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‘প্রায়শ্চিত্ত বেবেক’ ইত্যাদি । ব্যবহারাংশে ইহার রচিত ‘দীপকলিক!' 
'যাজ্বক্কয-ম্মতি'র অশ্ঠতম প্রসিদ্ধ চীক! । “সাুড়িয়ান্ বা ‘সাহু ড়য়।ল্‌’ 
বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন । কাহার জীবনকাল খুব সম্ভবতঃ 
খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে । ইহার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগা কথা এই 
যে, সাহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী লেখক এত সংখ্যক নিবন্ধ রচন! 
করেন নাই। 

শুলপাণির পরে উল্লেখযোগ্য স্মতিনিবহ্ৃ-প্রণেতা রমঘুনন্দন-গুরু 
প্রীনাথ। ইহার নাম জনসাধারণের মধ্যে খুব পরিচিত ন। হইলেও 
ইনি মধাযুগীয় নবদ্বীপের ‘আচা্য্াচূড়ামণি’। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ন্য়ান্ত' 
রঘুনন্দন ‘গুরুচরণাঃ’ বলিয়! অনেক স্থলে সশ্রদ্ধভাবে ইহার নাচনাল্লেখ 
করিয়াছেন_-ইহ। দ্রীনাখের পক্ষে কম গৌরবের কথ! নহে । স্মতিশাক্ত্রের 
বিভিন্ন বিষয়ে ইনি পনেরো-ষোলটি নিবন্ধ রচন! করিয়াছেন । তাহার 
রচিত 'কুত্যতভবার্ণব' গ্রন্থখানিই সমধিক পরিচিত ও প্রামাণ্য বলিয়! 
স্বীকৃত । ঘখুভীযর় পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের কোন সময় ইনি গ্রন্থাদি 
রচনা! করিয়াছিলেন বলিয়। মলে হয় । 

শ্রীনাপের ছাত্র রঘুনন্দন মধ্যযুগীয় নবদ্বীপাকশের ভাস্বর রবি। 
নব্যন্যায়ে যেমন রখঘুনাথ শিরোমণি, তন্ত্র যেমন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, 
নব্যস্মৃতিতে ও তেমনি রঘুনন্দন্‌ বঙ্গদেশে চিরম্মরবীয় । তীাচার নাম বঙ্গ- 
দেশে এত সুপরিচিত যে, “মাও এই ছ্বাক্ষর আখ্যাতেই তিনি চিরকাল 
অভিহিত । এই স্মার্ত ভট্টাচার্য) স্বীয় গভীর পাণ্ডিত্য-বলে বঙ্গদেশে শ্মৃতি- 
শাস্ত্রের নবযুগ আনিয়াছিলেন। নিভীাঁক ভাবে স্বীয় যুক্তির নিকষপাবষাণে 
তিনি চির-প্রচলিত শ্ান্সবাকয যাচাই করিয়া সমাজের উন্নতিকলে 
দ্রীর্ণ শাস্ত্রে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন । বিবিধ বিষয়ে রচিত তাহার 
অষ্টাবিংশতি তব তাহার প্রগাঢ় বিস্ভাবত্তা ও কঠোর পরিশ্রমের অবিনশ্বর 
প্রসাণ । রঘুনন্দনের যুগকেই বঙ্গীয় নব্যস্মতির স্বর্ণযুগ বল! যাইতে 
পারে। তাহার জীবনকাল যে।ড়শ শতাব্দীতে । 

ঠাহার প্রায় সমসাময়িক নিবন্ধকার গোবিন্দালন্দ। তিনিও নান! 
বিবয়ে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন গশুদ্ধি-কৌমুদী”, আ্াহ্ধকৌমুদী' ও 
'দান-কৌমুদী--এই তিনটি গ্রস্থই তাহার নামে প্রচলিত । 

আর একজন নিবদ্ধকারের লাম উল্লেখ ন। করিলে আমদের প্রবন্ধ 
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অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । ইনি হইতেছতেন বৃহস্পতি । অপেক্ষাকৃত 
অধ্যাতল।ম! হইলেও তিনি ‘রায়মুকুট' উপাধিতে ভুধিত হইয়াছিলেন 
এবং রমুনন্দন শ্রদ্ধার সহিত ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন । ইনি রাজ। 
গণেশের পুত্র যতু বা জলালউদ্দীনের আমলের লেখক । 

অনেকের ধারণ; রঘুনন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে স্মুত্তিচচ্চা লোপ 
পাইল । কিন্ত, এই ধারণা অমুলক। রঘুনন্দনের পরে ঠিক তাহার 
সমকক্ষ লেখক কেহ নাজন্মিঙ্গেও বহু চীকাকার এবং অসংখ্য নিবন্ধকার যে 
জঙ্সিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমর! পাই, বিভিন্ন স্থানের পু থিশালায় 
রক্ষিত পুথির তালিকায় । পুথধিশালার অন্ধকারে ইহারা সুপ্ত, গুপ্ত 
এবং প্রায় লুপ্ত । প্রকাশ্য দিবালোকে ইহাদের স্থান আর কোন 
কালেই হইবে কিন! কে জানে? রদুনন্দনোত্তর যুগেও স্মতিশাস্ত 
ফন্তধারার মতে! বঙ্গউুমিতে প্রবাহিত হইয়াছে। 

এই তে। গেল এই দেশের স্মৃতিশান্দ্রের উৎপত্তি ও ক্রনবিকাশের 
ধারা । এখন দেব! যাইতে পারে, কি রাজনৈতিক ও সামাজিক পট- 
ভূমিকায় এই শান্স গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন দেশের সাহিত্য এবং 
সামার্জক বিধান সেই দেশের লনা ও রাজনীতি হইতে একেবারে 
বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে লন) বঙ্গীয় শ্মৃতিশাস্রেও এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হয় নাই । এই দেশের স্মৃতিশাস্ত্রের এতিহাদিক যুগের আরম্ত 
ধর! যাইতে পারে পাল ও সেন বংশের রাজাকালে। বৌদ্ধ 
প্রভাবিত পাল বংশের পরে সেন রাজগণ বাংলার সঙ্নদে সমাসীন 
হইলেন। ক্রাচ্ষণ্যধশ্মের পুনরুজ্জীবন এই রাজ্রগণ একটি মুখ্য কর্তব্য 
বলিয়। স্থির করিলেন । বল্লাল সেন তে। কৌলীনম্য প্রথার প্রবর্তন 
করিয়া সমাজ-জীবনে যুগাস্তরই আনিলেন। সেন রাজ্রগণের পৃষ্ঠ- 
পোষ্কতায় ধৰ্্মশাস্র নবজীবন লাভ করিল । সমাজকে ব্্ণাঅ্রমধশ্মের 
অনুকুল ও অনুগামী করিবার জন্য বহু স্মতিনিবন্ধ রচিত হইল । খ্বতীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গে হিন্দু রাজনের অবসান ঘটিল । হুদ্ধর্য 
সূল্লিম শক্তি হিন্দু রাজার ক্ষমতাই ফে শুধু কাড়িয়া লইল তাহ! নহে, 
হিন্দুর পৃজাপার্ববণ, রীতিনীতিতেও প্রচণ্ড আঘাত করিল । কিন্তু হিন্দুর 
অসর ধন্দ তাহাতে মরিল ন।। যুগে যুগে বনু লাঞ্ছনা সহ] করিয়। হিন্দু _ 
তথা ব্রাহ্মণ্য-ধশ্ব_ন্বীয় বশ্বেযবলনের অনেক আঘাত লইল, কিন্ত সেই 


২১৬ ইতিহাস 


আঘাত তাহার মর্শ্মন্থল বিদ্ধ করিতে পারিল লা। কব্রাহ্মণ্য-সমাজের 
রক্ষক পণ্ডিতগণ সমাজকে গৃঢ়র আচারের বন্ধনে বাধিবার জন্য 


প্বৃতি-নিবন্ধ রচনা করিলেন । 
কিন্ত, অপরাজেয় ত্রাহ্মণা-ধর্ম্মের শত্রুর শেষ নাই । একদিকে যেমন 


যবনের উৎপীড়ন, অগ্চদিকে তেমনই অস্ত্রের তুর্দমনীয় প্রভাব। তন্ত্র 
শৃত্রবর্ণকে ও অআ্রী-জাতিকে ধর্শাচরণে বহুল পরিমাণে স্বাধীনত। দান 
করিল । রক্ষণশীল ত্রাহ্মণ-সমাজ তন্ত্রকে মানিয়া লইতে বাধা হইলেন। 
সমাজ যাহাকে মানিয়া লইয়াছে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহাকে 
প্রতিরোধ করিবেন কি করিয়া? উপেক্ষিত তন্থও শান্ের পদে 
উন্নীত হইল; তান্ত্রিক দীক্ষা ধন্মআীবনের অপরিহ্াধ্য অঙ্গরূপে 
স্বীকৃত হইল । 

বঙ্গদেশের স্যৃতিশাস্ররের বিষয়বস্ত কি-_পাঠকের মনে এই শ্রাশ্ের 
উদয় হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু, বঙ্গীয় নব্য-স্মতির একটি অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতে গেলেও পাঠকের ধৈধ্যচঁতি ঘটিবার আশঙ্ধক। আছে। 
তথাপি, এই সম্বন্ধে কিছু ন! বলিলে বর্তমান প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
যাইবে । এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তকে আমর! প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি, যথ!--আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার । 

আচারাংশে চতুর্ববর্ণের জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহ! 
শ্বতিশান্ত্রে আলোচিত হয় লাই । প্রায়শ্চিত্তাংশে পাপের স্বরূপ, উৎপত্তির 
কারণ, নরকোৎপাদিক!। ও বাবহার-বিনোধিক। এই শক্তি'দ্ধয়ের বিশ্লেষণ 
প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ব্যবহারাংশে মামলামোকদ্দমা- 
সংক্রান্ত বিবিধ নিয়ম, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগ, উত্তরাধিকার 
ইত্যাদি বিষয়ের পর্যালোচনা কর। হইয়াছে । মামলামোকদ্দনা-সংক্রাস্ত 
আইন-কানুন পাওয়া যায় জ্বীমুতবাঁহনের “ব্যবহারমাতৃকা” গ্রন্থে । এই 
আইন-কানুনের সঙ্গে অধুন-প্রচলিত Code of Civil Procedureএর 
সাদৃশ্ঠ যথার্থ ই বিস্ময়কর । আঞ্জ হইতে প্রায় আট শতাব্দী পূর্ব্বেও 
বাঙ্গালীর ধী ও মনল-শক্তির অপুর্ব প্রমাণ এই গ্রস্থ। এই লেখকের, 
'দায়ভাগ’ গ্রন্থ বাস্তবিকই বাঙ্গালীর স্ুশ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক । 

এই দেশের স্মতিশাব্রে তন্ত্রের যেমন প্রভাব, পুরাণের৪ তেমনই । 
আর, পুরাণের প্রভাব তো হুইবেই। পুরাণের উদ্দেশ্যই হইল গল্লচ্ছপে 


স্যৃতিশান্রে বাংলা দেশের দান ২১৭ 


সহজবোধ্য ভাবায় হিন্দুখন্ম সাধারণ্যে প্রচার কর।। স্মতরাঃ, স্মতিশান্তর 
তাহাকে বাদ দিবে কি করিয়া ? শর 

মিথিলার সঙ্গে তৎকালে বঙ্গদেশের একটি অবিচ্ছেয় যোগস্থত্র ছিল। 
নানা শান্দ্র, বিশেষ করিয়! নব্যন্যায়, অধ্যয়ন করিবার শ্রন্য বন্ধু বাঙ্গাল 
মিথিলায় হাইতেন। মিথিল। দেই জনই বঙ্গীয় স্মৃতির উপরে বিশেব- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 

অনেকে মনে করিতে পারেন: স্মতভিশাক্্র শান্্-বাক্য বিচারের নিছক 
শুক আলোচন! মাত্র-_-এই শাস্স পড়িয়। লাভ কি? আধথিক লাভ 
অবশ্য এখন আর নাই । অশোচ-শ্রান্ছাদি ব্যাপারে পাতি দিয়া পুর্বে 
বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ দক্ষিণ। পাইতেন ; কিন্তু সেই যুগ বিগত্প্রায়। কিন্ত 
অতীতকে জানিবার স্পৃহা যদি কাহারও থাকে, নিজের দেশের ও 
লমাজ-ভ্রীবনের এবং ধর্শ্মজ্গীবনের মুললুত্র অনুসন্ধান করিতে যদি কেহ 
আগ্রহশীল হন, অস্ঠাবধি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির ক্রম-বিবর্তনের 
ইতিহাস যদি কেহ পর্যালোচনা করিতে চাহেন, তাহ! হইলে এই শান্ত 
অপরিহা।ধ্য এবং জব্হপাঠ] । 


শিখ-ইতিহাসের প্রথম পর্ব 
অশীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিখ 
সম্প্রদায়ের কাহিনী অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। 
পঙনোন্ুষ মুবল সাম্রাজ্যের সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়! এবং 
অমানুষিক নির্যাতন সহ করিয়া এই ক্ষুদ্র সম্স্রদায় অসামান্য দৈহিক 
সাহস, সংগঠলশক্তি এবং মানসিক বলের পরিচয় দিয়!ছিল। শক্তিহীন 
মুঘল সম্রাট আহম্মদ শাহ আবদালীকে পলাবের অধিকার প্রদান 
করিলে উক্ত ছুগ্ধব আফগান-রাজ্সের সহিত শিখদের সংগ্রাম আরম্ভ 
হয় এবং ইহার ফলে পল্জাবে বিভিন্ন শিখ দলের (মিল) রাজনৈতিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুকের-চকিয়! 
মিস্লের দলপতি রণজিং লিংহ বিভিন্ন মিস্লের শাসনাধীন রাজ্যবও গুলি 
অধিকার করিয়া পন্তাবে রাজনৈতিক একা প্রতিষ্ঠিত করতঃ এক 
পরাক্র।স্ত শিখ-রাতজ্যর গোডাপশ্ন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ব্রিটিশ সিংহের সহিত সংঘর্ষে এই রাজ্যের পতন ঘটে। 
্ রণভিং সিংহের বাহুবলে কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম সীনাস্ত প্রদেশ 
আফগান বাদশাহীর দৃঢ়মুষ্টি হইতে খখলিত হইয়! শিখ-রাজ্যের অস্তুভ্ক্তি 
হইয়াছিল । পরার্জিত শিখ-বাজ্যের অংশরূপে ভারতের এই দুইটি 
প্রদেশ পরে ইংরেজদের শাসনাধীন হইয়াছিল । পঞাবে শ্বাধীন 
শিখ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ন! হইলে বর্তমানে যে বিশাল ভৃভাগ 
পশ্চিম পাকিস্থান নামে পরিচিত তাহার অধিকাংশ এবং কাশ্মীর 
হয়তো স্থায়ীভাবে আফ্গানিস্থানের অভ্তভুক্ত হইয়। যাইত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফগান আক্রমণের বিভীষিকা ভারতে 
ত্রাসের সঞ্চার করিত । মহাবীর সহাদাজী সিন্ধিয়।। পরিণত বয়সেও 
স্বপ্নে আফগান অনশ্বারোহীর অশ্বন্কুরধবনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন ।.. 
পাণিপথের কৃষ্ণ ছায় তখনও মারাঠার মানদলোক* হইতে অপস্থত 
হয় লাই । লর্ড ওয়েলেস্লীর আসলে ইংরেজেরাও প্রত্যাশিত 
আফগান আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্ট( অবলম্বনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল । শিখের! ভারতবর্ধকে এই দীর্ঘ" 





শিখ-ইতিহাসের প্রথন পর্ন ২১৯ 


কালব্যাপী ত্রাস হইতে মুক্তি দিয়াছিল। এীতিহাসিকের দৃষ্টিতে 
ইহ! কম কুতডিত্বের কথ! নহে। ভারতের রাজনীতিশ্ষেত্রে শিখ-রাজা 
ক্ষণস্থায়ী বুদ্ধদের সহিত তুলনীয় নহে । কালচক্রের আবর্তনে ইহার 
অকালে পতন ঘটিলেও ভারতের সীমান্ত-সমস্তার সমাধানে ইহার 
কৃতিত্বের ফঙ্গ অগ্যাপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ছয় নাই । 

শিখ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কৃতিতের মূল উৎস ছিল ধর্শ্মে অচল! 
ভক্তি । আহম্মদ শাহ আবদালী লাকি বঙলিয়াভিলেন যে শিখদের 
ধ্শ্মোন্মাদন। যতদিন অক্ষুণ্ন থাকিবে ততদিন কেহই তাহাদিগকে দমন 
করিতে পারিবে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে পরধর্শ্মদ্বেধী মুঘল রাজশক্তির 
উৎসপীড়নে শিখগণ আব্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য তইয়াডিল। গুরু 
গোবিন্দ সিংহ বলিয়াছিলেন) “ধর্ম্মপ্রচারের জঙ্), সস্ভদিগকে রক্ষা! করিবার 
জন্য এবং সকল অত্যাচারীকে ধ্বংস করিবার জন্য আমি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি ।”> অত্যাচারীকে দমন করিবার এই ত্ঞ্ুমনীয় প্রতিভ্ঞা 
হইতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শিখ-ন্বাধ্ধীনতা-স্মরের উদ্ভব হইয়াছিল । 
স্বাধীন শিখ-রাজ্য স্থাপন এই প্রতিজ্ঞার সফল পরিণতি । সুতরাং 
শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মর্শ্ম ও গতি যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে 
হইলে শিখ ধশ্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্থন্গে আলোচন। 
করা প্রঘোজন। 

দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের শোচনীয় অকালমৃত্যু ( ১৭০৮ 
খৃষ্টাব্দ ) শিখ-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান স্মরণীয় ঘটনা । এখানেই শিখ- 
ইতিহাসের প্রথম পর্ধের সমাপ্তি । শিখ ধর্শ্ম্ের ও শিখ সম্প্রদায়ের 
ক্রমবিকাশ দশম গুরুর উপদেশে ও আদর্শে চরম পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। এই পরিণতি' আপাত দৃষ্টিতে রূপান্তর বলিয়া মনে 
হইলেও পুর্ধ্ববন্তাঁ গুরুদের শিক্ষ। ও আদর্শ ইহার মূল উৎস ছিল। 
অতঃপর আরম্ত হইল অত্য।চারীর ধ্বংলের জন্য সুদীর্ঘ ও স্বকঠোর 
সংগ্রাম । দলেই সংগ্রামে শিখদের চমকপ্রদ সাফল্যের বীজ নিহিত 
ছিল প্রথম পর্ধের অপেক্ষাকৃত শা স্তিময় ইতিহাসে । 


পপ সপ শে ৮ — = 


১ "| assumed birili for 6116 purpose 
Of sprcading thio (naith. saving the saints, 
And extirpatiog all tvrants." 
—Macnubfle, The Sikh Rrfigion, Vol. NV, Pp. 301. 
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(২) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শিখদের ক্রমবর্ন্চমান রাজনৈতিক প্রতিপত্তি 
ও সামরিক শক্তি ইংরেছদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াড্রূল । ১৭৮৪ 
খৃষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ওয়ারেন হেষ্টিংস এক সরকারী মন্তব্যে (Minute) 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আটক হইতে দিলী পর্যন্ত 
বিস্তৃত শিখ-শক্তি ইংরেজদের পক্ষে আশঙ্কার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের এক সরকারী নখিতে দেখি : “The Sikhs in Lahore 
and Multan form altogcther a very respectable powcr. 


‘They arc prevented by necessity of watching the motives 


of each other from attempting to extend thcir conduests.” 
এই মন্তব্যে শিখদের শক্তি এবং শিখ-চরিত্রের মৌলিক হুর্ব্বলত! সম্বন্ধে 
স্বস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

ইংরেজদের প্রতিসদ্বদ্বী ফরাসীরাও শিখদিগকে অবহেলা করিতে পারে 
নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বুসী লিখিয়াছিলেন £ 

“The Sikhs pass for very brave men and it is the gencral 
opinion among ihe Mughals that nonce but the Sikhs and 
the Marathas can turn the English out of Bengal, the 
former by attacking the country on the left bank of ihe 
Ganges and ihe Marathas that on the right bank. It is 
not belicved ihat the Sikhs have any alliance with the 
English.’ * 

এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিতীয় শাহ আলমের দরবারে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন ত্রাউন ( Browne )। তাহার 
লিখিত 17476 47225 ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দিল্লীতে 
ভাহার সহিত লাহোর-নিবাসী দুইজন হিন্দুর পরিচয় ঘটে । তাহাদের 
নিকট হইতে তিনি হিন্দী ভাষায় লিখিত শিখ-গুরুদের জীবনী-সংক্রাস্ত 
বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ফারসী 


হ1[7০07051, Selections From The State Papers of [Vauercn £1058)724, 


Vol. TIT. p. 112). 
৩ N OK. Sinha, Kise vf the Sikh Power, pp. 130-1432. 
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ভাষায় একখানি এন্ রচিত হয়। এই ফারদী গ্রন্থের সমুবাদ ত্রাউন 
India Tracts-এর অস্তন্ক্তি করেন। এঁতিহালিক সতা নির্ণয়ের জন্য 
তিনি বিশেষ চেষ্ট। করেন নাই, প্রচলিত কাহিনীর ইংরেজ রূপ 
প্রচার করাই বোধহয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ফলে শিখ-ইভিহাসের 
প্রথম পর্ব সম্বন্ধে ত্রাউনের গ্রন্থ মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় নাই। 
অতি সাধারণ ঘটন। সম্বন্ধেও তিনি হাস্ককর ভুল এড়াইতে পারেন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন, গুরু অর্জ্জুনের উত্তরাধিকারী ছিলেন রাম 
রায় এবং গুরু তেগ বাহাত্র ছিলেন গুরু হরকৃষণের পুত্র! অবশ্য 
সমলানয়িক ঘটন। সম্বন্ধে ত্রাউনের বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য এবং মূল্যবান ৷ 
ফাষ্টার €£০75107) নামক একজন ইংরেজ ১৭৮৩-৮৪ খষ্টান্দে 
পঞ্জাবে ভ্রমণ করেন। ভাহার ভ্রনণকাহিনী 4 Journey from 
Bengal to England নানে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে শিখদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে । ফ্টার বোধ হয় সত্য 
নির্ণয়ের জন্য কিছু চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে 
প্রামাণ্য প্রবাদ ও কাহিনী (“23 are cither founded on 
reccived tradition or on those legends which have the 
least exccptionable claims to credit”) ব্যতীত তিনি কিছুই 
গ্রহণ করেন নাই । পঞ্রাবে ভ্রমণ করস তিনি দ্বিশ্রীবাসী ব্রাউন অপেক্ষা 
সত্যনির্ণঘের অনেক বেশী সুযোগ পাইমাছিলেন। তথাপি তিনি 
শিখ-গুরুদের সম্বঙ্গে বিশ্বালযোগ্য বিবরণ রচন। করিতে পারেন নাই । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শিখদের সাহত ইংরেজদের 
প্রত্যক্ষ লাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্ুষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল 
তারিখে স্বাক্ষরিত অশুতসরের সন্ধি দ্বার! ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পালীর 
সহিত রণজিৎ সিংহের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ( “perpetual [16750517109 ) 
স্থাপিত হয়। ইহার কয়েকদিন পরে-_-৩ মে তারিখে-_-এক ঘোষণা- 
পত্র € “10813 Nama” ) ত্বারা প্রচার কর! হয় যে যমুনা ও শতক্রুর 
সধ্যবর্তী ভূখণ্ড (“the country of the Chiefs of Malwa and 
Sirhind” ) ভ্রৰিটিশ সরকারের রক্ষণ।ধীন হইয়াছে। ইহার মাত্র তিন 
বৎসর পরে--১৮১২ বৃষ্টাব্দে--ম্যল্‌কমের ( Malcolm ) Sketch of 
{he Sikhs প্রকাশিত হয়। 


= 
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শিখদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার জন্য প্রথম চেষ্ট। করেন 
ম্যাকপ্রেগর ( Macgregor )! ভাহার History of the Sikhs 
প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ বৃষ্টাব্দে । সেই বংসরই কাণ্ডেন মারের (Murray) 
কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত History of the Sikhs নামক আর একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে-১৮৪৯ শ্বষ্টাব্দে- 
কানিংহামের (Cunningham) যুগাস্তকালী গ্রন্থ History of the Sikhs 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজোর অস্ততুক্ত হইবার কিছুকাল পরে 
লরকারী মহলে বোধহয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জগ্য-_-শিখ ধশ্মের 
ইতিহাস রচনার প্রয়োজন অম্ুভূত হয়। ফলে ভারত-সচিবের পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় রচিত ট্রাম্পের ( Trumpp ) Adi Granth ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে শিখদের প্রতি স্ববিচার কর! হয় নাই। 
ট্রাম্পের ভূল সংশোধনের জন্যই মেকলিফের ( Macaulifle ) The 
Sikh Religion, Its Gurus, Sacred Mritings and their Authors 
নামক বিরাট গ্রন্থ ১৯০৯ খুষ্টান্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


(৩) 

Asiatic Researches-an একাদশ খণ্ডে (৮০1. 21) ম্যাল্‌কমের 
Sketch of the Sikhs; A Singular Nation, 08017760818 the 
Provinces of the Penjab, situated between the Ruwers Jumna and 
1545 প্ৰথন প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে 
ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন 2 “When- with the British army 
in thc Pcnjab, in 1805, I endeavourcd to collect materials 
that would throw light upon the history, manncrs, and 
religion of the Sikhs.” ইংরেজদের সধ্যে ফষ্টারের পর ম্য।ল্কম্ই 
পজাবে শিব-ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
কিন্তু কেবল ইতিহাস রচন। কর! তাহার উদ্দেশ্য ছিল ন! । শিখদের 
রীতি-নীতি এবং ধর্শ্ম সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করাও তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
শিখ-সনাজ সন্বহ্ধে তাঁহার পুস্তকে প্রায় ১৪ পুষ্ঠা* ব্যাপী বিবরণ আছে । 





6 SEkerch of the Sikhs, pp. 129-142. 
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শিখ ধ্শ্ম সম্বন্ধে তিনি নান! স্থ।নেং অন্্রব্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
আকালাী সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ* দিয়াছেন তাহা 
বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ।  শিখদের শাসন-পদ্চতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা" 
এবং শিখ-ইতিহাসের ভৌগোলিক পটভৃমিকার আলোচন।* ভাহার 
পুস্তকের এতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে । এমন কি, শিখদের সংখ্যা 
নির্ণয়ের” চেষ্টাও তিনি কনিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে কাহার 
গৃহীত তথা আধুনিক এঁতিহাসিকের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে । তিনি 
গুরু লানকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮০৫ খৃষ্টাক পর্যন্ত শিখদের 
ইতিহাস বর্ণনার প্রয়াস করিয়াছিলেন । তাহার পূৰ্ব্বে এইরূপ প্রয়াস 
আর কেহ করেন নাই। স্থতরাং ম্যাল্কস্কেই শিখদের প্রথন 
এতিহাসিক রূপে গণ্য করা যাইতে পারে । 
ম্যাল্কম্‌ কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করিয়। গ্রঙ্থরচলায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তিনি তাহ! ভূমিকায়»* আলোচন। করিয়াছেন। শিখদের 
সহিত ব্যক্তিগত আলোচন। দ্বারা তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
পঞ্জাবে বাসকালে তিনি শিখদের সামাজিক ও ধশ্খসংক্রান্ত রাতি-নীতি 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লিখিত উপাদানগুলিকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন ২ (১) আদি গ্রন্থ । নির্শ্বল সম্প্রায়ভুক্ত জনৈক 
'পুরোহিত' (Priest) ইহ! ন্যাল্কমের নিকট ব্যাধা। করিয়াছিল। 
(২) কছ়েকখানি এতিহাসিক গ্রন্থ ( “some historical tracts”) ॥ 
এই গ্রন্থগুলির নান ভূমিকায় উল্লিখিত হয় নাই । (৩) ডাঃ লেডেন 
(Dr. Leyden ) কর্তৃক অনূদিত কয়েকখানি গ্রন্থ ( “scvceral tracts 
written by Sikh authors in the Pcnjabi and Duggar 
dialects” ) | এই গ্রস্থগুলির নামও ভূমিকায় উল্লিখিত হয় নাই । 
কিন্তু ম্যাল্‌কয্‌ গ্রস্থের নানা স্থানে ভাই গুরুদাস রচিত “জ্ঞানরজাবলশ* >> 





a Sketch of the Sikhs, pp. 1414-148. 

® Skcrch of rhe Sikhs, pp. 116-120. 

4 Sherch of the 51485, pp. 114-116, 120-128. 
w Skcich of the Sikhs. pp. 108-114. 

» SEtcich of rhy® Sikhs, pp. 142-143. 

ye SLretch of the Siffis, Introduction, 


১১ ৩/৫1৫/) of fhe Ssblts, pp. 16. ১0, 21, WO. 5. 67. 1%. 
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এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের ‘বিচিত্র নাটকের' ১* উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ম্যাল্কমের ব্যবহ্যত 
গুরুসুখী গ্রন্থশুলি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভাই সন্তেখ সিংহ কর্তৃক রচিত 'শুরঙ্গ 
প্রকাশ” ( ব1 ‘গুর পরতাপ স্ুরজ” ) নামক বিরাট গ্রন্থের পুর্ববস্তী। 
স্থৃতরাং তাহাদের এতিহাসিক মুল্য অবন্যন্বীকার্্য । ফারসী ভাষায় 
লিখিত এতিহাসিক শ্রস্থগুলির মধ্যে ম্যাল্কম. “সিয়র-উল-সুতখরীণ? 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। ৯৬ 

এতিহালিকের পক্ষে নিরপেক্ষতা অপরিহার্ধ্য গুণ, কিন্তু সহ।নুস্থৃতি 
নিরপেক্ষতার প্রতিকূল নহে । যে ব্যক্তির ব( জাতির ইতিহাস 
এতিহাসিকের বিষয়বস্ত তাহার প্রতি সম্পূর্ণ সহাহুভুত্তিীন হইলে 
ভাহার রচনায় পূর্ণ সত্য ঘথার্থভাবে প্রতিবিস্বিত হইতে পারে ন।। 
বর্ণনীয় বিষয়ের যথার্থ মন্ম গ্রহণ করিতে হইলে আান্তরিক সহানুভূতি 
অত্যাবশ্যক । যুদ্ধ ও কুটনীতির ঘ্বণাবূ্তে পড়িয়া ম্যাল্কম, এই 
মৌলিক কথাটি বিস্মত হন নাই । তিনি [লিখিয়াছেল £ 

‘In every rescaurch into the ঠ01১012] history 01 mankind, 
it is of the inmost 05১1১] importance to hear what a nation 
has to say of itscl{: andl the knowledge obtiaincd Irom such 
sources has a value, independent of its historical uulity.’* 

স্বতরাং শিখদের লিখিত বিবরণ আপাততঃ অবিশ্বাস্য মনে হইলেও 
ম্যাল্কম্‌ তাহ! নিকিবচারে ত্যাগ করেন নাই । দেকলে জ্ঞানের পরিধি 
অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, এঁতিহাসিক বিচার-পদ্ধতি নান! দোষে দুষ্ট ছিল; 
তথাপি ম্যালকমের সিন্ধাস্তগুলি সম্পুর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া উভ়াইয়৷ 
দেওয়! যায় ন! । 

ধর্শ্মগুরুদের ইতিহাস রচনার একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে । 


23২, Skerich of the Sikhs, pp- 54-57, 174-179, 

‘বিচিত্র দাটকে’ থে দুদ্ধ ধ্শনা আছে তাহার লন্বখে দ্যাল কম, থলিছ।ছেল 2 ‘morc calculaticd ৪০ 
Inflamce ihe cnuragc of his ( Guru Govind’s ) (ollowcenrs, than to convcy correct 
Information of actual cventa"’. ‘বিচ নাটকের' এতিছ।সিক মুল) নির্চ।রণে মাল্কন ভূল 
করেন নাই $ 


১৬৯ Skrich of the Sikhs, pn. 38-41. 
2a Skcrch of the Sikhs, p. 5. 
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ভক্তি ও অন্ধবিশ্াস মানুষের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়। রাখে । ভক্তির ও 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কুহঠেলিক! ভেদ করিমু। সত্যা'দ্েবী এতিহাসিকের 
দৃষ্টি সহত্রে প্রসারিত হইতে পারে না। আবার বিরোধী সম্প্রদায়ের 
কুসংস্কারও অনেক ক্ষেতে সতানিণিয়ে বাধা জন্মায় । এই অস্তুবিধার 
সম্মুখীন হইয়! ম্]াল্কম্‌ বলিয়াছেন £ 

++ 01070 is no part of oriental biography in which it is 
morc 01101161718 to separate truth from [alschood, than that 
which relates to the history of religious unpostors. ‘The 
account of heir lives 1s generally recorded, cither by devotcd 
disciples and warm 8011010811৯, or by violent cucinices and 
bigotcd persccutors. ‘The former. [rom enthusiastic acdinira- 
Lton, dlecorate them with every quality and accomplishment 
that can adorn men the latter misrepresent their characters, 
andl detract fromm all their merits and pretensions. ?e 

গুরু নানক সম্বন্ধে মাাল্কম্‌ যাহা বলিয়াছেন তাহা গেড়। শিখদের 
পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও আধুনিক এতিহাসিকের পক্ষে 
তাহাতে বিশেষ আপন্তিজনক কিছু নাই । নানকের উদ্দেশ্য ছিল 
হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ প্রথার মূলোৎপাটন করা ১*_ ম্যাল্কমের 
এই উক্তির যাথার্থ্য কোন কোন আধুনিক এতিহাদিক ১* স্বীক।র 
করেন না। কিন্তু ধশ্মনংস্কার বিষয়ে নানকের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
ম্যাল কমের মত ইতিহাসের কছ্টিপাথনে যাচাই করিলে উহ! পরিত্যাগ 
কর! কঠিন হইবে । তান বলিয়াছেন £ 

‘‘Nanac prolessced a desire to reform, not to destroy, 
the religion in which he was born. ...he endeavoured to 
conciliate both Hindus and Moslems to his docirinc, by 
persuading them to reject those parts of iheir respective 


beliefs and usages, which, he contended, were unworthy 
of that God whom they boih adored." 


ye Sketch of the 24115 PP. 475 
ye Skcrch of thre Sikhs, Pp. 45. 
১৭ বু. Danerjec, 15251141116 of the Khalsa, Vol. 1, pp. 267-276. 
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he may be 59235801800] morc in ihe light of a 
reformer than a subverter of the Hindu religion." ১৮ 
‘Fle endeavoured to conciliate both Hindus and 
Moslems to his doctrine”: এখানে ম্যাল্‌কম্‌ কি বলিতে 
চাহিয়াছেন তাহ! স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না। হিন্দু ধর্শ্ম এবং 
ইস্লাম ধর্শ্যের সন্মিলনে এক উদার, অসাম্প্রদায়িক ধ্শ্মের প্রবর্তন 
নানকের উদ্দেশ্য ছিল- ইহাই কি ম্যাল্কমের মত? কাপেন্টার 


(Carpcentcr) বলিয়াছেন £ 
‘Ihe movement of Nanak, which culiminatcd in the 


formation ol a Kind of church nation, was fed from two 
sources, and attemptecl to cstablish a rcligion combining 
the higher clemcnts 01 FHlinduism and Islam alikc.’’>> 
ম্যাল্কম্‌ যাচ। ইঙ্গিতে বলিয়াছেন তাহাই কি কাপেণ্টার স্ুস্পষ্ট- 
ভাবে বাক্ত করিয়াছেন ? যদি তাহাই হয় তবে ম্যাল্‌কমের মত আধুনিক 
নিরপেক্ষ এইতিহাসিক গ্রহণ করিতে পারিবেন ন! । কিন্ত ম্যাল্কম্‌ 
“চ০/০rm” কথাটির উপর যেভাবে জোর দিয়াছেন তাহাতে কার্পেন্টারের 
মত তাহারই উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে কর! কঠিন। হয়তে। 
ম্যাল্কম্‌ বলিতে চাহিয়াছিলেন যে হিন্দু-যুললমান উভয় সম্প্রদায়কেই 
অর্থহীন আচার হইতে মুক্ত করিয়। স্ব স্ব বিশ্বাস এবং এ্তিছা 
অনুযায়ী প্রকৃত সত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত কর! নানকের উদ্দেশ্য ছিল ।** 
গুরু অমরদ।স সম্বন্ধে আলোচন! -*১ প্রসঙ্গে ম্যাল্কম্‌ বলিমাছেন, 
*he cstablished some temporal power,...and separated 
Irom the regular Sikhs the Udasi sect, founded by 
Dbermchand, ihe son of Nanac’”. কিন্ত এই লময়ে “tempo- 
ral Power” স্থাপনের কোন ইঙ্গিত শিখ-গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। 
নানকের পুত্রের নাম ধরমচাদ নহে, শ্রীচাদ । তাহার প্রতিষ্ঠিত উদাসী 





১৮৮ Sietch of rhe Sikhs, pp. 144-145, 147-148. 

তুলনীয় 2 1. Bancrjce. Evofution of the 80150, Vol. 1. pp-. 94-145. 
১৯ Carpentcr, Theis in Mcdicval Indio, p. 489. 

Ro তুলনীয় s 1 Banerjee. Erolution of she Khalsa, Vol. IL cluaptce IV, 
03 Skerch uf the Sikhs, pp. 25-29. 
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সম্প্রদায়ের সতিত মূল শিখ সম্প্রদায়ের পুণকীক্রণ অনরদানসের সময়ে 
ঘটিয়। থাকিতে পারে, কিস্ক ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রনাণ নাই 1 * 

গুরু অধ্জুনের* মৃত্যু সম্বন্ধে ম্যাল্কম্‌ বলিয়াছেন £ 

His death ৮2562515001 by the active hatrcd of a rival 
Hindu zealot, Danichand Cshatriya. whosc writings he 
refuscd ito admit into the Adi Granth. This rival had 
51801801011 11111301760 with the Mohammedan governor of the 
province to procure ihe imprisonment of Arjun: who is 
affirmed, by some writers, to have dicd [rom the severity 
of his confinement ; and, by others, to have been put to 
cleath in the most crucl manner." 

মেকলিফ_ বলিয়াছেন, সম্রাটের দেওয়ান চও শাহ গুরু অর্ছুলের 
পুত্র হরগে।বিন্দের সহিত নিজ কম্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং 
গুরু সেই প্রস্তাবে সশ্মত ন। হওয়ায় সত্রাটকে প্রভানিত করিয়া! গুরুর 
শাত্তিবিধান করেন।২* গুরু অৰ্জ্জুন কক সম্রাটের বিজোহতী পুত্র 
খুসরুকে সাহায্যদানের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্রাচছাঙ্গীরের 
অ স্বল্ীবনীতে € 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'** ) দেখা যায়, সসআ্রাটের 
ধর্ম্মান্ধতাই গুরু অভ্দুনের হত্যার কারণ, শুরু কর্ণক বিরহী খুসরুকে 
সা হায/-দান একট! অজুহাত মাত্র । জ্ৰাহাঙ্গীর চু শাহের নাম ব। গুরুর 
প্রতি তাহার বিদ্বেষ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করেন নাই ৷ "Danichand 
Cshatriya” নামক 4552৮ Hindu zcalot”-এর কথা মাল্কম্‌ ব্যতীত 
আর কেহ উল্লেখ করেন নাই । মেকলিফের কাহিনীতে চণ্ড শাহের 
যে স্থান, ম্যাল্‌ কমের কাহিনীতে এই ক্ষত্রিয়ের সেই স্থান । উতয়ের 
কাহিনীতেই জাহাঙ্গীরের স্থান গৌণ, তিনি অপরের প্ররোচনায় গুরুর 
শাব্তিবিধান করেন। এই বিবরণ যে এঁতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণীয় 
নহে তাহার স্বল্পষ্ট প্রমাণ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে । 
পরবস্ড'া কালের শিখের! কেন যে সআাটের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব উপেক্ষা 


২৫ ]. 10207107100, Ezvolution of the Khalsu, Vol. lp. 163. 
২৩৬ 94407) of the Sikhs. ph. 30-34. 

280 The Sikh Religion, Vol. TIL. pp. 7000. 

ae Translation by Rugcrs amd Bevcridec. Vol. J, pp. 72-7. 


a 


২২৮ ই(তহাস 


করিয়া গুরুর মুতার ভ্রম্তা তাহার কোন ব্যক্তিগত শক্রকে দায়ী 
করিয়াছিল তাহ বুঝিতে পার! যায় না। মাল্কম্‌ ও মেকলিফ 
শিখ-সমাজে প্রচলিত কাহিনী নির্বিচারে গ্রহণ করিয়।ছিতেন, সম্রাটের 
স্বীয় উক্তির কষ্িপাথরে তাহার সত্যতা যাচাই করিতে চেষ্টা করেন নাই । 

ম্যাল্কমের মতে গুরু হরগে।বিন্দের২* সময়ে শিখেরা অস্ত্র গ্রহণ 
করিয়। গুরু অজ্জুনের হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছিল 
( “wreaked their vengcance upon all whom they thought 
concerned in ithe dcath of their revered [১1656 })1 এই 
মন্তব্যের এতিহাসিক মূলা কিছুই নাই । সত্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর 
পর সুঘল-বাহিনীর সহিত শিখদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন 
অন্যুন বিশ বৎসর পুর্বে নিহত গুরু অজ্ঞুনের হত্য।য় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
উপর প্রতিশোধ লইবার সম্ভাবনা! ছিল কি? আরও একটি কথা 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন । পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণ গুরু হরগোবিন্দের 
উদ্দেশ্য হইলে তিনি জাহাঙ্গীরের অধীনে কশ্শগ্রহণ করিতেন 
না। ননকলিফ্ের গ্রন্থে চণ্ড শাহের শান্তির কথা আতে ।২৭' 
কিন্তু সে শান্তি শিখদের মন্রবলে প্রদত্ত হয় নাই, শুরু হরগোবিন্দের 
অনুরোধে জাহাঙ্গীর চণ্ড শাহকে শিখদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

গুরু তেগ বাহাহ্রেব প্রাণদণ্ডের জন্য ম্যাল্কস্‌ প্রধানতহ রাম 
রায়ের বড়যন্ত্রকে দায়ী করিয়াছেন২ । রান রায়ের নালিশের ফলে 
গুরংজ্লীব তেগ বাহাহুরকে দিল্লীতে আনাইয়া হুই বংসর কারারুস্ধ 
রাখেন। অতঃপর অন্বররাদ্রৎ্১ ব্লামসিংহের*” অনুরোধে সআাট, 
তাহাকে কারামুক্ত করিয়া আসাম অভিযানে অস্বররাজের অনুগমন 
করিবার অনুনতি দেন। (কিছুকাল পরে পূনরায় রাম রায়ের বড়যস্ত্রের 
ফলে 

‘“* He was brought {rom Patna, and, by ihe accounts of 


the same auihors, publicly put to death, without cven the 


হজ Skcich of the Sibths, pO. 33-36. 

২৭ The Sikh Religion, Vol. IV, pp. 29-30. 

হি Skeich of rhe 358)147 pp. 38-41. 

২» ম্যাল কম, বলিয়াছল : “জগপুররাজ- ॥ কিন্তু জয়পুর তখনও স্ব।পিত হর সাই। 
৩০ হালে কম বলিছে : “'জছলংহ” ৷ ইহা ডুল ) 
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allegation of a crime, beyond a firm and undaunted 2556. 
tion of ihe truth of that faith.... 

কিন্ত এই কাহিনী বোধহয় স্যাল্কম্‌ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন 
নাই। তাই পাদটীকায় তিনি মুসলমান লেখকদের মত ( “the 
evidence of all respectable contemporary*’ Mahommedan 
authors ”) উদ্ধত করিয়। বলিয়াছেন, তেগ বাহাতুর একদল সশস্ত্র 
সন্গাসী ( “armed mendicants” ) কর্তৃক পরিবৃত হইয়া হ[ফিজ-উদ- 
দীন নামক এক মুসলমান ফকীরের সহায়তায় শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের 
উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন ( “committcd the most violent 
depredations 075 the peaceable inhabitants of the Penjab” ) 
এবং এই জন্ুই তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। কাশ্মীরের নির্যাতিত 
হিন্দুদের জন্য তেগ বাহাতুর প্রাণদান করিয়াছিলেন, মেকলিঙ্ের 
উল্লিখিত এই কাহিনী-" বোধহয় ম্যাল্কম্‌ জালিতেন না। 

গুরু গোবিন্দ সিংহেত*- সহিত মুঘল সরকারের সম্বন্ধ সম্পর্কে 
ম্যাল্কনের মত মোটেই বিচারদহ নহে । তিনি বলিয়াছেন, পিতৃ- 
হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ লইবার তীব্র বাসনায় € “glowing 
with vengcance against the murderers of his 01507) তিনি 
অত্যাচারী ও দাস্তিক মুললমানদের সহিত অনস্ত সমর সঘোষণ। করিয়'- 
ছিলেন ( “swear cternal war with the crucl and haughty 
Mahommedans” }) | কিন্ত গুরু গোবিন্দ নিজেই ‘বিচিত্র নাটকে’ 
বলিয়াছেন, বাবরের ভত্তরাধিকারীদিগকে ইহজগতের শাসক রূপে 
স্বীকার করিতে হইবে ।** তিনি ঘটনাচক্রে বাধ্য হুইয়। মুঘল 
সরকারের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র প্রতিশোধ 


৩৯ স্তলামছ্িক কোন মুগলদান লেখক ইহা বলিয়াছেন (ক হাল কদ, 'সিছর-উল-ুতখ্রখৈ" 
উল্লেখ করিয়ান্বেন, কিন্তু ইহ ওক তেগ বাহাদুরের হত্যার শত বর্ধঘ পরে লিখিত হইক্সাছিল। 
৩২ The Sikh Religion, Vol. LV, Dp. 368-387. 
‘বিচিত্ৰ নাটকে’ এই মতে লদর্থন আছে । ( Macaulife, Vol. V, p. 293 ). 

oe Shctich of the Sikhs, ph. 41-76. 148-151, 172-195. 
ওটি “The succcssors of bath Baba Nanak and Babar 

Were crcatcd by Gal Himself. 

Recognise 511৩ former as a spirituat 

And the Jatler a~ a temporal Kimg." 

—Macauuliftec, The Sikh Religion. Vol. VY. p. 30S. 


ন্ট ৩) ইতিভাস 


এহণের বাসনায় সংগ্রাম বরণ করেন লাই 1৭ শেষ-আীীবনে তিনি সমতা 
বাহার শাহের অনুগামী হইয়াছিলেল। অবশ্য ম্যাল্কম্‌ বাহির 
শাহের সহিত গুরু গোবিন্দের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্বীকার করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, যে সরকারের সহিত গুরু আল্জীবন সংগ্রাম 
করিয়াছেন তাহার অধীনে তিনি কিরুপে কশ্মশ্রহণ করিতে পারেন? 
আর সে সরকার তাহাকে বিশ্বাস করিবেই বা কিরূপে? কিন্তু এই বিবয়ে 
সুূসলমান এতিহাসিকগণ** এবং শিখ লেখকগণ** মূলতঃ একমত । 
স্রতরাং ম্যাল্‌ কমের সিদ্ধান্ত আঙরা গ্রহণ করিতে পারি ন!। 
গুরু গোবিন্দ শ্রেচ্ছায় গুরুর পদ বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, শিখ- 
সমাজে চিরপ্রচলিত এই প্রবাদের সত্যতা ম্]াল্কষ্‌ অস্বীকার 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন :_ 
A prophecy had limited their spiritual 11005 to the 
number of ten 21301 ihecir superstition, aided, no dloubt, 
by the action of that spirit of independence which his 


institutions had iniroduced, caused 005 fulfilment." 


ম্যালকম্‌ কোথায় এই ভবিষ্যদ্ধাণীর উল্লেখ পাইয়াছিলেন তাহ! 
আমর! জানি ন! । গুরুর পদ বিলোপের সহিত “spirit of indcepen- 
dence” এর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এঁতিহাসিক প্রমাণের অভাবে স্বীকার 
কর! কঠিন । 

পুরু গে।বিন্দের ধর্শ্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্য, মর্শ্ম ও ফল সম্বন্ধে ম্যাল্‌কস্‌ 
যাহ! বলিয়াছেন তাহ। বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য । 

‘It was reserved {or Guru Govind to give a new 
character to ihe religion of his followers ; not by making 
any matcrial alteration in the tenets of Nanac, but by 
establishing institutions and usages, which. .separated 


them from olher Hindus.... 
৩৬. Bantrjec. Evolution of the Khaifsu, Vol. 10, pp. 78-91. 126-138. 
৩৯ Jrvinc, Later Mughals, Vol. J. pp. 89-9. 

৩৭4 Macaulifle, Thc Sikh Religion, Vol. V, pp. 230-2J6, 
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গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ ধশ্মের মৌলিক পরিবর্তন করেন নাই, 
বাহ্যিক আঁচার-অম্ুষ্ঠানের আংশিক পরিবর্তন ও পরিবজ্্রন করিয়। তিনি 
শিখদিগকে একটি ন্বয়ংলম্পূর্ণ সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন॥ ক্ষত্র 
শিখ সম্প্রদায় যাহাতে হিন্দুর আচার-অন্ুষ্ঠান গ্রহণ করিম! ক্রমশঃ বিশাল 
হিন্দু-সমাজে ডুবিয়। ন। বায় তাহার ব্যবচ্থ। তিনি করিয়ান্থিলেন। 

ম্যাল্কমের এই সিদ্ধান্ত ওুরংজীবের যুগের শিখদিগের জীবনের 
একটিমাত্র সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ ব্রাখিয়াছে। সেকালের ক্ষুত্র শিখ 
সম্প্রদায়ের বিশাল হিন্দু-সমাজে ডুবিয়। যাইবার ভয় ছিল সন্দেহ নাই, 
কিন্ত বৃহত্তর ভয় ছিল ধর্শ্মান্ধ রাষ্ট্রের বাভুবলে নিশ্পেবিত হইবার । তাই 
গুরু গোবিন্দ খাল সার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে নানকের শিক্ষার 
মৌলিক পরিবর্বন (“any matcrial alteration in the tenets 
of Nanac”) হইয়াছিল কিন। তাহ! তর্কের বিষয়ঃ কিন্তু শিপদের 
মানসলোকে ইহ যে বিপ্রবের স্বষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
সেই বিপ্লবের পরিণতি সামরিক সাফল্য ও রাজ্রনৈতিক প্রতিষ্ঠা, যাহা! 
বরণঞ্জিৎ সিংহের বৃহৎ ও পরাক্রাস্ত রাজ্যে জবন্তব্ধপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । 
সেই রাজ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোদ্রতির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মটাল্কম্‌ যে খালসা- 
স্যর যথার্থ মর্শ্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ইহা বিস্ময়ের বিষয় 
সন্দেহ নাই । (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


ললিত-কলা বিষয়ক পরিভাবা 


(পূৰ্ব্বাহ্্বৃত্তি ) নত 
শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত 
টে Ornament (or the waist— 

Object, Architcctural—-পeর মণিবন্ধ 
Ob5crvator}-—সানমন্দির Ornamcnt for the neck-part 
‘Of the city’ (painting)-—নাগল of pillar— গ্রীবভৃষণ 
‘OF common man’  (paint- Outer room—বহিত্বার শাখ!" 

inE)-নাগর ০v৭l০--উত্তরোষ্ঠ | 
Of the luic-player (paint- P ba 

1৮৮৫)-€বণিক ‘Painted as goimg upwards’ 
Offering—শবোম (position)—উল্লেপ 
0০৪eৎ-পদ্মক Paintcr—চিত্ৰকার 
011-1০5-তেলমঞ্জু ষিক। Painting—feo 


One of some equal parts with 


which an architcctural 
or sculptural object is 
divided {or proportionate 
measurement—অল্গুল 

Orchard—-আরাম 

Order-_-স্থাপত্যরী তি 

Orifhice—নিৰ্গম 

Orifice, €017085131--শ্রাতসী 

Omament—অলপঙ্কার 

Omament, Architectural— 
স্থাপত্যতুষ! 

Ornament for ear—কণবন্ধ 

Ommament tor female breast 


স্্কুভবন্ধ 


Painting on scroll, A kind 
০[_-যমাপট 
Palacc— প্রাসাদ 
Palace of crystal-aণহমT 
Palace, Royal —রান্দরপ্রলাদ 
Parapct—অসুচ্চপ্রাচীর ত 
Palaestra—ব্যায্ামাগর 
Parlour—বখার্্রক। 
Part—অংশ 
Part, Middle—কুক্ষি 
Paved with small pieces of 
stone— কক্ষরীকুৃত 
Pavementi—tউত্তানপট 
চ১৪৮১11০২, নন্দীমণডপ ৯ 
Pavilion, Detached=—নবর 


ললিত-কল' বিষ্ণুক পরিতাদ। 


Pavilion for banishment 
নির্ধাসনমণ্ডপ 

Pavilion for weddint— 
বিবাহম্ণ্ডপ 

Pavilion. 13117 অগ্ধমণ্ডপ 

Pavilion, 0515100--ভিমগ্ডপ 

Pavilion, whicrc the idols are 
dressed, 'A deuachced— 
দেবসৃষণমণ্ডপ 

Pcak— কুট 

Pedestal 

হ১০--লাগদন্ত 

Pendani—অবল ্বন 

Penis—মেট, 

[১০11১:01৭1--পরিস্তস্তী 

Phallus 1n Grou]? অনেক লিঙ্গ 

Phallus, Thousand—লহ লিঙ্গ 

Phallus—লি্ষ 

Phallus for public worship— 
পরার্থলিঙ্গ 

Phallus, Singlc—এক লিক 

(Phallus) with five heads— 
পঞ্চায়তল 

Picture-gallery— ত্ৰশাল। 

Picture of emotion—রস চিত্রে 

Pier—ছারস্তম্ত 

Pilaster—কোতত্তন্ত 

Pillar— ন 

Pillar bearing emblem— 
ধ্বজ সত 


Pillar bearing statuc of 
€₹০2-8107---গরুড়ক্ত শত 

Pillar, Dwarl— অভির, 

Pillar, Hollow—'সমছuন 

Pillar, Lamp-bearing-দীপত্তন্ৰ 

Pillar. Lamp-দীপদান 

Pillar, 
mental- তিন 

Pillar of victory— জয়ন্ত স্ত 

Pillar, Sacrifhicial—যৃপস্তল্ত 


Pillar, Suvall, gencrally cem- 


Mleimmnorial ory monu- 


ployed at upper part of 
১৫710101760 কুস্তস্স্ত 

Pillar, subordinate to a 
larger column, Upper or 
এAwarf-উপপাদ 

Pillared cenotaph— tua 

Pin-ইন্দ কীল 

[১১0-1)011--কীলভাজন 

Pin or part of handlc oft the 
door which fits into the 
socket in the bolt-part— 
স্থচিক 

Pin-Point—-কীলশূলক 

“Pinnacle—Eডt 

Pitcher- কুল্ত 

Pitcher and cyma— কুন্ভসহাবক 

Pitcher, Round—Tুতকুল্ত 

Pitcher-supporter—ধারাকুম্ত 


Plan—নকৃস! 


৩৪ 

Plank— ফলক! 
Plastcring— কুড্য 
Platform—বেদিক! 
Pleasure-garden—sান 
Pleasure-house— -ীডকেতনলন 
Plinth—-3উপান 

Plinth, Small—ক্ষত্রোপান 
Platform, Rarsed—. He 
Plumb-hine drawn by 


back-bone—পৃঠস্থত 


Plumb-linc drawn for pur- 


the 


pose of sculptural move- 


meni—কাধ্যস্বত্র 
Podiun— তলী 
Point of view (with refer- 
ence to painting)—লাদৃ ্ঠ 
Pool—তডাগ 
Porch—সশুপ 
‘Porch, Intermediate—সস্তরাল 
Poruco—ছারমগুপ 


Pose in which the right and 
the left of ihe Agure are 
disposed syminetrically— 


সমভঙ্গ 


Pose in which an image is 


carved—-ভ 

Pose in which an idol is 
bent in more than two 
or three Placcs—অতিভঙ্ক 


Pose in which an 1091 25 
slightly bent— আতঙ্ক 


ইতিহাস 


1৯০5৩ in which ihc tmage 


is bent in three placcs— 
ত্ৰিভঙ্গ 
Position, bent 
in a profile view—সাঁচী- 
কৃত শরীর 
Posture [or SittinE—আসন 


(in picture) 


Posture in which an image 
1s carved, A lotws-like— 
পদ্মাসন 

Pot-bcllied—কলেদর 

Powder-painting—ধূ্লিচত 

Preoccupation—লংক্কার 

Preparation of colours (in 
Painting)—বণিকভঙ্ক 

Presbytery-যান্গকাবাস 

Priory মঠ 

Projection—c্ষেপপ 

Projection. CrowninE-কণিক! 

Projection and cyma— 
ক্ষেপণাব্দ 

Projection, 917)511- গু ক্ষে পণ 

Promenade—E্ৰম 

Proportiion— প্রমাণ 

Proporiion (in painting)— 
প্রসাণ 

Proportions, Six>-—হড়্বর্গ 

Propylaum—তারমশুপ ; মন্দির- 
তোরণ 

Protuberance on skull— 


উক্কীধ 


ললিত-কজ1। বিষয়ক পরিভাবা 


Pupil inside 5০-দৃকৃতার। 
Q 


Quadrangle surrounded by 
buildings on all tour 
sides, An open or closed 
-চতুংশ!লা 

Quadrangle—Es বর 

Quarticr—সন্তরাল 

Quaricrs in connection with 

| temples, Free—taী 

Quaricrs inhabited 1১% tracers 
-- নিগম 


Quatreloil-চতু্পত্রাত্মকডুষ। 
০35701।--কোণ-প্রশ্ত 


R 


Railing of stiipa—বদিক| 

Rain-vase 01 stipa—ব্ধন্থল 

Raised arms (posture)— 
উদ্ধবাছ 

Raised space between shoul- 

on back 


ders (maha- 


purushalaksmana)— 

চিতা স্তরাংশ 
Rampart—পুর 
Rampart, Internal— অ ্বপ্র 
Range of umbrellas-হত্বাবলী 
Realistic (painting)—সত্য 
[২০০5[১11017-1721]- খাম্থরিকা। 
Recess in 119]11--গোত্ 


৫ 

Red (relating to colour in 
painting)— ao 

Relractor}— তভোগম গুশ 


Refuge-oficring pose of 
hand of an image— 
অভয়হস্ত 


Relative unit in Indian 


measurement —মাতভ্ৰাঙ্গুল 
Reliet— ৰ্দ্ধচিত্র 
Rcligion—ug 
Renaissance—রেনালাস স্থাপতা- 
রীতি 
Rendering (in painting)— 
ভাব 
Repulsive—বীভৎল 
Rescrvoir—-জলস্র্লণ 
Residence— nাবালস 
Residence of monks or 
hermits সজ্নারাম 
Residence, Royal-স্বদ্ধাবার 
Rest-house— শাল! 
Right knce advanced and lett 
Ieg retracted (position) 


--আলীঢ 
চু.177- অংশকে 
২০৩৬এ--পথ 


Road proceeding {rom the 
central part of ৪. village 
০r town-লাতিবীথি 

Rock-sculpiiire— শিলারূপক 


+ ৩৬ 


Rod— দণ্ড 

Roll-cornice—কপোত 

Root=ছাদ 

Room at top of house— 
চুলিহময 

Room for dressing— অলক্কার- 
মণ্ডপ 

Room. Private—নিবাসমগুপ 

Room, UpPpPcr—উর্্ধশাল। 

Ro০s5৭ryY-'মহক্ষমাল! 

Round—গোলাকার 

Rounded form—-গোলাকুতি 

S 

52760 area—নহাস্থাল 

Sacred 170০--চ তা বৃক্ষ 

93071%600--যজ্ত 

Sanctuary—ৈভ্যবালয় 

Sanctuary In middle of 
which is placed statue of 
৭ei।)-গৰ্ভগৃহ 

921870.0001--বালিকাতল 

9811563601017-_ভুষ্টি 

5০৭17 -কেশস্থাশ 

507661%-ক্রালি 

Sculpture—তক ক্ষণ 

Sculptor—তe্ষক 

Sculpture in the round— 
তক্ষণ 

Sculptural measurement— 
তালমান 


ইতিহাস 


Sculptural measurement in 
which height of idol is 
26১81608115 eight tuncs the 
(৭০০-সষ্টতাল 

৭৫৫ আসন 

Scat at neck. Projecting— 
গ্রীবমঞ্চ 

Sccular—নাগর 

Sentinent=—রল 

Scitlement, New-পতবন 

Shading (in painting)— বর্তল। 

Shadow, 4৯116 আঅবচ্ছায়। 

9151 স্তভমতবপু, 


Shank—thc portion of the 
leg from bclow ihe knee- 
cap to just above long 
protuberance on ankle— 


জভ্ঘ। 


Short vertical dimple be- 
Liween the scptum of the 


upper limb—পগোলী 
Sshoulder— ল্ধ 
917811১0-_ মন্দির 
Shrine, Underground—Tগভার 
5ide-door—পা্দ্বছার 
97৫6-1)2311- নেত্রশ ল। 
Side-niche—কণকৃট 
Side-tabernacle—নেaভত)র 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


দ্বিতীয় নর্ষ চতুর্ধ সংখ্য। ১৩৫৯ 





হ্তিহাস 


জেম্বাছিক্ত পতিতা 





চলক্্মাদ্‌ বগ A 
যী লভ্বে্গীচজ্ঞ্র অজ্ভুশ্রদোল্র 
ভ্মী লেল্লে জ্্র লুল ভিন হ্ক্ 


ত্য অজ্ভাগ্ব্বস: 


ত্বহ্ঞী-্ হতিহাস প্রিজম দে 


০, লব তেব ক্ঞ্ক্রোহ্তাব্ত্র ক্তানল্স আসা ভা-৯ 





আনন্দ-রঙ্গ পিল্লাইয়ের পারিবারিক কাহিনী 


্ট রমেশ্চজ্। মিত্র ২৩৭ 
আঙ্ুনিক পারস্য ইতিহাসের পটভূমিক। 

ভরচ ওডিকা প্রালাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭ 
সতের শতকে বাঙালী মুসলমান 

জ্িতপ=ফুমার রায্বচৌধুঠী ২৬২. 
ইসলামীয্ দর্শনের প্রারস্ত 

শুহ বেআ6জ্দ পাল ২৭২ 
ইতিহাসে ইঙ্গ-মিশরীয্ সম্পর্ক 

ভজীমকুণ দাশগুপ্ত ২৮১ 
লঙল্িতকলা-বিষয়ক 'পরিভাষ। 

গুচাকচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৯২ 
টলেমির ভূগোল 

শ্রস্থধাকর চটোপাশ্যাছ ২৯৬ 
শিখ-ইতিহাসের প্রথম পর্ব 

শ্রঅনিলচজ্জ বন্র্যোপাপ্যান্ ৩০৩ 


মূলা £ প্রতি সংখ্যা দেড় টাক!, বাঁতিক-__পীচ টা ক। 


বন্ধীদ্র ইতিহাল পনিঘদের পক্ষে উলরেন্দ্রকহঃ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শীত্রজেন্তর- 
কিশোর সেন কর্তৃক মডার্ণ ইপ্ডিয় কুল, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা হইতে 


* মুদ্রিত । 


ব্যবস্থাপক : ভীঅমিৎরজন মুপোপাধ্যায়, এ. মুপাক্্মী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা__১২ 








স্রিকন্সীক্ণ শন ] হস) ০ ৩৫০ ২ [ শত সহঞ্ধডা 





আআ এ 








আনন্দ রঙ্গ পিলাইয়ের পারিবারিক কাহিনী | 
আরমেশচন্দ্র মিত্র 


আনন্দ রঙ্গ পিল্লাইয়ের দিনপজিক। বহুকাল যাবৎ বিদ্বংসমাজে 
স্থপরিচিত। ১৭৩৬--১৭৬১ খ্বঃ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রতিষ্ঠ1- 
স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস রচনার পক্ষে ইহ! একটি প্রামাণা গ্রন্থ । 
মূল তামিল হইতে ইংরানদ্রীতে অনূদিত হইয়! ইহ! ১৯২৮ খৃঃ সাড্রাজের 
সরকারী রেকর্ড অফিস কর্তৃক দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহ! মূলতঃ লেখক কর্তৃক বংশের মাদিপুরুষগণের কাধ্য- 
কলাপ সম্বন্ধে পরবর্তী বংশধরগণের কোৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লিখিত 
হইলেও ঘটনার পুজ্ঘানুপুক্ অন্ুবৃত্তি ও নিপুণ চরিআ[চত্রণের সৌষ্ঠবে ইহ! 
এতিহাদিকগণের সশ্রক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । কিন্তু আনন্দ রঙ্গ 
পিল্লাইয়ের বিখ্যাত দিনপশ্রিকার সমালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেক্ঠ 
নহে । পন্দিচেরীর সরকারী দপ্তরখান। হইতে দিনপ্রিকার লেখক ও 
ভাহার পূর্ববপুরুষগণের খে কাহিনী উদ্ধার কলা! হইয়াছে তাহ! আলোচন। 
করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের 
অনেক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় । 


» গশ্দিচেী হইতে প্রকাশিত Un 196 de compte de Ananda Rangn Poulle 
এবং চ455০0৭ 090৫4 কদাদী হৃষিক। হইতে শুল উপাদান লনকলিত ছইছ!ছে। 


২৩৮ ইতিহাস 


আনন্দ রঙ্গ পিল্লাইয়ের বংশের এক আদি-পুরুষ নানিয়াপ! পিল্লাই 
প্রথমে মাভ্রান্জে ঝাবসায়কশ্মে নিযুক্ত ছিলেন । গভর্ণর জ্রাসোয়! 
মারত্যার শাসনকালে পন্দিচেরীতে ভ্ারতীয়গণকে স্বীয় ধর্শ্মকর্শ্ম অক্ষ 
রাখিয়া অবাধে ব্যবসায় বাণিজা করিবার অধিকার দেওয়া হয়। 
সারত্যার মৃত্যুর পর পরবর্তা শাসনকর্তা সেভালিয়ে*হেবের ১৭০৮ খু 
এক রাক্ষকীয় বিজ্ঞপ্তির দ্বার এই অধিকার কায়েম করেন। সরকারেক 
আশ্বাসবাণীতে উৎসাহিত হইয়া যাহারা পন্দিচেরীতে আনিয়া বসবাস 
করিয়াছিলেন লানিয়াপা তাহাদের মধ্যে অন্যতম । ১৭০৪ খ্বং তামাক 
ও পানের একচেটিয়! ব্যবপায়ের অন্য যে নীলাম ডাকা হয় তাহাতে 
নালিয়্াপ! বাৎসরিক ২০০০ পাগোড় (কিদ্বিদধিক ১০০০ পাউণ্ড ) মূলো 
তুই বৎসরের জশ্য এ অধিকার লাভ করেন। ১৭০৮ খুঃ দেশীয় ব্যবসায়ীগণ 
একজোট হইয়া বিদেশেচালান দিবার উদ্দেশ্যে ফরাসী কোম্পানীকে 
তাহাদের যে কাপড় সরবরাহ করিবার চুক্তি ছিল তাহার উপর শতকর! 
১২২ অধিক মুল্য দাবী করেন। এই সময় লানিয়াপা বাবসামীগণের 
চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া চ্চায্য মূল্য মাল সরবরাহ করিয়া! কোম্পানীর 
অন্থগ্রহভাজন হন। ইহার কিছুকাল পরে আথিক অনটন বশতঃ 
কোম্পাশীব্র পক্ষে প্রবাল বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর দালাল 
লাজার ছা মোতা1 এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন ও লানিম্নাপার 
কম্মতত্পরতায বিশেষ স্থৃবিধান্রনক দরেই এই প্রবালগুলি বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে গবর্ণর হেবের প্রসন্ন হইয়া ১৮ই ডিসেম্বর 
১৭০৮ খৃঃ পুর্বধতল দালালকে সরাইয়া তাহাকে কোম্পানীর দালাল 
নিযুক্ত করেন । এই কোম্পানীর দালালীর কশ্মে সে সময় বিলক্ষণ 
লাভ হইত । কোম্পানীর আমদানী ও রপ্তানী সালের উপর মুনাফা 
ব্যতীত টাকশালে যত মুদ্রা তৈয়ারী হইত তাহার উপর একটি 
নির্ধারিত বৃত্তি এই পদের লভ্যাংশের অন্তভূক্ত ছিল। ইহা ছাড়া 
এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তিই কোম্পালীর “মোদেলিয়র* আখ্যায় অভিহিত 
হতেন | মোদেলিয়র শব্দটি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইত লা, 
কারণ মোদেলিয়রগণ অনেকেই ছিলেন জাতিতে ‘বেলজ্স’। ইহাতে 
ব্ক্তিবিশেষের পদগৌরব বা প্রাধান্য স্বচিত হইত । ভারতীয়গণের 
মধো মাত্র এই উপাধিধারী বাক্তিই বরাবর পালকী চড়িয়া স্যা লুই 


আনন্দ বঙ্গ পিল্রাইয়ের পারিবারিক কাতিনী ১৩৯ 


হর্গের ভিতর প্রবেশ করিবার ও পুরোভাগে একটি বৃহৎ শ্বেতভত্র 
বহন করিবার বিশেষ গৌরব লাভ করিতেন । এই পদের পূর্ববতল 
অধিকারী লাঞ্জার গা মো! ভ্রারতীয় হইলেও খুটধশ্না বলন্বী ছিলেন । 
কিন্ত নানিয়াপ। ছিলেন একেবারে স্বশ্মনিষ্ঠ হিন্দু । কলে তাহার 
নিয়োগে পন্দিচেরীর হুইটি বিভিন্ন ‘জেমুইট’ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে 
প্রবল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুষ্টি হইল । এই প্রতিষ্ঠান ছুইটির কশ্- 
পদ্ধতির মধ্যেও উগ্র বর্ণ বৈষমোর অভাব ছিল ন! । একটি প্রতিষ্ঠান 
শুধুমাত্র যুরোপীয়, বিকল্লে যূরোলীয় পরিচ্ছদধারী বা ন্যুনপক্ষে 'হ্যাট?- 
ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণের আধ্যান্ত্িক কলাণে আত্মনিয়োগ করিত 
এবং অপরটি ছিল নেহাৎ টুপীবঞ্ছ্রিত কাল। খৃষ্টানদিগের দ্রন্য 1 
যাহা হউক নানিয়াপার বিরুচ্ধে বু অন্ভুযোগ অভিযোগ করিয়াও 
পম্দিচেরীর সরকারী নহলে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় এহ তুইটি 
প্রতিষ্ঠানের সনবেত চেষ্টায় ভেলাই দরবারে রাজ। চতুর্দশ লূইয়ের 
নিকট এক আবেদন করা হইল । আবেদনের নশ্ম এই যে প্রথমতঃ 
নানিয়াপাকে অবিলম্বে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কোন খুষ্টানকে 
নিয়োগ কর। হউক এবং দ্বিতীয়তঃ পন্দিচেরী সহরের মধ্যে পেরুমল এবং 
অপর একটা মন্দির ব্যতীত সকল হিন্দু মন্দির ধ্বংস কর হউক । 
এই আবেদন মূলতঃ: মঞ্জুর হইলেও এই আবেদনপত্রের পাছে 
রাকা লুইর মন্তব্য প্রণিধানথোগ্য । রাজা লিখিয়াছিলেন যে হিন্দু 
মন্দির ধ্বংসে তাহার সম্মতি থাকিলেও এক্সস অভিনব ব্যাপারে 
স্থানীয় গভর্ণর ও মিশনারীগণের পক্ষে গভীর বিবেচনা ও সতর্কতাপুর্ববক 
প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । নানিয়্াপার ব্যাপারে প্লাজা তাহাকে পদচ্যুত 
করিবার পূর্বের খৃষ্টধশ্ম গ্রহণের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার জস্য অন্ততঃ 
হয় মাস সময় দিবার আদেশ করিলেন । রাজার এই আদেশে 
পন্দিচেরীর গভর্ণর হলিভিয়ে ও তাহার পরিষদ উভয়-সন্কটে পড়িলেন। 
নানিয়াপার সহযোগিতা ব্যতীত তাহাদের ব্যবসায় অচল হইবে। 
তাহাদের মতে “কোম্পানীর ব্যবসায় পরিচালনার পক্ষে নানিয়াপার 
লা যোগ্য ব্যাক্তি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ছুলভ।” সুতরাং বিপাকে 
পড়িয়া! তাহার। একযোগে শ্যাম ও কুঙ্গ রক্ষ। করিবার অভিশ্রায়ে 
নানিষ্াপাকে স্বীয় পদে বহাল রাখিয়া তাহার সহিত আরও 


২৪০ ইতিহাস 


একন্জন খৃষ্টান সহৃকশ্মী নিযুক্ত করিলেন এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস 
না! করিয়। মন্দিরের মধ্যে সমারোহজনক অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধ করিলেন 
ও রখ্িবার ও অন্যান্ত খৃষ্টান পর্ব্ব দিবসে সর্বপ্রকার সীতবাগাসহ 
শোভাযাত্রা, এমন কি এভাবে শবধাত্রাও বন্ধ করিয়া দিলেন। 
কিন্তু শীত্রই এইরূপ নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে প্রয়োগ করিবার মূঢত। 
মন্দে অশ্যে উপলব্ধি করিম! গভর্ণর বাহাছরকে তাহা প্রত্যাহার 
করিতে বাধ্য হইতে হইল । এ আজ্ঞা জারী হওয়ার অল্রকালের মধ্যে 
এক রবিবার (ওরা ফেব্রুয়ারী ১৭১৫ ) হিম্দুদিগের অমাবস্যা পড়িল । 
নূতন উত্তাহার অস্ুলারে উক্ত তিথিতে বিহিত হিন্দু পর্ানুষ্ঠান নিষিদ্ধ 
হইলে সমগ্র হিন্দু সমান্র সদলবলে সহর পরিত্যাগ করিয়া গেল। 
“পুরা চারিদিন ধরিয়! এই জনশুম্তা নগরীর শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া পুনরায় ধশ্ানুষ্টালের পূর্ণ স্বাধীনতার সুদৃঢ় আশ্বাস দিয়! সরকারে- 
পক্ষ হইতে হিন্দুদিগকে যাচিয়া ফিরাইয়। আনিতে হইল । মন্মাহত 
ছেন্থুইট পাদ্রীগণ এই ঘটনার মধ্যে নানিয়াপার গোপন হস্ত নিহিত 
আছে সন্দেহ করিয়া ভাহার বিরুদ্ধে প্রচশুতর আক্রোশের সহিত বিষ 
উদগীরণ করিতে আরম করিলেন । এই সময় নানিয়াপার ভাগো- 
গগনও মেঘাচ্ন্র হইল । গতর্ণরের অধিকারকে খবৰ করিয়া, রাজার 
নিজস্ব প্রতিনিধি ও জাতীয় সেনানায়ক” রূপে সর্বময় কর্ততের অধিকারী 
হইয়া ফ্রান্স হইতে পন্দিচেরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তূতপূর্ব্ব 
গভর্ণর সেভালিয়ে হেবের । ইহাকে ইতিপুর্কেঞ্চ বহুবিধ গছিত অপরাধে 
অভিযুক্ত করিয়! বন্দী অবস্থায় বিচারের জন্ত ফ্রান্সে পাঠান হইয়াছিল । 
সেখানে রাজদলবারে “জেস্থইট'দিগের প্রাধান্চ লক্ষ্য করিয়া তিনি 
কৌশলে জেস্ইটদিগের সহিত অস্তরঙ্গত! শ্বাপন করেন ও তাহাদের 
প্রভাবে রাজা চতুর্দশ লুইর অহ্থগ্রহলাভে সমর্থ হন ও তাহার 
আশাতীত পদোল্পতি ঘটে । পন্দিচেরী আসিয়া হেবের জেনুইটদের 
প্ররোচনায় নানিয়াপার ধ্বংশসাধনে বন্ধপরিকর হইলেন। পূর্ব্বোক্ত 
অমাবস্তা পর্ব উপলক্ষে হিন্তুদিগের মধ্যে বিদ্বোহমূলক প্রচেষ্টার নায়ক 
হিসাবে নালিয়াপাকে অভিযুক্ত কর! হইল এবং একটি মিথ্য! বিচারের 
অক্ষম অভিনয় করিয়া তাহাকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করিবার দণ্ডাদেশ 
দেওয়া হইল । অধিকন্ত তাহার ৮৮৫০ পাগোড় (প্রায় ৬০,০০০২) 


সানন্দ রঙ পিশ্লাহযের পারিবারিক কাতিনী ৯৪১ 


আলিম।ল1 ও ৩ বংসর কারাব!সের আদেশ হইল । প্রথমোক্ত বেড্দদণ্ড 
তাহার উপর এক্সপ বর্ধবরভাবে প্রযুক্ত হয় যে তাহাতে শুধু হিন্দু সমাজ 
নয় স্থানীয় ফরাসী মহলেও বিশেষ চাঞ্চলোর স্যরি হয়। জাক ভশাস! 
প্রমুখ কতিপয় সন্দয়্ করাসীর পরামর্শে নানিয়াপ। এই আদেশের 
বিরুদ্ধে সাজা নিকট আপীল করিলেল। আগীলের প্রথম দফায় 
নৌসচিবের দণ্ডর হইতে নানিয়াপাকে পূর্ববপদে পুননিয়োগ করিবার 
আদেশপক্র ১৭১৭ খুঃ আগষ্ট মাসে পন্দিচেরী আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
কিন্তু নিয়তির নিচুর পরিহাসে ইহার কিছুদিন পূর্বেই কারাগারে 
অশেষ লাঞ্ছনা সহা করিয়া নানিয়াপার জীবনদীপ নির্বধাপিত হয়। 
ইতিমধো আরিসানা আদায়ের অজুহাতে তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি 
নীলাম হইয়। যায় এবং হেবের ও তাহার পুত্র নানিয়াপার যুলাবান, 
অলঙ্কারা(দ নামনাত্র মূল্যে আব্মসাং করেন। পরিশেষে দ্রাঙ্গা দেশে 
নানিয়াপার নামলার পুনধিচার হইলে তাহার ও বহু হিন্দুর বিরুদ্ধেই 
হেবের কতক প্রদন্ত দণ্ডাদেশ বাতিল হইয়া যায় এবং হেবের ও 
তাহার পুত্রকে বন্দী করিয়। বিচারের জন্য আবার দেশে পাঠাইবার 
অঙ্ক জরুরী হুকুম হয়। 

নানিয়াপার মৃত্যুর পর তাহার নির্ধ্যাতনকারীর দণ্ডবিধান ও 
লোকসমাজে তাহার মালমধ্যাদ! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার যে 
বিশাল সম্পত্তি প্রায় নিঃশৈষিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের কোন উপায় 
হইল না । জাক ভাযাসু। ও পন্দিচেরীর বছ সন্তান্ত ফরাসী নাগরিক 
নানিয়াপার পুত্র গুরুবাপার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন । তাহাদের নির্দেশে 
ও নিজ মাতুল, আনন্দ রঙ্গের পিত! তির্ধবেঙ্ধটের আগ্রহাতিশয্যে 
গুরুবাপ। পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে একটি মামল! রুজ্ত করিবার 
ও সেই মামলার যথাযথ তত্বির করিবার অন্য ফ্রান্স যাওয়ার সকন্কম 
করিলেন। ১৭১৯ খং ফেব্রুয়ারী মাসে, প্রাতংস্মরণীঘ রাজ রামমোহন 
রায়ের বছ পূর্বের তিনি সমাদ্রাদ্র হইতে এক ইংরাজ জাহাজের যাত্রী 
হইয়! ইংলগু ঘুরিয়া ক্রাম্সে আসিয়া উপনীত হইলেন । সেখানে পূর্বতন 
গভর্ণর ছুলিভিযে ও তাহার পিতৃবন্ধু বহু ধনী ফরাসী ব্যবসায়ীর 
আন্ুকৃল্যে তিনি শীত্রই ভেসণই দরবারে প্রবেশাধিকার পাইলেন ও 
এমনকি তদানীস্তন [২96৩৮ (উপরান্দ ) ফিলিপ দরলেয়ার অনুগ্রহ- 
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লাভে সমর্থ হলেন । মামলায় ভাহার জয় হইল । তাহার পিতার 
সম্পত্তির বিক্রুয়লক্ক যে অর্থ কোম্পানীর খাতায় ভ্রম। হইয়াছিল তাহ! 
সুদ সমেত ফেরৎ দিবার আদেশ হইল । তাহার পিতা যে মোদেলিয়ার 
ও দালালী পদ হইতে অকারণে অপসারিত হইয়।ছিলেন অধুন। 
পুনর্গঠিত ফরাসী কোম্পানীর অধীনে দেই পদ ফিরিয়। পাইতেও তাহার 
বিশে অস্থবিধ। হইল না। ফ্রান্সে প্রতাসকালে তিনি খ্ুষধশ্রে দীক্ষিত 
হইআাছিলেন। ভারতীয়ের এই দীক্ষাগ্রহণ পর্বব প্রসৃত সমারোহের 
সহিত সম্ঘটিত হইয়াছিল । ফরাসী রাক্রকুমার, যিনি পরে পঞ্চদম্ণ 
লুই নামে সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তিনিই এই দীক্ষাগ্রহপ 
উৎসবে হইলেন তাহার ধশ্মপিত1, এবং হছৃদ্দিনে ফিলিপ দরলেয়ার 
অন্থুকম্পার সকুতজ্ঞ স্বকুতি স্বরূপ দীক্ষান্তে গুরুবাপা সার্ল ফিলিপ নাম 
গ্রহণ করিলেন । ভারতীয়ের পক্ষে অভূতপূর্বব রাজসম্মান লাভও তাহার 
ভাগ্যে জুটিল। গর্ব্বোপ্রত ফরাসী অভিজাততন্ত্রের রুদ্ধ বাহু ভেদ 
করিস! তিনি সেভালিয়ে দ্য সঁ)। মিসেল নামক বিশেষ সম্মানাহ অভিজাত 
শ্রেণীর অস্তভুক্তি হইলেন। তিন বৎসর ফ্রান্সে অতিবাহিত করিয়! 
তিনি দেশে ফিরিলে তাহার সহধন্মিনী স্বামীর অমুবত্তিনী হইয়া খষ্টধর্শ্ম 
অবলম্বন করিলেন ও সেই উৎসব উপলক্ষে গভণর প্রমুখ সনস্ত গণ্যমাচ্য 
ব্যক্তি ও হপ্লেক্সও উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু কম্মভার গ্রহণ করিবার দুই 
বৎসরের মধ্যেই ১৭২৪ ব্বঃ তাহার অকালমৃত্যু ঘটে । 

আলন্দ রঙ্গের পিতা তিরুবেক্ষট পিল্লাই ছিলেন নানিয়াপার শ্যালক । 
ভগ্রীপতির আগ্রহে তিনি আসিয়! পন্দিচেরীতে বসবাস করেন ও পরে 
গভর্ণর ছেবেরের হস্তে নির্যাতনের আশঙ্কা করিয়া তিনি বুদ্ধিমানের 
চ্ডায়' পুর্বাহেই মাদ্রাজে পলাইয়! আত্মরক্ষা করেন । ফ্রান্স হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর গুকরুবাপার উপর ভাগ্যলস্দ্ী যখন সদয় হইলেন তখন 
তিনিও ভীগিনেয় গুরুবাপার সহকারী নিযুক্ত হন। আনন্দ রঙ্গের বয়স 
ভখন মাত্র বার বৎসর । তামিল ভাষায় মোটামুটি শিক্ষালাভ করিয়া 
বালক শীঅই পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন ও পরে নিস্ভল ফরাসী 
বঙল্গার অভ্যাস তাহার আয়ত্ব হয়। তবে ফরাসীতে লিখিবার ক্ষমতা 
তাহার কতট। ছিল তাহ! অন্রমানসাপেক্ষ, কারণ পন্দিচেরী দপ্তরের ব্রক্ষিত 
নিপত্রে সর্বত্রই তাহার তামিল ভাষায় স্বাক্ষর দেখ! যায় । তৎকালীন 
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নিয়মানুযায়ী তিনি নোটামুটি রকন ফারসী ও সালাবার উপকূলে 
প্রচলিত পর্ভূগীদ ভাষায় কথ! বলার শিক্ষাও লাভ করেন। বোল 
বদর বয়সে তাহার পিতৃ-বিয়োশ হয় ॥ সে সময় সরকার মহলের বড় 
কর্তাদের তাহার উপর প্রসঙ্গ দৃষ্টি থাকিলেও পিতার কারবার নাবালকের 
নামে খারিজ করান তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। অগতা। তিনি 
একটি ছোটখাট দোকান খুলিয়া! জীবিকা নিবর্ধাহ করিতে লাগিলেন । 
কালক্রমে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও তিনি এই দোকানটির 
মায়! ত্যাগ করেন নাই ও শেষ বয়স অবধি লাট-দরবার ব! দপ্তর হইতে 
আসিয়! এইখানে বসিয়াই তিনি বন্ধুবাক্ধবদিগের সহিত বিশ্রস্তালাপ 
করিতেন ও সহরের বহুবিধ গুভ্রব ও সংবাদ সাগ্রহে সংগ্রহ করিতেন । 
সে সময় পোর্টো! নোভে। ছিল কাপড়ের ব্যবসায়ের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ।. 
এইখানে আনন্দ রঙ্গ একটি কাপড়ের কার্বারের পত্তন করিলেন ও 
স্থানীয্ণফৌজদারের কৃপায় রপ্তানী মালের উপর দেয় শুক্কের হার হইতে 
৭০% অব্যাহতি পাইলেন । ভাঙার এই বিশেষ 'ন্ুবিধা প্রাপ্তিতে প্রলুক 
হইয়া! গভর্ণর দুম। তাঁহার উপরই ফরাসী কোম্পানীর সমস্ত মাল চালান 
দিবার ভার অর্পণ করিলেন । পরে তিনি ফরাসীদের প্রয়োজনীয় সর্বব- 
প্রকার মোট কাপড় সরবরাহের জনক আর্টের নিকট লালাপেট্টাই 
নামক স্থানে এক বুহৎ আড়ং খোলেন। তুমার পর গভণর হইয়া 
আসিলেন ছপ্লেস । চম্দননগরে অবস্থানকালেই ছপ্লেক্ের সহিত 
ব্যবসায় সুত্রে আনন্দ রঙ্গের পরিচয় হইয়াছিল । এক্ষণে তিনি হত্লেকের 
লিজন্থ কারবারের দালালী করিতে লাগিলেন । সলগরায় পিল্লাই নামক 
এক ব্যক্তি নামে কোম্পানীর দালাল থাকিলেও কার্যত: অধিকাংশ 
ব্যাপারেই আনন্দ রঙ্গের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । কিন্ত এই সময় তাহারে 
নিজের ব্যবসায়ে বহু প্রকার লোকসান ঘটায় হপ্পেকের নিকট 
তাহার ১০,১০০ ধার হইল । কোম্পানীর হিসাবেও তাহার. নিকট 
অনেক টাক! পাওনা থাকায় তিনি হিসাব দাখিল করিত নান! 
অজুহাতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সেইজন্য ১৭৪৬ সঃ সরকারী 
মোদেলিয়ারের মৃত্যু ঘটিলেও ছুপ্লেষ্ম তাহাকে, সরাসরি দালাল পদে 
প্থায়ী ভাবে নিয়োগ করিতে ইত্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্ত এই 
সময় গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় ফরাসীদিগের পক্ষে 
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আনন্দ রঙ্গের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন হইল ও তিনিও বহুদিনের 
বাঞ্ছিত এই পদটি লাভ করিলেন । ১৭৪৭ সালের প্রারন্তে কর্ণাটকের 
নবাব আন ?য়ারউদ্দীনেন্ত, হুই* পুত্র যখন আসিয়! পন্দিচেরীর আশে 
পাশে লুটপাট করিতে লাগিলেন তখন আনন্দ রঙ্গের মধ্যস্থতায় হলের 
আনওয়ারউদ্দিলের উকীলকে হস্তগত করিয়াছিলেন। আনয় আক্রমণের 
ভয় হইতে পন্দিচেরী রক্ষা পাইল। কিছু মথমলের থান ও কয়েক 
বোতল মদ লইয়াই মুসলমান সৈন্যদল উৎফুল্ল চিত্তে ফিরিয়। গেল। 

১৭৪৯ খ্বঃ ইংরাজ নাবধ্যক্ষ বসকাওয়েন কর্তৃক পন্দিচেরী অবরোধ 
কালে আনন্দ রঙ্গ শক্রপক্ষ হইতে যেরূপ সুকৌশলে সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ও ভয়ার্ত স্থানীয় অধিবাসিগণকে ফরাসীপক্ষের নিশ্চিত + 
জয়ের সম্ভাৰন। সম্বন্ধে যেভাবে বারম্বার আশ্বস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে 
হপ্লেক্স তাহার প্রতি একাস্ত অন্ুরক ও তাহার গুণযুগ্ধ হইয়! পড়েন। 
নাসির জঙ্গের হত্যার পর তাহার অ্রাতুষ্পুত্র মুক্জাফ্চ ফর অঙ্গ নিদ্দেকে 
দাক্ষিণাতোর সুবাদ।রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞশ্য তৃপ্রেক্সের সাহায্য 
প্রার্থনা! করিতে ১৭৫০ যব: পন্দিচেরী আসিলে আনন্দ রঙ্গ তাহার 
নিকট হইতে চিচ্গলগুট হর্গের অধিকার ও তৎপার্শ্বন্থ ভুথণ্ডের জায়নীর 
লাত করেন । এই জায়গীরের বাৎসরিক আয় লক্ষাধিক টাকা হইলেও 
ইচ। প্রায়ই বিরুদ্ধ পক্ষীয় মহম্মদ আলি ব1 ইংরাজরদিগের অধিকার- 
ভুক্ত থাকায় এই টাকা আদায়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না । দিল্লীর 
ঘরবার হহইতেও এই সময় তিনি যে তিন হাঞ্জারী মনসব লাভ করেন 
তাহাও এক ভূয়া সম্মাল। অথচ সহসা প্ৰাপ্ত এই সব খেতাবের 
মোহে সুদ্ধ হইয়া “মহারাজ রাজশ্রী আনন্দ রঙ্গের খেতার্বের্ব অনুরূপ 
চাল বহ্রায় রাখিতে যাইয়া যে বায়ব্বদ্ধি হইল তাহাতে তাহার 

অনটন দেখা দিল । ভডাহার নিঙজ আবাসগুহে ২* বৎসর 
পুর্বে আ্বাবিক্কৃত ভাহার একটি নলিজন্ম হিসাবের খাত। হইতে তাহার 
এই অর্থকঁচ্ছ তার সম্যক পরিচয় পাওয়। যায়। ১৭৫১ খৃঃ তিনি 
কোম্পান্টর নিকট হইতে কোনও ক্ূপ ‘কণ্টাক্ট' পান নাই এবং 
অন্য বাঁবদও কোম্পানটর নিকট হইতে কোনও টাক। অগ্রিম জমা 
লেখ! নাই ।* ১৭৫২ স্বঃ ক্কোম্পানীর কণ্টাক্টের উপর তাহার লভ্যাংশ 
মোট বার হাআর টাকার বেশী হইবে না । ১৭৫৪ খুঃ কোম্পানীর 


নন্দ লঙ্গ পিতল্রাইয়ের পারিবালিক কাঠিনা ১৪৫ 


নামে অগ্রিম জন! প্রায় কুড়ি হাজার টাকা মাত্র । এই নিদারুণ 
অর্থকষ্টের মধ্যে আবার ছিল তৃপ্রেক্স-গৃহিণীর অতিরিক্ত নম্র ও 
মুন।ফার জন্য নিয়ত তাড়না । আনন্দ রঙ্গের সতে নাকি “টাকা শব্দটি 
কর্ণক্কৃহরে প্রবিষ্ট হইলেই এই মহিলাটির প্রীমুখবিবর আক্র্ণবিস্তৃত 
হইয়া পড়িত”। কাজেই পুরা হিসাব দাখিল করিতে আবার আনন্দ 
রঙ্গের বিলম্ব হইতে লাগিল এবং হৃপ্লেক্মের আকস্মিক ভারত ত্যাগের 
পূর্ববদিবসে মাত্র এই হিসাব দাখিল কর! হইয়াছিল । এই হিসাব 
পরিদর্শন কৰিয়! দৃপ্রেন্স কতদূর সন্তষ্ট হইয়াছিলেন তাহ! সবিশেষ জন! 
না গেলেও দীখ ছি।দশ বৎসরের এই বিশ্বস্ত আনুচরের প্রতি ত্প্পরেকের 
রীতি ও আস্থা যে শেষ অবধি অক্ষুণ ছিল তাহা আনন্দ রঙ্গের 
দিনপজীতে অলুশিশিত দুল্লেক্সের সংক্ষিপ্ত বিদায়বাণী হইতে অনুমিত 
হয়। ছুপ্লেক্সের প্রস্থানের পর গোদ্‌্হে আনন্দ রঙ্গের প্রতি 
কোন ত্র্ববাযবহার করেন নাই, বরং পরম সনাদর প্রদর্শন করেন 
এবং “আনন্দ রঙ্গ এবং তাহার সম্ত্রনগণরে কোম্পানীর -লিজ 


, পরিবারহুক্ত” বলিয়া মনে কর। হইবে বলিয়। নিশ্চিত আশ্বাস দেন 
ও পরবর্তী গবর্ণরের নিকট ম্তাহার বিষয়ে ভোর সুপারিশ করিয়া 


ঘযান। এই গবর্ণর লোরির সহিত প্রথমে তাহার বনিবন। লনা হইলেও 
যখন লালির নাগমনের পর হতভাগ্য গভর্ণরের উপর নূতন যুদ্ধের 
ব্যয় সংগ্রহের জন্য উপযুণ্ণপরি কড়। তাগিদ আলিতে লাগিল তখন 
অনন্ঞোপায় হইয়া গভর্ণর সাহেবকে আনন্দ রঙ্গের শরণাপয় 
হইতে হইল! ভারতীয়গণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে 
হইলে তাহাদের আধিঝক অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ জ্ঞান ও 
কৌশলের প্রয়োজন তাহা আনন্দ রঙ্গের সুদীর্ঘ অভতিন্ততাসঞ্জাত । 
কিন্ত এই “কশ্মে প্রবৃত্ত হইয়া হক্ব ও অপ্রিয় কর্তব্যের গ্লানি তাহাকে 
নিরন্তর পীড়িত করিতে লাগিল । তথাপি লালির আগমনের পর. 
ভারতে ফরাসী প্রজাদের মলে পুনরায় কর্ণাটকে ফরাসী” প্রভাব 
বিস্তারের যে বিচিত্র কল্পনা পল্লবিত হইয়। উঠিতেছিল, মাদ্রাজে 
লালির ব্যর্থতার পর তাহাও ছিগ্নভিন্ন হইয়া গেল । নিদারুণ আশা- 
ভঙ্গের ফলে আনন্দ রঙ্গের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল । কিন্তু কঠিন আমাশয় 
রোগে ভাহার ভ্বরীবন বিপন্ন হইলেও তিনি নিভখকভাবে স্বীয় দায়িত্ব 
২ 


২৪৬ ইতিহাস 


বহুল করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে পন্দিচেরী ইংরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ 
হইলে তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে নিরাপত্তার জন্ত সমুদ্রপথে মাত্রাজে 
পাঠাই! দিলেন । নিঃসঙ্গভাবে একমাত্র ভাগিলেয়ের শুশ্রাধার উপর 
নির্ভর করিয়! তিনি পন্দিচেরীতেই থাকিয়া গেলেন । ৩*শে মার্চ 
১৭৬১ খৃঃ পন্দিচেরীর পতনের চারদিন পূর্ক্বে ভারতে ফরাসীগপের 
অস্তিম ছুদ্দশার পুর্ব মূহুর্তে ফরাসী-বহসল কম্মদক্ষ আনন্দ রঙ্গ 
পিল্লাইয়ের কর্ণবহুল জীবনের করুণ অবসান ঘটিল। 


এত) 


আধুনিক পারস্য ইতিহাসের পটভমিকা 
শ্ীগিকাপ্রসাদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পশ্চিমে পারস্য ও পুর্বে চীন এই ছুই চিরন্তন প্রতিবেশীর মধ্যেই 
ভারতের ভৌগলিক অবস্থান । প্রাচীন কাল থেকেই এই তুই দেশের 
সংগে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলে! | নৌর্যাযুগের স্থাপাতোর মধো 
অনেক এতিহাসিক পারমীক প্রভাব আম্ুমান করেছেন। চীন-ভারত 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তে! সবঞ্জনবিদিত। কিন্তু এক হিসাবে ভারতের 
'হই প্রসিদ্ধ প্রতিবেশীর জাতীয় ভাগারেখ। ভিন্রপথ ধারণ করেছে। 
ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাভ্মজ্যলোলুপ ইউরোলীয় রাষ্টরগুলির 
বিরোধক্ষেত্র হয়ে পরিশেছে অন্যতম পশ্চিমী শক্তর কুক্ষিগত হয়; 
চীন ও পারস্য সে অবমানন। হতে অব্যাহতি পায়। তবে 
তাদের স্বতস্ত্র অস্ডিল্রের মূলে ছিলো! একাধিক ইউরোপীয় দেশের 
প্রতিযোগিত!। এর ফালে মহাচীন ও পারস্যের স্বাধীনতা নামেমাত্র 
বজায় থাকলেও অর্ধ-উপনিবেশিকতার অসম্মান থেকে তারা রক্ষা 
পায়নি । দুই মহাযুদ্ধের অতকিত আবির্ভাব লা হলে হয়তো এই 
প্রাচীন দেশ দুটিকে পাশ্চাত্য সাম্রান্রযবাদ পরিণামে জীর্ণ করে ফেলতে 
দ্বিধাবোধ করতে! না। 


তৈমুর বংশের পতনের পর পারস্য কতকগুলি ক্ষ ক্ষুদ্র রানে 
বিভক্ত ছিলো পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পধ্যস্ত। এর পর সাফাবি 
বংশীয় ইসমাইল সমগ্র পারস্য ক্রমশঃ অধিকার ক'রে এক শক্তিশালী . 
সাস্রাজ্য স্থাপন ক'রে পারস্যের জাতীয় পুনরুজ্দীবন বিধান করেন । এই" ' 
সাফাবী বংশ হোসেলসন্ভ্ুত সপ্তম ইমাম্‌ মুসার বংশধর । মহম্মদ- 
দৌহিত্র হোসেন শেষ সাসানীয় সগ্রাট-হুহিতাকে বিবাহ করেছিলেন ।. 
স্বতরাং ইস্মাইলের মধ্য দিয়ে পারস্যের ইস্লাম-পূর্ব ও ইস্লাম-উত্তর 
হুই যুগের শ্রেষ্ট জাতীয় এতিহের সময় ঘটলো! । এই সাঁফাবী বংশ 
১৪৯৯ থেকে ১৭২২ পধ্যস্ত পারস্য শাসন করেছিলে! । 


পারন্তের দাফাবী বংশীদ সম্াট্রা জাতীয় ধর্ম শিয়াপ'হী ইস্পাঁমের 


২৪৮ উতিচাস। 


প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের সময় মেসাপটেমিয়ার কিয়দংশ 
ও আফ গানিন্থানের পশ্চিমভাগ পারস্যের অন্তভুক্ত ছিলো । শিয়!- 
সম্প্রদায়ের বিখ্যাত তীর্থন্থান কুফা! ও কারবালার সংগে সংযোগ রাখার 
জন্ট মেসোপটেমিয়। অঞ্চল অধিকার কর! প্রয়োজনীয় ছিলো । এই 
নিয়ে সুঙ্গী তুরস্কের সংগে শিয়! পারস্যের যে বিরোধ বেধেছিলে। তার 
নিষ্পত্তি হলে! মাত্র প্রথম মহাযুক্তের পর মেনোপটেমিয়ার স্বাতন্ত্র্য 
প্রান্তিতে । সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগসন্ধির 
সময়। শাহ ইস্যাইল্‌ যখন সমগ্র পারস্যের ওপর তার ক্ষমতা বিস্তৃত 
করে পারস্যের জাতীয় সভার পুনঃপ্রবর্তন করলেন তার সাত বছর 
আগে কলম্বাস আনেরিকা আবিষ্কার করেছেন এবং তার আগের. 

‘বছর পোর্রুসীঞ্ঘরা ভারতবর্ষের সংগে ইউরোপের সামুদ্রিক সংযোগ” 
স্থাপন করেছে । ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষের বাণিজাযপথের মধ্যপথে 
থাকায় পারস্যের উপকূলভাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন একাধিক ইউরোপীয় 
রাষ্ট্র বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো । স্থলপথে পারস্যের সংগে 
বাণিদ্য করবার প্রয়াস দেখ। যায় ইংরাজ বণিক আযান্টশী 
জেনকিন্সনের দৌতে] । জেন্কিন্সন ছিলেন রাশিয়ার ভার আইতান 
দি টেরিব।লের বিশেষ পরিচিত । সুতরাং তাঁর এই বাণিজ্য প্রচেষ্টার 
পিছনে রাশ্শিয়। ও ইংলণ্ডের যুক্ত পৃষ্ঠপোষধকত। ছিলো । শাহ, হিতীয় 
ইস্মাইল তখন পারস্যের সিংহাসনে । তিনি রাজ্ত্রী এলিজাবেথের 
উপঢৌকন গ্রহণ করলেও জেন্কিন্সন্কে জানিয় দিলেন যে বিধ্ম্মী 
খৃষ্টানদের সংগে লদ্াবের প্রয়োজন তার নেই । পরবস্তী পারস্য সম্রাট 
সুবিখ্যাত প্রথন আব্বাসের রাজত্বকালে শালে” ভ্রাতৃদ্বয় ( Shirley 

. Brothers )-এর দৌত্য কিছুট। সাফল্য লাভ করেছিলে! । শাহ. ইংরাজ 
বণিকদের পারস্তে বাণিজ্য করবার অনুমতি দেন এবং নানাভাবে তাদের 
আমুকুল্য করেন । 

“ শাহ. প্রথম আকবাস্‌ ( ১৫৮৭-১৬২৯ ) সাফাবী বংশের শ্রেষ্ঠ সআট । 
তার দীর্ঘকাল রাজনে পারস্য জ্ঞাতিশক্র তুরস্ককে পরাস্ত ক'রে কারবাল। 
ও বাগদাদ সমেত প্রায় সমগ্র মেসোপটেমিয়! পুনরর্জন করে। শালে 
ভ্রাতৃতদ্বয়ের অন্টতম রবার্ট সাময়িকভাবে পারসীক বাহিনীর নেতৃত্ব 
গ্রহণ ক’রে অনেক উন্্রতি সাধন করেছিলেন। আব্বাদ্‌ ইল্পাহানে 
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রাজধানী স্ানাস্তরিত করে নানাভাবে এই নগরের শ্রাবুন্মি করেছিশসেন। 
জাতী শিয়াধনের বিশেষ অনুরাগী হ'লেও তিলনি পরধর্ন' সহিষ্ণু 
ছিলেন--.এর পরিচয় পাই খৃষ্টান আম্পানীদের প্রতি ভার সহ্বদঘ 
ব্যবহারে । পারস্যোর জাতীয় ধর্সগ্ুরু ইমান বেজার সনাধিস্থল 
মেশেদ নগরীই যাতে পারসীক তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হয় এই 
ছিলে! তার বাসন।। তার ব্রাজলভায় ইতালীবাসী পিয়েতো। দেল! 
ভাল, ফরাসী তাভালিয়ে ও সারদ্যা ( Chardin ), ভলন্দাভ কেম্কারু 
প্রভৃতি ইউরোসীয় প্যাটক সমবেত হয়েছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে 
আববাস ছিলেন ক্ষনাহীন ও নির্শ্মম। তার চারটি সম্থানের মধো তিন 
জনের অকাল মৃত্যুর জন্য তার দায়িহ সব্ধ্ছনন্বীকত। তথাপি শাহ 
আব্বালসকে আজ পর্য্যন্ত পারস্যের আবালবুক্ষবণিত। সশ্রক্থ কুতভ্ভত।র 
সংগে স্মরণ কনে থাকে । ফরাসী পর্য্যট ক লারঙ্গা। পলেছিলেন-_ এই 
মহান নৃপতির তিরোধালের সংগে সংগে পারস্যের অস্তিহ লোপ হায়ে 
যায় । আনেক বিষয়ে তার এ উক্তি সবর্থনযোগ্য । কারণ প্রথম 
আব্বাসের পরবর্তী সাফাবী সম্্রাটুরা ছিলেন আন্তঃপুর- শাসিত, 
হূর্ধল ও হত্যাবিলাসী। তাদের হাতে পারস্যের শক্তি ও গৌরব দুইই 
ক্রমশঃ ক্ষণ হয়ে পড়ে । শাহ. দ্বিতীয় আব্বাসের সময় ভারতের 
মোগলদের হাত থেকে কান্দাহার পারস্যের করতলগত হয়। কিন্তু 
তৎপূর্ব্বে সুলেমানের রাজত্বকালে তুরস্ক বাগদাদ ও মেচসাপটেশিয়ার 
বৃহত্তর অংশ পারস্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। শাহ, 
সুলতান হোসেনই ( ১৬৯৪-১৭২২ ) প্রকুত প্রস্তাবে শেষ সাফাবী 
সমআ্াট। তার শৈপিল্যপূর্ণ পুরোহিত-শাসিত রাজত্বের শেষ ভাগে ছই 
দিক থেকে পারস্যের সঙ্কট ঘনিয়ে আলে । প্রথম বিপদ এসেছিলো 
উত্তরে নব্প্রাগ্রত রুষশক্তির্র তরফ থেকে এবং দ্বিতীয় আঘাতের উৎস 
ছিলে! বহু অবস্ঞাত আফগানিস্থান ৷ 

সাফাবীবংশের অবসান ঘট্বার পৃর্বব থেকেই পারস্যের ওপর ইউরোপীয় 
বণিক্‌ ও সাআজ্যবাদীদের লোলুপদৃষ্টি পড়েছিলো! তাঁদের লুক্ধত! 
থেকে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা সাফাবী বংশীয় নৃপতিবর্গের বিমান 
থাকায় ওএপলিবেশিক সাক্রাঞছ্জিকতা থেকে পারস্য রেহাই পেয়েছিলো 
তখনকার মতো।। পারস্য উপসাগরের অন্তর্বর্তী হোযুজ্জ বা ওমু'জ 
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দ্বীপটি অধিকার ক'রে পোর্ড্গীজর। এ এলাকায় নিজেদের সংমুদ্রিক 
ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়েই ইংরেজর। পারস্যের 
রেশম-জ্জাত সামগ্রীতে ব্যবসা করবার ভ্রচ্ট তদানীস্তন পারস্যসআটের 
অন্থমোদন সংগ্রহ করে। ওলন্দাজরা আবিভূত হয় কিছু পরেই এবং 
তার! পরিণামে পোর্তগীজদের উপসাগর এলাকা থেকে বিতান্ডিত 
করে। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ফরাদীরাজ্র স্্রবিখ্যাত চতুর্দশ লুই শাহ সুলতান 
হোসেনের সংগে একটি বাণিজ্রাচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন । সেই 
বৎসর এবং ১৭১৫ ব্বষ্ট।ব্দে রাশিয়। থেকে পিটার দি গ্রেট দৌতা প্রেরণ 
করেন । এই ক্ুশ-পারস্তা সংঘোগের প্রবর্তন পারস্যের ভবিয্যং জীবনের 
পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

পূর্বেই বল হয়েছে আফগান-অধুযুষফিত অঞ্চলের বেশ খানিকট।! 
পারস্যের শাসলাধীন ছিলে! । সাফাবীবংশের ক্রমবদ্ধমান তুর্বলতার 
স্বযোগ লিয়ে অবস্তাত আফগান জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র গিলঙ্রাই 
ংশীয় মামূদ্‌ কান্দাহার ও হিরাট থেকে পারসাক বাহিনীকে উন্ম.লিত 
করে পূর্বব পারস্য আক্রমণ করেন । অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য 
নিয়ে তিনি সমগ্র পারস্য অতিক্রম ক'রে লাফাবীবংশের অন্ডিহ প্রায় 
বিলুপ্ত করেন। ১৭২২ থেকে ১৭৩১ শ্বষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদেশী ও সুল্লী- 
ধর্ধাবলন্বী আফগানরা পারস্তের ওপর লুঙন ও অত্যাচারের অবাধ 
বন্ড! প্রবাহিত করে । জাতির হল্দিনে যে ব্যক্তি পারস্যাকে পুনরুদ্ধার 
করেন তিনি ইতিহাস্প্রসিদ্ধ এসিমার শেষ দিৰ্বিজয়ী বীর লাদির শাহ, 
একদিকে পরাক্রান্ত কুশসস্রাট পিটার, অপরদিকে তুরষ্ক সাআজ্য এবং 
সব্ধোপরি আফগান অধিকার--এই সঙ্কটত্রয় নিবারণ ক'রে পারস্তকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠঠ করেন খোরালানের এই নগণ্য দন্থ্যলেতা । সাফাবীবংশের 
শেষ বংশধর তামাস্পকে সরিয়ে দিয়ে তিনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য ভাবে 
পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন । ১৭৩৬-৪৭ পর্য্যস্ত তিনি পারস্তকে 
শক্রকবল থেকে মুক্ত ক’রেই ক্ষান্ত হননি,--শত্রশক্তিদের বারবার পরাস্ত 
করে, থিভা ও আফগানিস্থান অধিকার ও দিল্লী লুণ্ঠন ক'রে পারসীকদের 
সমরস্পৃহার তুষ্টিসাধন করেন । তার রাজ্যকালের শেষভাগ তিক্ততা- 
পূর্ণ হ'য়েছিলে! হই কারণে,--প্রথমতঃ ভার নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার ও দ্বিতীয়তঃ 
পারস্থ্ে শিয়ামভব!দ অস্বীকার ক'রে সুক্ীমতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস । 
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এর কিছুদিন পরেই লাদির শাহের বংশ অপসারিত হয়। পান্স্থোর 
তথ ত, নিয়ে তখন সাবার বিরোধ বাধে কতিপয় উচ্চাভিঙাবী সামরিক 
নেতাদের মধ্যে । ১৭০ থেকে ১৭৯৪ পর্য্যন্ত জান্দ, নানে অতি হিত 
একটি ক্ষণস্থায়ী রাজবংশ পারস্য শাসন করে। ১৭১৯৪ খৃষ্টাব্দে আগ! 
মহম্মদ নামক এক অভিনিষ্ঠুর কাঙ্জারবংশীয় ব্যক্তি ভান্দ রাজবংশ- 
নির্মূল করে কাজার রাজবংশ স্থাপন করেন । ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
পারস্য কাজার রাজবংশের শাসনাধীনে ছিলে । 


আগা মে।হম্মদের পর্বশ্তী সম্রাট ফতে আলির রাজ্হকালে ( ১৭৯৭- 
১৮৩৪ ) পারশ্যে ফরালী প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ষিপ্রাপ্ত হয় । ভারতবর্ষে 
তখন ইংরেজসাঅ।জ্য সুপ্রতিষ্ঠিতপ্রায়। পারস্যাকে প্রভাবিত করতে 
পারলে ভারতে ইংরাজ অধিকার বিপয় হবে এই আশাতেই ক্রান্সের 
বৈপ্লরবী ও লেপোলিয়নী সরকার এইদেশে একাধিকবার সামরিক 
প্রতিনিধিবুন্দ প্রেরণ করে । ফরাসী প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসে সন্ত্রস্ত 
হয়ে ভারশুন্দিত ইংরেজ সরকার পর পর তিনবার নাল্কস্‌ অভিহিত 
এক বিচক্ষণ কৃটনীতিবিদ্কক পারস্ত রাজসভায় নিযুক্ত করে। এদিকে 
কফরাসীরা পাতিয়েছিলো। গাদন প্রমুখ ( ০০199101195) এক দল 
সামরিক বিশেষজ্ঞকে । পারস্যের প্রীতি অঙ্জালের এই গশ্রতিযোগিতায় 
পরিশেষে ইংরেজরাই জয়ী হয় প্রধানতং অর্থদানের প্রতি শ্রর্থতর দার! । 
১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টিল্সিটের সন্ধির পর সংযুক্ত রুষ-ফরাসী আক্রমণের 
আশংক। প্রবল আকার ধারণ করলেও তা কাধ্যে পরিণত হয়নি 
পারসীকদের রুধ-বিরোধিতার জনম্য। সুতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
ইঙ্গ-পারসীক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির মুল উদ্দেশ্য পারস্যাকে 
অপর ইউরোলীয় শক্তির সংগে বন্ধুত্ব সূত্রে আবন্ধ ন! হতে দেওয়া। 
পারহ্ প্রতিশ্রুত দেয় আফগানরা ভারত আক্রমণ করলে তারা 
আফগানিস্থান আক্রমণ করলে । বিনিময়ে ইংরেজ সরকার পারস্যাকে 
বৎসরে দেড় লক্ষ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করবে । এই ভাবে পারস্য ইংরাজ 
সাস্রাজাবাদের পুষ্টি সাধন ক'রে নিজের সার্কতৌনন্ব ক্ষুণ করে। পারস্তের 
জাতীয় দুর্ভাগ্যের ইতিহাসে ১৮১৪ সালের চুক্তি এক বিশেষ স্থান 
অধিকার ক’রে আছে। 

পারস্যের আতঙ্ক ও বিপদের আর একটি উৎসস্থল পিটার-পরব্তাঁ 
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রাশিয়া । ১৭২২ খৃষ্টাব্দে পিটার পারস্যের কতিপয় প্রদেশ অধিকার 
করেন। কথিত আছে ডর মৃত্যুর পুর্বেধে পিটার পারস্য সম্বন্ধে রুষ 
পররাষ্ট্রনীতির আঙ্গিক নির্ধারিত ক'রে দিয়ে যান একটি গোপনীয় 
ইত্তাহারে । সুইডেন, তুরস্ক ও পারস্য এই তিনটি দেশকে কাঙ্গভ্রঃম 
রাশিয়ার কবলিত করবার পন্থার নির্দেশ দেওয়া ছিলে) এই দলিলটিতে 
( Peter's Will) যদিও পিটারের তথাকথিত নিদ্দেশপত্র অক্ষরে 
অক্ষরে পালন কর! সম্ভব হয়নি, তথাপি তীর স্থলাতিবিক্ত রুষসম্রাটুর! 
পারস্যার কাছ থেকে কতকঞ্চলি সমৃদ্ধ প্রদেশ হস্তগত ক'রতে চেষ্টার 
প্রতি করেন নি। জার আলেকঙ্জাগ্ডার নিকোলাসের রাজত্বকালে 
ক্রুসান্বলয় সংগ্রাম চালাবার পর ১৮২৮ সালের তুঃকামান্চাইয়ের সঙ্গষিতে 
ক্ষাশ্টপসাগর ৪ কৃষ্চসাগরের মধ্যবর্তী সমগ্র ককেশাস্‌ অঞ্চল পারস্যের 
হক্তচ্যুত হয় এবং তদুপরি পারস্যকে প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে হয়। বল! 
বাহুল্য উত্তরে পরাক্রাস্ত রাষ্ট্রের আতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার ভঙ্যয 
পারস্াকে তারভস্থিত ইংরেজ সরকারের মুখাপেক্ষী হ'তে বাধা হ'তে 
হয়েছিলো । প্রথম আফগান যুদ্ধের আগেই হিরাট নিয়ে পারহ্থয ও 
আফগা[লস্থালের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্্িত চলে ইংরেজ তাতে আফগানি- 
স্থানকে গোপন প্ররোচন। দিয়েছিলে! । ইংরেজদের ধারণ! ছিলো! পারস্য 
ক্রযিযার প্রভাবক্ষেত্রে পরিণত হবেই ; সুতরাং হিরাট পারস্যের করকবলিত 
হলে তাদের প্রতিযোগী রাশিয়াই হবে পরিণামে লাতবান্‌। অনেকট। 
ইংরেজদের গোপন সামরিক সাহায্যের জন্থই পারস্যকে হিরাট লাভের 
চেষ্টায় বিফলনলোরথ হতে হয়েছিল । পশ্চিমে তুরস্ক ও উত্তরে রাশিয়ার 
কাছ থেকে উপব্যপরি পরাভব স্বীকৃতির পর পারস্যের আহত দেশপ্রেম 
পূর্ব দিকে রাজা বিস্তারের দ্বারা সেই গ্রানির স্মৃতিকে নপনোদন করবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েছিলো।। অবশেষে ১৮৫৫ খৃষ্টান্দে পারস্য 
সাময়িকভাবে হিরাট অধিকার করতে পেরেছিলো । 

ক্রিসিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিয়ে সুমী তুরস্কের কাছ থেকে 
মেসোপোটেসিয়। পুনরধিকারের জন্য পারস্থ-স্আাট লাপিরুদ্দিনের 
পরিকল্পনা শেষ অবধি কাধ্যকরী হতে পারেনি । বৃটেনের পরামর্শে 
পালস্ত এই যুদ্ধে নিরাপেক্ষতা অবলম্বন করে । 

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হবার পরই ভারতবর্ষে সিপাহী সংগ্রাম স্বর হয়। 
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এই সংগ্রানে্ পেছনে যে সমস্ত চিস্কাধার। ও আদর্শ বিগনমান ছিল 
তার মধ্যে অন্যতম প্রাচ্য জগতে ইল্লাম রাদশক্তির পুনরহ্যত্থানের 
ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন । 

পারস্য, আকফগানিস্থান ও উত্তর ভারত এই তিনটি দেশে হি 
যুগপৎ বুটিশ-বিলোধী অখিঙগ ইস্লামী আন্দোলন পরিচালিত হস্তে! 
তাহলে প্র।চাজগং থেকে বৃটেনের নি্ক্ষিনণ আঅবশ্যন্তাবী হয়ে পড়তে । 
কিন্ত যখন লাফগানিস্থানের পক্ষ নিয়ে ইংরেজ পারম্যাকে আক্রমণ 
করলে! হিরাট ছিনিয়ে নেবার আগ, তখন পারস্যসস্রাটের জেহাদ 
ঘোবণ! ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হালো। এই ইঙ্গ-পারসীক যুদ্ধ আর 
কয়েকমাস পরে বাধলে লিপাহী বিডোহের সংকটে ব্যাপৃত ইংরেজর] 
অত্যন্ত শোচনীয় শবন্থার সম্মুখীন হ’তে। সন্দেহ নেই । যাই হোক্‌- 
এই যুদ্ধে ইংরেজর! জয়লাভ করে এবং হিরাট আফগালিস্থানকে 
প্রত্যর্পণ করা হয়। প্যাত্রিসের সন্ধির প্র (১৮৫৭) পারস্য ক্রনশ:ঃ 
একদিকে ইংরেজ ও অপরদিকে রাশিয়ার প্রভাবের আওতায় এসে 
পড়ে। বল বাহুল্য ফ্রান্স প্রমুখ অপর ইউরোপীয় রা পারস্যের 
নাট্যমঞ্চ থেকে পূর্ব্বেই বিদায় নিয়েছিলে। ইংরেজ ও রুষকে আসর 
ছেড়ে দিয়ে । 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্স্রাটু নাসিরুদ্দিনের মৃতার সাথে সাথে কাজার 
রাজবংশ নানাভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ে । এখন থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ 
পর্য্যস্ত কুড়িট! বছর পার্থর ক্রমিক অধোগতির বিষম ইতিহাস মাত্র । 
নাসিরুদ্দিন সুদক্ষ ও প্রজাহিতৈষী হ'লেও গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং পাশ্চান্তা দেশের 
তুলনায় পারস্যের অনুন্নত অবস্থ! হৃদয়ঙ্গম ক'রে একশ্রেণীর পারসীক 
পাণভাস্ত্িক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সংস্বাপন্র জন্য আন্দোলন সুরু কনেন। 
নাসিরুদ্দিনের উত্তরাধিকারী মন্্রফরুদ্দিন শাহের সময় গণতাস্ত্রিক 
আন্দোলন ক্রমশঃ সারাদেশে পরিব্যাণ্ত হয়ে পড়ে । এদিকে ইংরেজ 
ও রুষ তই সরকারই দরিদ্র পার্স্তাকে অযাচিত ফণদানের তার! 
পরহুখাপেক্সী করে তুলেছিলে।। অবশ্য বৃটিশ-দন্ত অর্থে পারস্তের 
যাস্ত্রিক উন্নতিবিধান হয়েছিলো কিছু কিছু । বৃটেন ও রাশিয়ার 
অর্থে পানস্থে দুইটি বড়ো বড়ো! ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিলো, 
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টেলিগ্রাফ ও রেলপথ স্থাপনের খাঁর। যাতায়াতের স্ুব্যবস্থাও 
হয়েছিলো । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ধ্যায়ে 
সমগ্র এসিয়ায় যে জাতীয়তাবাদী সুক্তিকামনার বন্যা জাপান, 
চীন ও ভারতবর্ধকে প্লাবিত করেছিলো তার তরঙ্গ পারস্য সাগরের 
উপকৃলও স্পর্শ করেছিলো । পারস্ঠে এই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের 
প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসের পুরোধা ছিলেন সৈয়দ জ্রামালুদ্দিন ও ম্যালকম্‌ খী। 
জামালুদ্দিলের সংস্কারধর্্ী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অধিল-ইস্লামী 
আদর্শ ও জড়িত ছিলো । আর ম্যালকম্‌ খা ছিলেন একজন আমশলী 
যাহকর মাত । এই ছুই ব্যক্তির নেতৃত্বে একদিকে সম্রাটের স্বেল্ছ। তক্ত্র 
-ও কুশাসন ও অপরদিকে বিদেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের ক্রমিক প্রভাববিস্তারের 
বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শেষ পধ্যন্ত সার্থক হয় ১৯০৬ সালে। 
এই বৎসর সম্র(ট. প্রতিক্রিয়াশীল প্রধাননস্ত্রী আইমুদ্দৌলাকে অপসারিত 
কারে একটি লোকপ্রিয় ও সংস্কারপন্থী মন্ত্রিসভ গঠন করেন । একটি 
জাতীয় পরিষদ এবং বিচার-সভ1 প্রবর্তনের ব্যবস্থ। কর। হয়। 
১৯০৬ সালের অক্টোবরে পারশ্যের জাতীয় পরিষদের ( মজলিম্‌) 
প্রথম অধিবেশন হয়| এর কিছুদিন পরেই মজঠফকুদ্িদিনের মৃত্যু হয়। 

পরবর্তী লম্াট মহম্মদ আলি শাহ ছিলেন গণতস্্বিরোধী 
স্বৈরাচারী । ভার তিনবৎসর কালের রাজত্ব পারস্থের পক্ষে বিপধ্যয়কর । 
তিনি প্রথম থেকেই ১৯০৬ সালের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বান্চাল 
করার সন্কল্ করেছিজেন। তার এই গণবিরোধী অপচেৈষ্টার পিছলে 
প্রতিক্রিয়াশীল জারতস্ত্রের সোৎসাহু সমর্থন ছিলো । পারস্যের বৈপ্লবিক 
আন্দোলন তার কুশাসনে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে! নানাস্থানে ‘আঞ্জুমান’ 
সমিতিকে আশ্রয় কারে । মহণ্মদ্ আলি ১৯*৭ সালে রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণ 
ভাবে হস্তগভ করার চেষ্টায় বিফল হুন। ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালের 
কুখ্যাত ইঙ্গ-কুষ চুক্তির ( Anglo-Russian Convention ) সর্তগুলি 
প্রকাশিত হ'লে ভার জ্রনবিরোধী ও বিদেশীপুষ্ট রাট্রনীতি পারসীক 
জলগণকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুললে! । অবশেষে জ্ঞাতীয়তাবাদী 
দল রাজধানী তেচরাণ অধিকার করাতে মহম্মদ আলি সিংহাসন ত্যাগ 
করতে বাধা হন । তিনি পারস্য তাগ করলেও রুষিয়ার পক্ষপ্রটে 


শাধুলিক পারস্য ইতিহাসের পঢটন্কূমিক। ২৫৫ 


আশ্রয় লাভ করেন এবং উল্লিখিত রাপ্টের সহায়তায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার 
করবার প্রয়াসও করেছিলেন বার কয়েক । 

১৯০৭ সালের রুমষ-ইংরেক্জ চুক্তি আধুনিক পারস্যের জাতীয় অধো- 
গতির চরম নিদর্শন । ইতিপূর্বে পারস্য নিয়ে রাশিয়। ও ইংরেজের 
মধো যে প্রতিহম্দিত। চল্ছিলে। এবং যা সমগ্র প্রাচাখণ্ডে পরিব্যাপ্ত 
ছিলো, তার তীব্রতা জাপানযুছ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর অনেকট। 
মন্দীভূত হয়েছিলে। । আামখনীর সংগে প্ৃথিবীব্যাঙ্গা বৈরিত! ও 
রাশিয়ার মিত্র ফ্রান্সের মধ্যস্থতার ফলে বৃটেন ও রাশিয়া তাদের পুর্ব 
শক্রত1 বিসৰ্জ্জন দিয়ে পারস্পরিক বিশ্বোধক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করার জন 
বদ্ধপরিকর হয়_-১৯*৭ সালের ইঙ্গ-রুঘ চুক্তি তারই একট! পরিচয় । 
এই চুক্তির ফলে পারস্তকে ভিনভাগে বিভক্ত করা হয়। উত্তর. 
পারস্থকে ক্ষিবিয়ার প্রভাবাক্ষেত্র এবং দক্ষিণ পারস্যাকে বডেলের প্রভাব- 
ক্ষেত্র বলে স্বীকার কর! হলো । এই তুই প্রভাবক্ষে তত মধ্যবর্তী অঞ্চল 
নিরপেক্ষ ক্ষেত্র (60৮৮9) 51367৩) বলে ঘোষণ। কর। হলো। 
বল! বাহুল্য এর ফলে পারস্যের দুই-তৃতীয়াংশ আয়তন বিদেশী রাষ্ট্রের 
পদানত হয়ে পড়লো । ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ ন! ঘটলে বোধকরি 
কয়বৎসরের মব্যেই পারস্য এই দুই রাগের ক্রমবদ্ধনান সাম্রাজ্যের সংগে 
সংযোজিত হতো! । 

মহম্মদ আলি শাহের পদচ্যুতির পরও পারস্যের তুর্ভাগোর কিছু 
মাত্র উপশম হলি । নূতন সম্রাট আহম্মদ শাহ প্রথমট! উদারনীতি- 
মূলক শাসন-ব্যবন্থ! চালু রাখার চেষ্ট। করলেও দেশমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল 
ব্যক্তিদের হড়যনত্র ও বাইরে থেকে রাশিয়! ও বৃটেনের নিল্লন্দ্র হস্তক্ষেপ 
গার ও জাতীয়তাবাদীদের সমস্ত কল্যাপকামনাকে বার্থ করে 
তৃুলেছিলে। ৷ পারন্যকে ইঙ্গ-রুহিয়ার ক্ষুধার্ত গ্রাস থেকে বাচাবার চেষ্ট। 
হয়েছিল দুইটি দেশ থেকে__আমেরিক1 ও স্থইডেন। আমেরিক। থেকে 
মর্গান্‌ শুষ্টার (51555058) অভিধেয় এক বাক্তির নেতৃত্বে একটি অর্থনৈতিক 
মিশন প্রেরণ কর! হয় । বল! বাছল্য লেদিনকার যুক্তরাষ্ট্র তখনো 
সাস্রাজ্যবাদের উপাসক হয়ে পড়েনি । ১৯১১ সালে শুষ্টার একটি 
বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পারস্তের অরাজজকত! ও কুশাসনের অন্য 
বুটেন ও রাশিয়াই মুখ্যত নিল্দাভাজল। ১৯১১-১২ সালে রুষিঘ্! 


২৫৬ ইতিহাস 


বলগ্রয়োগের ছার! শুষ্টারকে অপসারিত করে এবং প্রথম মহাযুতছর পুর্বব 
পর্য্যন্ত পারস্তকে নানাভাবে তার মুখাপেক্ষী অর্দ্ধ-স্বাধীন রা্রে পারণত 
করে তোলে । স্থইডেন পাারস্যো পাঠিয়েছিলে! কতকগুলি সামরিক 
উপদেষ্টা । তাদের তৈরী সুইডিশ জাদাম্‌্ত বা পুলিশ বাহিনী পারস্যের 
শাত্তিরক্মার ভার নিয়েছিলে।। যুদ্ধের সময় এই সুইডিশ জাদাম্‌্ 
জামালীর অর্থপু হয়ে পড়েছিলো বলে অনেকে সন্দেহ করেন। 

বিদেশী-প্রভাবিত আণভার-জজ্দ্ররিত ও নৈরাম্তপুণ পারস্যের জনমত 
যখন এক দিকে রাশিয়! ও অপর দিকে ইংরেক্জের প্রভুহচেষ্টার জাতি- 
কলের মধ্যে নিম্পিষ্ট হচ্ছিল সেই সময় প্রথম মহাযু্ছের প্রলয় বিষাণ 
বেজে উঠলো । 

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে পারস্তের রঙ্গমঞ্চে আবিভূ'ত হলো 
সম্রাট -শাসিত জার্মানী । জার্মানীর মিত্র তুরস্কের তৌগোলিক 
অবস্থানের ফলে জামণনীর পক্ষে পারস্থে অনুপ্রবেশ করা কঠিন ছিলে! 
না। পশ্চিম পারস্তের এক বিস্তৃত অঞ্চল তৃক্ণঞামণল বাহিনীর করায়ত্ত 
হয়ে পড়ে । ১৯১৭ সালে রাশিয়ার ভাগ্যবিপধ্যয়ের পর ইংরেজের 
অব্ন্ধা বেশ আশছ্াক্তনক হয়ে পড়ে। তাছাড়া পারস্যর জাতীমত।- 
বাদীর! ইংরেজদের প্রতি মোটেই অনুকুল ছিলো না। রাশিয়ার 
ষুদ্ধত্যাগের পর পার্কে প্রভাব পুনঃস্থাপিত করার জন্য বৃটিশ সরকার 
ডান্ষ্টাবুডিল্‌ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি দৌত্য প্রেরণ করে। 
ইতিমধ্যে রুষিয়ার বিপ্লবী সরকার স্বেচ্ছায় পারস্যের ওপর আরের 
আমলের সন্ত দাবাদাওয়। এবং বিশেষ বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত 
পরিহার ক'রে সমগ্র পারস্যবাসীর কৃতজ্ঞতা অৰ্জ্জন করে। এর পর 
ইংরেজদের দক্ষিণ পারস্যের ওপর কর্তৃত্ব করার কোনে! ওজর রইলে। 
না। এইভাবে ১৯১৯ সালে পারস্ক ইঙ্গ-রুষ ওপনিবেশিক প্রভুত্ব হতে 
অব্যাহতি পায়। এর ছয় বৎসর পর কান্রার রাজবংশের শেষ সম্রাট 
আহম্মণ শাহকে সরিয়ে প্রতিভাশালী সৈনিক রেজা খা পহলবী 
শোপিতহীন বিপ্লবের দ্বারা আধুনিক পারস্যের ভিত্তিস্থাপন করেন । 

ছিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেধ ও তার পরবর্তী যুগে পারস্য বিশ্বরাজ্নীতিতে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে তার খনিজ তৈলসম্পদের জন্য । খনিজ 
তৈলের উৎপাদনক্ষেত্র হিসেবে পারস্য ও ইরাক এবং সমগ্র মধ্য প্রাচ্য 


আধুনিক পারস্য ইতিহাসের পটভূমিৰ! ২৫৭ 


অঞ্চলের মূল্য নিরূপণ কর হয়ে থাকে । ইরাকের ও পারস্যের কৈল 
যাতে বৃটেনের হেফাজতে থাকে তার জন্ঠ বুটিশ সরকার বরাবরই 
বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল সম্প্রতি বৃটেনের অর্থপুষ্ট ও বৃটেনের ধনিক 
সম্প্রদায়ের স্বার্থচালিত এাাংলো-ইরানীয় তৈল সনবায় পারস্য সরকার 
জাতীয়করণ করাতে যে আন্তর্জাতিক সমস্যার স্থটি হয়েছে তার পূৰ্ব্ব 
ইতিহাস অনুসন্ধান করলে-- সে বিষয়ে ইংরেজদের ভূমিক! সুপরিপ্ফুট 
হযে পড়ে । 

১৯০১ সালে D' Arc) (“ডি আকি ) নামে একজন আষ্ট্রেলিয়াবাসী 
পারস্য সরকারের কাছ থেকে পারস্য উপসাগরের উপকূলাঞ্চলে তৈল 
খনির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করবার অনুমতি পান। কিছুদিন পর্যবেক্ষণের 
পর খুজীস্থান অঞ্চলে অধুনাখ্যাত এয়দান্‌-ই-নাফ তুন স্থানটিতে ভূগর্ভ 
খনন ক'রে তৈল নিন্কাশিত কর! করা হয়। ১৯০৯ সালে এয।ংলে।- 
পালিয়ান অয়েল কোম্পানীর পত্তন হয় বৃটিশ অভিজাত বণিক লর্ড 
ট্র্যাথমোরের অধাক্ষতা য় । কোম্পানীর প্রাথমিক মূলধন ভিলো কুড়ি লক্ষ 
পাউগ্ড। ময়দ।ন-ই-ন !ফ তুন থেকে আহোয়াজ হয়ে পারস্ত উপলাগরের 
উপকুলস্থিত আবাদান পব্যস্ত দেড়ণত মাইল দীর্ঘ একটি নলপথ ( Pipe- 
1755 ) পাতা হলে! এবং আবাদান দ্বীপটিতে নিম্মিত হলে! একটি বিশাল 
তৈলশোধনাগার ( ০il-refinery ) | ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের 
সময় আবাদানের মজুত পেট্রোল থেকে ভারত মহাসাগরের ইংরেজ 
রণতরীগুলির প্রয়োজন মেটানো হতে!। ইংরেজ নৌসৈম্য-বিভাগের 
সুপারিশে সরকারী তহবিল থেকে কোম্পানীকে দুই লক্ষ পাউণ্ড প্রদত্ত 
হয়। যুদ্ধের সময় তুকাঁর। নলপথটিকে কিছু বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবার চেষ্ট। 
করেছিলো, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত কৃতকাধ্য হয়নি । যুদ্ধের পর আংলো- 
পাসিয়ান্‌ কোম্পানী তৈল-নিক্ষাশন, পরিশোধন, পরিবহন ও বিক্রয়ের 
সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিলেবে স্থান অধিকার করেছিলে । 

বর্তমান শতাব্দীর তিন শতকের অব্যবহিত পূর্ব্বে আআাংলো-পাদসিন্নান 
কোম্পানীতে বৃটেন সর্ববসমেত পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড বিনিয়োগ করেছিলে! 
অথচ তার বিনিময়ে তার লভ্যাংশ ই ছিলে। পঁয়যটটি লক্ষ পাউন্ডের সমধিক । 
১৯৪৫ সালের মধ্যে বুটিশ সরকার আরও এক কোটি বারে। লক্ষ পাউণ্ড 
বিনিয়োগ করেছিলো কিন্তু তার চতুগুণের ওপর ছিলো তার লাভের 


২৫৮ ইতিহাস 


মাত্রা । ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আ!ংলো-ইরানীম্জান ( পালিয়ান ) অয়েল 
কোম্পানীর সংগে পারস্য সরকারের এক বন্দোবস্ত হয়েছলো । এর ফলে 
এই কোম্পানী পারস্ত সরকারকে প্রচুর সেজামী ( royalties) দিতে 
প্রতিশ্রুত হয়েছিলো | এই বন্দোষস্তের আর একটি সর্ত ছিলো যে পারস্য 
সরকার কোম্পানীর বিন! অনুমোদনে তার অবস্থাস্তর ঘটাতে পারবে 
ন} 1 বলা বাছল্য আৰাংলে!-ইরানীয়ান কোম্পানী শুধু উংরেজ জাতি 
ও সরকারের পক্ষে আথিক সমৃদ্ধির কারণ হয়নি, এর মধ্য দিয়ে ইরালে 
তথ! মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের রাজনৈতিক সামরিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ 
বিশেষভাবে সংরক্ষিত হতে? । ব্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ) 
পারস্য দ্বিতীয়বার ইঙ্গ-কুষ চগ্চ দ্বার! অধিকৃত হয় প্রধানত জআামানীকে 
পারসীক তৈলসম্পদ থেকে নিবারিত করার জন্য । এই জরবরদস্তির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য পারস্যের কল্যাণ-বিধায়ক সম্রাট রেজ! 
শাহ কে অপসারিত করা হয়। তদবধি বর্তমান শাহ, মহম্মদ পারস্যের 
সিংহাসনে অধিক আছেন । 

১৯২৫ থেকে ১৯৪১ শাহ রেজা পছ লবীর অক্লান্ত চেষ্টায় পারস্য তার 
মধ্যযুগীয় জড়তাপাশ ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলো । তুরক্ষের কামাল 
পাশার মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক'রে প্রাচাজগতে যে সমস্ত কর্্মবীর 
স্বদেশকে শক্তিশালী ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন 
ভূতপুর্বব কলাকসৈনিক রেজ। শাহ. তাদের অন্যতম । শিক্ষায়, শিল্পে ও 
সংস্কৃতিতে পারস্য তার প্রাচীন প্রতিষ্ঠা যে খানিকট! ফিরে পেয়েছে 
রেঞ্জ! শাহ. তার জগ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন । তবু একথা অনন্বী- 
কাৰ্য্য যে জনগণের দারিদ্র্য-মাচল ও ব্যক্তিম্বাধীনতার দিক দিয়ে রেজ! 
শাহের অবদান খুব বেশী লয়) 

দ্বিতীয় যুদ্ছোত্তর পারস্যের প্রথম সমস্ত! ছিলে! উত্তরাঞ্চলের আজার- 
বাইজান প্রদেশটি লিয়ে । অনেকের মতে এই প্রদেশটি পারস্যের 
কাছ থেকে অপহরণ ক'রে সোভিয়েট রুষিয়ার অন্তর্গত এ নামেরই 
একটি ক্ষুদে রিপাব.লিকের সংগে সংযোজিত কৃরা ছিলে! রুষপ্রণোদিত 
“তুদে (785) আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য । শেষ পর্য্যন্ত পারস্ত 
আক্লারবাইজানে শাস্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয় যদিও কম্যুনিষ্ট-পশ্থ্ী 
“তুদে' দলটিকে আমন কর। আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়নি। 


আধুনিক পারস্য ইতিহাসের পটভুমিকা ১৫৯ 


আধুনিক পারস্যের স্িতীয় সমস্য। ম্যাংলো-ইরানীয়ান অয়েল 
কোম্পানীকে নিতে । এই কোম্পানীর বিস্ময়কর সাধিক ও রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি পারস্তের জাতীয়তাবাদী শ্রেণীকে বিশেষভাবে বিচলিত ক’রে 
তুলেছিলো । প্রথমতঃ একটি বিদেশীরা ্র-পুষ্ট ও বিদেশী-পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান পারস্যের আতীয় জীবনকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে রেখেছিলো । 
দ্বিতীয়ত: অর্থবলের সবার! এই কোম্পালী পারস্যের বহু ভিদ্াত ও 
ধনিক সম্প্রদায়ের ব্াক্তিকে তার ত্রীড়নক করে তুলেছিলো । অবশ্য 
এক স্বীকার করতেই হবে যে এই কোম্পানীর সংবৃদ্ধির কিছুট। অংশ 
থেকে পারস্য সরকার বঞ্চিত ছিলো না । ভাছাওডা অর্থনীতি ও আরন- 
স্বাস্থ্যের দিক্‌ থেকে আবাদান ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল যে আদর্শস্থান লাভ 
করেছিলে তার কৃতিত্ব এই কোম্পানীরই প্রাপ্য । কিন পারস্যের 
উত্দ্ধ জাতীয়তাবোধ, বৃটেনের ক্ষমতাহাসজনিত অনুকূল পরিস্থিতির 
উন্তব এবং অন্যান্য রাপ্ট্রের গোপন সমর্থন এই তিনটি কারণে গত ১১৫১ 
সালের প্রথম থেকে পারস্য সরকার আংলো-ইরানটয় কোম্পানিকে 
জাতীয়করণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই বিদেশী কোম্পানী 
পারস্তের সমগ্র সম্পদ শোষণ ক'রে একটি অতিশ্ফীত উর্ণনাভের মতে! 
পারস্থাকে পরিবেইন করে তার জাতীয়জীবন বিপনন করেছিলো এতে 
সন্দেহ নেই ৷ 

তৈল কোম্পানীর বু কর্ন্মচারী বারবার ধর্শ্মঘট করে এবং পারস্যের 
তরুণ ছা'ত্র-সম্প্রদায় সমস্বরে জাতীয়করণের দাবী আনাতে থাকে। 
পারস্যের একজল প্রধানমন্ত্রী জ্রাতীয়করণের বিরোধিতা করার জঙ্চ 
ইংরেন্্রহিতৈবী এই সন্দেহে আততায়ীর হাতে নিহত হন। পরবর্তী 
প্রধানমন্ত্রী মোসাদেক এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জচ্চই ১৯৫১ সালের 
প্রথ্থমভাগে নূতন সরকার গঠন করেন ॥। বল বাহুল্য এই জাতীয়করণের 
সিদ্ধান্তে তদানিস্তন বৃটিশ আমিক সরকার বিশেষভাবে বিচলিত 
হয়েছিলে!। কিন্ত বৃটিশ সিংহের পূর্ববপরাক্রমের অভাব থাকায় এবং 
প্রথম দিকটায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন ন! পাওয়ায় তাদের প্রতিবাদ 
এ্রাঙ্থা কর! হয়নি । বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাবাটট মরিলন ১৯৩৩ সালের 
চুক্তির কথা উল্লেখ করাতে পারসীক সচিব তাতে কর্ণপাত করেননি । 
জাতীয়করণের স্বপক্ষে পারসীক মন্ত্রী বলেছিলেন, 


২৬০ ইতিছাল 


“Though agreements or concessions might have been 
made or granted aud thougli they might be legal in every 
respect, they cannot impede the exercise of national 
sovereign rights, uor is any international authority 
conipetent to 017৮5005265 the matter. ‘The activities and 
behaviour of the Aunglo-Iraniau Oil Company have led 
to discoutcnt among the lIraniau people. These causes 
of discontent would undoubtedly ‘be eliminated upon the 
euforcement of the Jaw for carrying out the nationaliza- 
tion of the oil industry.” 

অর্থাং পারস্যের সংগে আংলো-ইরানীযান কোম্পানীর চুক্তি হয়- 
তে? আটনলংগত হতে পারে, কিন্তু তার দ্বার! কোনে। জাতির সাব্্ব- 
ভৌমত্বের অধিকার ব্যাহত কর! যায় না এবং সে বিষয়ে কোনে। 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টান হস্তক্ষেপ করতে পারে ন! । আংলো-ইরানীয়ান 
কোশম্পানীর কার্য কল।প এবং মনোভাব পারসীকদের হধো অসন্তোষের 
সঞ্চার করেছে। জাতীয়করণের আইনটি কার্যে পরিণত করলে এই 
অসন্তোষের অপনোদন অনিবাধযয । ডাঃ মোলাদেক আরও বলেছিলেন 
যে জাতীয়করণের পর পারস্থা সরকার উচিত মূল্যে পূর্বতন ক্রেতাদের 
কাছে তৈল বিক্রয় করতে বিরত হবে না। 

ডাঃ মোসাদেক শেষ পর্য্যন্ত ভার সংকল্প কাধ্য।ম্তরিত করতে সমর্থ 
হয়েছেন। ১৯৫১র জুন মাস থেকে আংলে।-ইরানীয়ান কোম্পানীর 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে । এই প্রতিষ্ঠানের নৃতন নামকরণ হয়েছে ইরা- 
নিয়ান হাশনাল অয়েল কোম্পানী । পারস্ত সরকারের আমন্ত্রণ সত্বেও 
কোম্পানীর বুটিশকমচারীরা কাজে ইস্তফ' দিয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র পূর্বেবকাোর 
ওশীদাসীম্া নীতি পরিহার ক'রে মধাস্থতা করবার চেষ্ট। করেছে বারবার, 
কিন্ত সফল হদ্দনি । - মাকিন যুক্তর।ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়তো ইংরেজের 
স্লাভিবিক্ত হয়ে পারস্যের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা । কিন্ত সেদিক দিয়ে 
পারস্যের বিশেষ আগ্রহ নেই। তার কর্তৃত্ঘগালিত সাউদী আরবের 
তৈল কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে আমেরিক! পারস্য ও 
ইংরেজের মধো একটা আপোবব্যবস্থ। করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 


আধুনিক পারস্য ইতিহাসের পটভুনিক। ২৬১ 


আমেরিকার বিশেষ আশঙ্কা! পাছে পারশ্য অসশেষে ভার উত্তরস্থ প্রতিবেশী 
রাশিয়ার শিবিরপন্ধী হয়ে পড়ে । এদিকে এতে। বড একটি প্রতিষ্ঠান 
নিয়ে পারস্য সরকারের এক নুতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে । বৃটিশ 
সরকারের সংগে আপোষ আলোচনা কিছুদিন চলেছিলে। কিন্ত পরিশেষে 
ষ্টোক্‌স্‌ মিশন নিষ্ফল হয়। এই তৈল জাতীয়করণ নিয়ে পারসীক ও 
ইংরেজদের মধ্যে যে জাতিগত তিক্ততার সঞ্চার হয়েছে তার এখনে! 
নিরাকরণ হয়নি । 

পারস্যের জাতীয়করণোত্তর সমস্যা! হচ্ছে এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালন! করার দ্রন্য সমপরিমাণ অর্থবঙ্গ ও মস্ত্রবিশারদের 
-হমভাব। লেইজন্য বিশ্ববাহ্ন থেকে অর্থসংগ্রহ্থের চেষ্ট। চলেছে 
পারস্থের তরফ থেকে । এ বিষয়ে ইঙ্গমাকিলন প্রগপোষকত! ন! পেলে 
পারস্যের উদ্দেশ্য-সিক্ছি সম্ভব নয় । জাতীয়করণের দার! পারসীকদের 
জাতীয় অর্যযাদ! পরিতৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু এই স্িবিশাল তৈল প্রতিষ্ঠানটি 
থেকে পারস্যোর অর্থনৈতিক উন্ণতিবিধান ন! হ’লে ভার পক্ষে শ্বেতক্তী- 
পোষণের সামিল হয়ে দাড়াবে । ইতিমধ্যে বৃটেনে শ্রথিকদলের স্থলে 
আসীন হয়েছে চাচিল-চালিত রক্ষণশীল সরকার । অবশ্য তৈলছাতীয়- 
কব্রণ বৃটেন মেনে নিয়েছে কিন্তু তার জন্য ক্ষতিপূরণম্থরূপ পারস্থের 
কাহ “থেকে নানাবিধ দাবীদাওয়ার আশা ছাড়েনি । এ বিষয়ে মাক্কিন 
সরকারের আঙুকূলোর ওপর বুটেন বিশেষভাবে নির্ভরশীল । আশা 
করা যায় শেষ পরাস্ত শাস্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্যের জাতীয় স্বার্থের 
অনুকূল একটি মীমাংসা সম্ভবপর হবে। তৈলবিক্রয় বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে 
সোভিয়েট রাশিয়ার মুখাপেক্ষী হ'তে পারস্য সরকার খুব আগ্রহশীল 
নয় একথাও পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে । বৃটেনের শতাবীব্যালী আধিপত্যের 
বিরুদ্ধে পারস্যের সফল অভিযান প্রাচাজগতে লাম্রাঞ্জিক উপনিবেশিক- 
তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট পয্যায়। সন্দেহ নেই 
মুক্তিকামী প্রাচ]জগতের শাণিত তরবারি পরিশেষে পশ্চিমী প্রভুত্বের 
বেড়াজাল ছিম্ করতে সমর্থ হবে। পারস্যের এই ঘটনাপুঞ্জ নিখিল 
ইস্লামবাদের অভিব্যক্তি লয়, মুক্তিকামী এসিয়ার শজ্খনিনাদ । 


সতের শতকে বাঙালী মুসলমান 
{ ওলন্দাজ পৰ্য্যটক গোতিয়ে স্মউটেন-এর * বর্ণন। ) 
(পূৰ্ব্বাম্ববত্তি ) 
শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী 


মুসলমানদের বাড়ীগুলি বেশ বড়, আর খোলামেল।। প্রত্যেক 
বাড়ীতেই সুন্দর সুন্দর কোঠা আর হলঘর থাকে । সন্ধ্যাবেলা যাতে 
হাওয়া আসতে পানে দেইজচ্/ অনেক বাড়ীরই ছাদ সমতল করে তৈরী 
করা হয়। যার! সবচেঘরেে বড়লোক তাদের বাড়ীর পেছনে কিংবা 
আরও কিছু দূরে সুন্দর সুন্দর বাগান থাকে । এসব বাগানে ফলমূল, 
তরী-তরকারী, ফুল আর নান! হত্প্রাপা গাছ তয়। সবই খুব যত করে 
সাজান থাকে । বাগানের ভিতর ঢাক! পথ, নান! ছাদে তৈরী ছোট 
ছোট ঘর আর স্বুদ কুলী ও দেখতে পাওয়া যায়। 

কোনও কোনও বাগানে সান এবং সাছধরার জন্য পুকুরও থাকে । 
স্থানের ঘাটগুলি খুব পরিষ্কার । সেখানে মেয়েপুরুষ সবাই রোজ 
এসে মান করে। যার! খুব বড়লোক তারা বাগ।নের ভিতর পন 
কারুকাধ্য-কর! পিরামিড-আাকুতি এক ধরণের স্ম্তপৌধ তৈরী করায়। 
বিশেষ কৃপণ ন। হলে এবজন্) তার! যথেচ্ছ খরচ করে। 


কাদা-মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে তা রোদে শুকিয়ে বাড়ীর দেয়াল তৈরী 
হয় দেখে মনে হয় যেন পোড়া ম্এটির তৈরী । উপরে গোবর আর 
চুণ মিশিয়ে পলেস্তারা লাগান হয়। তাতে পোকাধর। বন্ধ করে। 


* আগের সংখ্যার এই প্রযক্ষের ভুলিক(য় স্বটটেন-এর একটি সংশ্ষিত্ত পরিচন্ন দেওযা ছয়। 
স্বটটেন সম্পর্কে ত ছাড়া আরও কিছু প্রযোজনীর তথ! লাঙ্ছল-এর করাপী অভিযানে আছে। 

ব্বটটেদ-এর জন্ম হালে'ন €779115001 ) নহে । ওলন্দাজ ঈই ইতি; কোম্পানী জাহাজে ভাজার 
হিদাষে তিনি টেছন।ট, অ'মবয়েত, আরাকান, জা, লিংছল, করঙ্গগুল উপকূল এবং ম।লঘ অআদশ করে 
আইহট্টার্ডাদ কিরে হান, সেখানে ১৯৭৬ সনে ডাচ সাহা ক ভ্রমণ ক।ছিনী-এ্রুক/শিত হর। ১৬৮০ 
লনের কাঁছ।কাি তাজ মৃত্যু হয়। ( Pierre Larousse, Grand Dictionoaire Universe! 
du Tize Siecle, চতুদ্দিশ খত, পৃ ০৭৭ ভরব। । ) 


সতের শতকে বাডালশ সুসলনান ২৬৩ 


সবার উপরে ঘাসপাতা, তুধ, চিনি [ গুড়? ] আর পঁদের তৈরী আর 
একট! জিনিয দিয়ে পলেস্তার। দেওয়া হয়। এতে দেয়াল এত পালিশ 
আর চকচকে হয় যে তার তুলনা নেই । 

সাধারণ লোকদের ঘরবাড়ী মাটির সাঙ্গ খড মিশিয়ে তৈরী । এসব 
বাড়ী খুব ছোট আর নীচু হয়, উপরে কঞ্চির ছাউনী সার মেঝে আর 
দেয়াল গোবর দিয়ে লেপা ৷ উঁচু ঘর, চিমনী, পাক! ছাদ, থাটপালত, 
কিচ্ছু থাকে না। জানালায় খড়খড়ি, দরজ্ঞাযস ছিটকিনি, ভ্ুড়কে?, 
তাল।_-এসবও কিছু থাকে না! কিন্তু তবুও কেউ চোরের উপদ্রবের 
কথ! বলে না । 

বড়লোকের বাড়ীর হলঘর কোঠাঘরে সব ইরাণী গালচে আন স্বক্ম 
কাজকর। মাত্র বিছান থাক । কোথাও কোণা ও সোণারূপার বাঙগনও 
চোখে পড়ে । তাদের খাটের ভিতরট খুব হালকা 2 এটা সাধ/রণ তঃ 
চারপাম়ার উপর গদী বিছিয়ে তৈরী করা হয়। স্বানী-স্রা আলাদ। 
বিছানায় ঘুমায় । মেয়েদের একসঙ্গে খাওয়। থাকা শোওয়1-বস! 
সবকিছুর জন্য একট! আলাদ। মহল থাকে। এ বাবদ ম্বানীদের, 
_বিশেষ করে তার। পদস্থ লোক হল্ে,__কি পরিনাণ খরচ হয় 
ভাবলে অবাক লাগে । কারণ তিন চার জন স্ত্রীর ভরব'পোষণ আর 
তাদের প্রত্যেকের ভ্রন্য আল।দ। আলাদ। নফর-বাঁদী র।ববার খরচ 
কখনও কম হতে পারেন! স্বামীর! প্রতিবার কয়েক দিন ব। সপ্তাহের 
খরচ বাবদ কিছু টাক। ধরে দেয়। ত!’ ছাড়! বাসন-কোসনের জন্য 
তাদের বেশী কিছু খরচ হয় না। বাসনপত্রের মধ্যে এদের শুধু 
থাকে কিছু থালাবাটি হাড়ি কড়াই আর এই রকম আর কিছু কিছু 
জিনিষ । | 

মুসলমানদের বসবার আসনচৌকি আছে । কিন্তু তার! মাটিতে 
বি্ছান সুন্দর মাত্র ব! ইরাণী গালচেতে পা! সুড়ে বসাই বেশী পছন্দ 
করে। হুগলী আর পিপলির কয়েকজন খুব বড়লোক ব্যবদায়ী 
খলম্দাআ বাবদায়ীদের বসবার জন্য তাদের গুদামে কিছু খেলে! চেয়ার 
রাখে । এ অবন্টি খুব বেশী বড়লোকদের কথ! বলছি । এদের কাছে 
প্রচুর মালপত্র থাকে,_তার মধ্যে বাংলার মিহি কাপড় আর অন্চান্ঃ 
ভ্রিনিষ বিশেষ উল্রেষযোগা । এদের ব্যবস। রীতিমত বড় রকমের । 
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২৬৭ ইতিহাস 


তাদের সদ্্‌ গুণের এধেয [প্রধান ] এই যে তাদের কথার উপর নির্ভর 
করা! যায় এবং তারা খুব বিশ্বাসী । আমর। দেখ! করতে গেলে তার! 
খুব খাতির-যত্ব করত । তাদের ছ'জনে বাটাভিয়া থেকে আমাদের 
জাহাক্ে এসেছিল-_-একভ্রনের নাম ছিল হাসান, আর একজনের 
মহম্মদ । তার! হ'জনেই অল্পম্থত্র ডাচ ভাষা জানত । ফলে পথে 
অনেক সময়ই আমরা একসঙ্গে গল্রগ্ুজব করতাম 1 

হুগলীতে থাকার সময় আমরা খুব চেনা লোকের মত তাদের বাড়ী 
বাওয়) আসা করতাম । তারা সব. কিছু নিয়েই আমাদের সঙ্গে 
খোলাখুলি আলাপ করত । আমাদের তারা আচার আর অগ্চান্ 
ভাল ভিনিষ উপহার দিত। বিশেষ করে তারা আমাকে আমাদের, 
‘দেশে যা কিছু উল্লেখখঘোগ্য আছে তার কণ! জিগেস করত। 
এসব নিয়ে আমি যখন কথা বলতাম তখন তার! খুব খুশী হয়ে 
শুনত । 

আমি আমার সাধা)নত বর্ণন। করতাম--আনাদের সহর, বাড়ীঘ্বর, 
গীর্জা, মিনা রগ, দোকানবাজার, জিনিষপত্র, বাবসা, জ্ভঞানবিজ্ঞান আর 
নৌবহরের কথা, আনষ্টার্ডান সহর আর সেখানে কত লোক থাকে সেই 
গল্প, মেয়েদের পোষাক, ঝতু হিসাবে দিনরাত্রির দ্য, শীতকালের 
ভীষণ 21, বরফপড়া আর লোকে যে শ্রেজগাড়ীতে করে বরফের 
উপর দিয়ে যায় সেই কথা। শ্লেজগাড়ীর কথা শুনেই তার! 
সবচেয়ে অবাক হত। তারা বলত--আমি যে সব জ্রিনিষের 
কথ। বলি তা দেখত তিন হাজার ছয় শ’ লীগ পাড়ি দিয়েও 
যাওয়া উচিত। ঘোড়া, শ্লে্, আর বনু লোক জমসাট-বীধা 
জলের উপর চলাফের। করছে--এইটে দেখতেই তাদের সবচেয়ে বেশী 


কৌতূহল হত । 

তারা বৃষ্টান ন! হওয়ায় নরকে যাবে বলে দুঃখপ্রকাশ করলে, তারাও 
আমার জন্য হ্ঃখপ্রকাশ করত,-_-বলত আমি যে পথে চলেছি সেইটেই 
ভুল পথ, নরকের রাস্ত! । 


« যানব্রিক-এর বৰ্ণন! এবং অন্য পর্ব গীজ-তবেোআন| হাংলাদেশঘাল) মূদলমানের উলেখ আছে 
[কন্ধ থাংলাদেশে ডাত-তাহ।তিচে মুদ্লমানের কথা অন্ত কোঁপাও সম্কহতঃ সেই । 
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এর! দু'জন মাঝে মাঝে তাদের জাতের সবচেয়ে বডলোকদের 
বাড়ীতে আনাদের নিয়ে যেত। সেখানে আনরা খুব খাতির-যক্প 
পেতাম । আমাদের ত।র। তাদের সবচেয়ে স্বন্দর হলছর কি কোঠাঘলে 
নিয়ে গিয়ে মাত্র বা গালচেতে বসাত । সেখানে আনলাদেরও তাদের 
মত আসন-পিড়ি হয়ে বলতে হত । আমরা প্রাত্যকেই যথাসাধ্য এই 
কষ্টকর ভঙ্গীতে বসে থাকতে চেষ্টা করতাম। আর. বিশেষ চেষ্টা 
থাকত পায়ের তঙলাট। বাইরের দিকে বের করে রাখবার । কারণ 
তা’ যে ন! করে তাকে এর! একদম গেঁয়ে। চাষা মনে করে। 

তার! লামাদের পানসুপারি দিতে কখনও বাধা করত নাং এ 
ব্যাপারটা খুব কেতা-হরস্ত ভাবে সম্পন্ন হত । খুব নীচু গলায়, আদব 
মেনে, রাশভারী চাপে আর নরম সুনে গল্ুহল্জব হত। পরস্পর কথা 
বলার সময় তার! কখনও একদম রাশ ছেড়ে দেয় ন! ভার কখনও 
খুব বেশী চেঁচিয়ে কথা বালে না কি হাবভাবে বেদামাল হয় না। প্রায়ই 
তার পরস্পর কানে কানে কথা বলে । তখন তারা কার চাদর ব। 
ডান হাতখান। মুখের সামনে ধরে, পাছে তাদের নিঃশ্বাসে কারও 
অসুবিধে হয় সেইজন্য । অতিথি বিদায় নেওয়ার সময় তার। খুব 
আপায়ন করে এগিয়ে দিয়ে আসে । 

বড়লোকের বাড়ীতে ভোলে খুব জাকজমক হয়। এই উপলক্ষ্যে 
তার। জামাকাপড় নাচগাঁন...এবং অন্যান্ত বিল।স-ব্যসনে প্রচুর খরচ 
করে। বাড়ীর কর্ত। অতিথিদের সঙ্গে মাটিতে গালচের উপর বসে। 
সেখানে বাহুচি সবাইকে পরিবেশন করে। খাবারের মধ্য থাকে 
নানান্‌ ভাল রাম, আচার আর ফল । ভাল খাওয়ার দিকে ওলম্দাজদের 
চেয়ে এদের নজর কম নয়। 

রুটির বদলে এর। ভাত খায় । ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ জ্ঞায়গায়ই 
এই প্রথা চলতি [1]। বাংলাদেশে গম হয় না এমন নয়। কিন্ত 
দেশের লোকের উপযোগী নয় বলে গম থেকে রুটি বানান এর। পছন্দ 
করে না। এক মুসলমানরা মাঝে মাঝে খুব পাতল! বিক্ষুট [দেশী 
রুটি ? ] বানিয়ে খায় । 

তার! মুরগী আর ছোট ছোট পশুডপাখী নানাভাবে রেধে খোয় ।--- 
[ পরিবেশনের পাত্রে রাখা ] খাবার তারা কখনও ,আঙল দিয়ে ছোয় 
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ল!। আর [ খেতে বসে] আঙুল চাট। তার! বেজায় লোংরানী আর 
বেয়াদবী মনে করে। 

“ভোজ উপলক্ষ্যে __বিশেষ করে বাইন্জী আর বায়েনদের যখন তলব 
হয় তখন, লাম্পটোর ছড়াছড়ি হয়। যদিও এইসব বাইক্ীর! সত্যিতে 
সাধারণ গণিক এবং নাচ দেখালর চেয়ে লাম্পটেযর খোরাক জোগাতেই' 
তরে! বেশী আসে, তবুও তাদের আসাট! কেউ কিছু দোষের অলে 
করে না। 

এইসব শ্রীলোকের সংস্পর্শ কেউ কিছু নিম্দার ত* ননে করেই লা, 
বরং ব্যভিচার নিবারণের একটা সুপথ হিসাবে দেখে। এই প্রথা 
শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষের আরও অনেক জায়গায় চলতি আছে ।. 
এমন কি গণিকারা কতকগুলি স্ববিধাও পায়। প্রত্যেক সহরে একটি 
বিশেষ পাড়ায় তানের থাকবার জায়গ! দেওয়া হুম। 

মুসলমান, বেনে এবং আর লব জাতের লোক ইচ্ছামত এদের বাড়ী 
নিয়ে আসে আর তা ছাড়। তাদের বাড়ীতেও যায়. | 

এর! বেশীর ভাগ নাকে কানে ছোট ছোট সোনার মাকডী পরে ং 
আঙ.লে আর হাতের নীচের দিকেও এই ধরণের গয়না পরে। এদের 
প্রায় সবারই বয়স অল্প আর এদেশের হিসাবে তারা দেখতে ৪ ভাল । 
তার। ভাল নাচতেও জালে । তার ফলেই মুললমানদের - ধারণা-__ 
নাচওয়ালী আর বায়েলদের ন! ডাকলে--অতিথিদের পুরোপুরি 
আপ্যায়ন কর! হয় না! । 

আশ্চর্যের বিষয়,--এই গণিকার! প্রায় সব জায়গায় বিশেষ করে 
পিপলিতে, বেশ সম্মান পায়। সেখানে [ পিপলিতে ] তাদের একট! 
আলাদা পাড়া আছে । তার রাস্তাগুলি খুব সরু । এইসব সরু গলির 
হ'ধার দিয়ে তাদের বাড়ী আর প্রতিটি বাড়ী অনেকগুলি ছোট ছোট 
ঘরে ভাগ কর. । তালা প্রতি সপ্তাহে কোতয়ালকে-..কিছু খাজনা 
দেয়। এই খাব্ন! দেয় বলে তাদের একট! সত্ত্ব হিসাবে মেনে নেওয়া 
হছয়। এই সঙ্গে যারা ঢুকেছে তার! দ্বাড়া আর কাউকে এই বৃত্তি নিতে 
দেওয়া হয় লা! । স্ব ব্যাপারেই এটি ঠিক অন্যান্য সজ্ঘের মত £ যদি তার! 
জানতে পারে যে সজ্মে ন ঢুকে কেউ গণিকাবুত্তি নিয়েছে, তবে তার 
কাছ থেকে তান খেসারত আদায় কনে। 
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এই সব তৃশ্চরিব স্ত্রীলোক তাদের মেয়েদের নিজেদের বুি শিক্ষা 
দেয়) ছেলের! ভোদ্রবাজী আর নাচ গান শেখে,... মেয়েরাও গাইতে 
শেখে -.-। 


ও গু LY চটি গু 
মুসলনানদের মাতা যারা বড়লোক তার! অনেক্ক চাকর বাকর 
রাখে-.- । শুধু ঘারে লা, বাড়ীর বাইরেও যাতে তাদের প্রচুর খেদমত 


কর। হয় সেদিকে তার। খেয়াল রাখে । প্রতোকেই নিজের আক 
দেখাতে চায়। ঢাকরর। প্রতোকে নিজের কাজ করে। ধোভ্রার। 
সেয়েদের পাচার দেয় একার্জ তাদের খুব হু'লিয়ার হয়ে করতে হয়ঃ 
এমন কি মেয়েদের কোনও পুরুষের সঙ্গে কথাও বলতে দেওয়া হয় না, 
এ আমি নিডেই দেখেছি । তাদের বাড়ীতে তাদের ম্বানীদের সঙ্গে 
কোনও দরকারে আমরা কথ! বলতে গেলে৬যদি মেয়েরা এসে দরজা 
খুলত ত।' হলে আনাদের কথার উত্তর ন! দিয়ে আনাদের দরজায় ফেলে 
রেখে তার! ঘরের ভিতর দৌড়ে পালাত । 

কেউ কেউ তান্যান্য চাকর ছাড়া হরকরাও রাখে । তারা অনেকে 
বুকের সঙ্গে দুটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে, যাতে সেই শব্দ শুনে আরও 
তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে । (হরকরাদের মধ্যে] যার) সবচেয়ে চটপটে 
তার! চবিরশ ঘণ্টায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ লীগ ঘেতে পারে । খুব ধনী 
লোকেরা কাঠরে, পানিপীড়ে, পাক্কি-বেহারা এবং নান। কাজের জন্য 
আরও সব লোক রাবে। 

কারও কারও হিন্দুস্থানী ধরণের বলদে-টানল! গাড়ী থাকে । কিন্তু 
তার! ঘোড়া আর পাই বেশী ব্যবহার করে". । পাক্কিঞ্চলি এমন 
ভাবে তৈরী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ভিডরে ঢাকনী বা মশারীশুজ্ধ 
বিছানা রাখ! যায়------ ।॥ _ 

সংক্ষেপে বলতে গেলে [ পাক্ষ ] ভ্রিনিষটা এত স্ুুন্দর ভাবে তৈরী 
এবং তার ব্যবস্থা এত ভাল যে তার ভিতর শোওয়া-বসা থাওয়া-দাওয়! 
বেশ চলে এবং সমস্ত পথটা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়। এমন 
কি পান্কির ভিতর কেউ তার সঙ্গে কজন বন্ধুবান্ধব বা মেয়েদেরও-.. 
নিতে পারে । পাস্কিতে মেয়ের! থাকলে তাদের যাতে কেউ দেখতে 
না পায় সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হম । 
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পথের দেখা অথবা কর্তার দেমাক অনুযামী পরম্পরতে বিশ্রাম 
দেওয়ার ভ্রচ ছ'’গ্ডন কি আট জনবেহারা থাকে । তারা খালি পায়ে 
শক্ত মাটির পথ ধবে যায়। বর্ষাকালে পথ ভীষণ পিছল হয়। ফাটাগাছ 
ঝোপ-ঝাড় সব কিছুর উপর দিয়ে তারা চলে । পাছে পা[ল্ধতে ধাক। 
লাগে দেই ভয়ে তার! ব্যথা পেলেও [ তাদের চলায় ] কিছু নড়চড় করে 
না। সাধারণতঃ সামনে হৃদ্রন আর পিছনে দুজ্জন বেহ।র। থাকে.-. । 

জাছাড়া পান্তির চারধারে বায়েন, পাহারাদার, বাবুচি, নফর, 
গোলামর! থাকে । তার! সব ঢাক, শানাই, হাতিয়ার, নিশান, খাবারু- 
দাবার, তাবু এবং পথের স্থবিধার জন্য আর যা কিছু দরকার বক্সে 
নিয়ে চলে । 

পান্কিতে বেশ তাড়াতাডি পথ এগোন যায়। চাকরবাকব আর 
কারিগরদের মত বেহ্বারাদেরও দৈনিক মন্গুরী চার পাচ স্ল-র [5০09] 
বেশী নয়। তবু এমন মোটা মাইনে যার! পায় তারা আর সবার চাইতে 
ভাগাবান্‌ ! কারণ এমনও অনেকে আছে যাঁদের দৈনিক আয় হই স্থ। 

সাধারণ লোক খিচুডী আর ভাত খায়।ঙ তার। বাড়ীর ভিতরে 
রায়াবাড়ি না কারে, উঠান বা তার সঙ্গের কোনও জায়গায় করে। 
কারিগর, দচ্জি, চামার, ভাতী--এদর লোকে হেয় মনে করে। 

স্বাদার [? ফৌজদার ? ুণ অপরাধীদের বিচার করেন মার শাস্তি 
দেওয়ার ভার থাকে কোতয়ালের উপর । ছোটখাট মমলা-মোকদ্দমার 
বিচারও কোতয়ালই করে। পদস্থ কি ধনী লোকদের শান্তি দেওয়ার 
বেলা সাধারণতঃ তাদের গায়ে হাত পড়েনা; ঝকিট। তাদের টাকার 
উপর দিয়েই যায় । যার! ছোটখাট অপরাধ করে তাদের ঘাড়ে-পিঠে 
চাবুক মার। হয় ॥ বাড়ীতে সিদ দিলে, বাহাজালি করলে বা বেশী দামী 
কিছু চুরি করলে আরও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এসব জ্রায়গায় 
অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীর গর্দ।ন যায়, নয় ত তাকে তলোয়ারের এক 
কোপে ছু-টুকরে। করে ফেল! হয়ঃ নম্মত পা কি হাত অথবা হাত-প! 


« হয়ানী অশুধাদে সাছরশের খ।ডতালিকার তৃতীয় একটি (জশিঘের নাম আছে_“catian”। 
এর অর্থোদ্ধার করতে পার] গেল না৷ 

 ঝয়াপী অনুবাদে +০৯০৮৮৩৪০৩২/7- শব্দউ আছে। কিন্তু মূষল অনলে বিচারের তার সাধারণতঃ 
কাঁজীদের উপর থাকত, একখ! হুবানণিত । 


দাতির শতকে বাঙালী মুসলমান ২৬৯ 


দুই-ই কেটে ফেল। হয়। এক অপরাধীর প্রচুর টাকা থাকলে কাজীকে 
ঘু'য দিয়ে শান্তি রদ করতে পারে । 


চি Lf বট Lo ধর 


[ এদেশে ] ভ্রযণ করতে হলে যে-সব নিজ্্রন পথ দিয়ে বাধ্য হয়ে 
যেতে হয়, সেগুলি খুবই বিপজ্জনক । এসব জায়গায় আনেক চোরের 
দল থাকে যাত্রীর! দলে যথেষ্ট ভারী না হলে এদের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া কঠিল। 

বাংলার মুলললানদের হাতিয়ারের মধ্যে [ প্রধান ] তীর-ধনুক আর 
গাদ!-বন্দুক । ঘোড়-সওয়ারদের থাকে তীর-ধনুক, তুণ, গলার স্গে 
কুলান একটা ঢাল আর তাতে একট! ছোট বল্লানং বল্লমটি তার বেশ 
নিপুণ হাতে চালাতে পারে। তাদের পাশে [ঝুলান ] থাকে একটা 
তলোয়ার আর একট! ছোর।॥ কারও কারও লোহার বর্শ্ম পরা থাকে । 

পদা[তকদের হাতিয়ার তীর-ধম্ুক সার লম্বা বর্শা । [ যুচ্ছের সময়] 
সৈম্যর! কথনও স।মনের বাহিনী, পিছনের বাহিনী এ-সব তাবে সাজ্জান 
থাকে না। শক্রর সামনে এলে তার! প্রায় বিশুঙ্খলভাবে পরস্পরের 
উপর ঝাপিয়ে পড়ে। অন্ততঃ তাদের মধ্যে ব্যাটালিয়ন” প্রভৃতি 
কোনও ছোট ছোট ভাগ থাকে না। ফলে প্রায়ই তাদের তিতর 
বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয় এবং সহজে আর খুব শীগ গিরই তার! হেরে যায় । 

কেউ কেউ যুদ্ধের সময় পিঠে হাওদা-বাধ। হাতী সঙ্গে নিয়ে যায়। 
তার উপর তীর [ -ধনছুক ] আর বর্শ। হাতে তিনচার জ্ঞন বলতে পারে; 
কখনও কখনও ছোট একট! কামানও থাকে । ফৌক্রদের বাঁচান আর 
শত্রুদের ভিতর বিশৃজ্ঘল। স্থটি করার জন্য সৈচ্চবাহিনীর সামনে একট! 
উচু দেয়ালের মত করে হাতী গুলি সাজান হয়। 


্ কিন্তু এই বিরাট জখবঞ্চলি ব্যবহারে একটা অন্থুবিধ। আছে। 

আগুনের গোল! দেখলে এর! বেজায় ভয় পায় আর হিন্দুস্থানে যুদ্ধে 

এইসব গোলা খুব বেশী ব্যবহার হ্য়। -তখন তারা শত্রুর দিকে ন! 

এগিয়ে পিছন ফিরে নিজেদের সৈম্যর ভিতর ঝাপিয়ে পড়ে সব ছত্রছান 

করে দেয়। তখন কেউ তাদের ঠেকাতে পারে ন।। ফলে এক কামান 

টানা ছাড়। মার কোনও কাজে আজকাল বিশেষ হাতী ব্যবহার করা 
৫ 
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হয় ন! [1]; এই কাজের পক্ষে তার! খুব উপযুক্ত । মুসলমানাদেরও 
কামান আছে, তবে তা আমাদের দেশের লোকদের মত ভালভাবে 
ব্যবহার করতে পারে না। তার! বারুদ তৈরী করে, তবে তা'ও 
আমাদের মত ভাল নয় । যুদ্ধে সৈম্চদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তারা 
ঢাক, তুরী-ভেরী এসব বাজায়। 

সেলাপতিকে লোকে বলে বড় নবাব [? ] ৷ মস্ত করে অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে তার তাবু পড়ে । থাকবার জায়গাগুলির বন্দোবস্ত ভালই 
থাকে: সহরের রাস্তার মত করে তাবুগুলি স্শ্জখল ভাবে সাজান 
থাকে । সেখানে সবরকম খাবার কিনতে পাওয়া যায় । বাদশার-_ 
অথবা বাদশা উপস্থিত ন। থাকলে সেলাপতির-_তাবু আর সব উ।বুর চেয়ে 
উঁচু করে পাতা হয়; এটা ছাউনীর মাঝখানে থাকে আর তার চারপাশে 
অনেকটা জায়গ! খালি রাখ! হয় । লড়াইর সময় এই তাবু ছেড়ে কোনও 
চূড়ান্ত মীমাংসার ভচ্য সামন!-স।মনি যুদ্ধ করতে তারা বড় একট! বের 
হয়ে আসে ন! । তার চেয়ে তার! ছোট-ছোট দল পাঠিয়ে শক্রর রাজ্যে 
লুঠতরাজ করাই বেশী পছন্দ করে। এমনি ভাবে তার! পরস্পরকে 
সন্ধি করতে বাধ্য করে। 

মুসলমানদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার স্্রী-পুত্র, আত্মীদ্-ম্বজন, 
পাড়া-প্রতিবেশী তিন দিন ধরে খুব কাম্াকাটি করে। তারপর তার! 
মুতের সম্মানের জন্গা এক ভ্োত্র দেয়। আস্মীয়স্বদ্জন বন্ধুবান্ধব চেনাজালা 
সবাই কবর দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকে । মৃতদেহটি সান করিয়ে 
সাদা কাপড়ে মোড়া হয়; এই কাপড়টির ভিতর নান! সুগন্ধি দিয়ে তারা 
সেলাই করে দেয়। থাটিয়ার মত একটি কফিনে করে তারা [ মৃত- 
দেহটি ] নিয়ে যায়। 

তখনও বাড়ীতে যে-সব মেয়েলোক জড় হয় তার! খুব কামাকাটে 
করতে থাকে । দু-তিন জন মোল্লামৌলভী অস্তোষ্টিক্রিয়! সুরু করে। 
তারা আস্ভে আস্তে মন্ত্র পড়তে পড়তে শবের চারপাশে কয়েকবার 
ঘোরে, তারপর আট-দশ জনপ্সাদ।-কাপড-পর1 মুসলমান শবটি লিয়ে 
কফিনে রাখে, তারপর [কফিন } তুলে কবরখানায় নিয়ে যায়। 
আত্মীয়বন্কুরাও সাদ। কাপড় পরে হুক্ষন হৃদ্দন করে সারি দিয়ে খুব শান্ত 
স্শ্ঙ্থল ভাবে পিছন পিছন হেঁটে যায়। কেউ কেউ লিখে গেছে যে 
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এই সময় তার! গান করে। তবে এরকম আমি নিজে কখনও দেখিনি 
বা শুনিনি বলে কথাট! কতদূর সত্যি বলতে পারি না। 

কবরখালায় পৌছলে সেখ!নে ইট-সুরকির তৈরী ছোট একটি কবরে 
পবদেহটি কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢেকে ডানকাতে দক্ষিণদিকে পা! 
আর পশ্চিমদিকে মুখ দিয়ে রাখা হয়। তারপর স্বটার উপর মাটি 
ছড়িয়ে দেওয়া হয় । 

তারপর সম্মিলিত সকলে হাত ধুতে যায়। এজন্য একটি বিশেষ 
ল্লায়গ। তৈরী থাকে । তারপর মোল্ল। আর তাদের সহুকারীর। গোল 
হয়ে দাড়িয়ে, মাথা ঢেকে, হাতজোড় করে আকাশের দিকে মুখ করে 
'ম্বৃতির আত্মার জন্য সংক্ষিপ্ত একটি প্রার্থল। করে । প্রার্থনা শেষ হলে 
সবাই [ সারিতে ] নিজের নিজ্রের জায়গায় ফিরে যায় এবং শোকার্ত. 
আস্বীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাদের বাড়ী পর্যন্ত যায়। তারপর গম্ভীর 
মুখে সবাই বাড়ী ফিরে যায়। 


( সমাপ্ত ) 


ইসলামীয় দর্শনের প্রারস্ত * 
শ্রীহরেন্দ্রন্্র পাল 


ইসলামীয় দর্শন-ইতিহাস যদিও বস্যতঃ বিভিন্ন মতবাদের একত্র 
মিশ্রণ মাত্র, তথাপি ইহাকে সাধারণভাবে দুই পৃথক অংশে বিভাগ 
কর! যাইতে পারে । প্রথনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাদানুব।দের মধ্য দিয়! 
গঠিত হইয়াছিল । এই বাকবিতগ্ডাময় তত ও (বঢার-হীন ধর্শ্ম-মতবাদ 
অনেক দিন পরধ্যন্ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এই বাক্বিতগার মীমাংস। 
কেবল লেখার মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না, অনেক সময় ইহার ভ্রম্য অন্রেরও 
প্রয়েজন হইয়াছে । ত্বিতীমাংশকে কতকট। দর্শনের অস্থভুক্তি করা 
যাইতে পানে, কারণ ইহ! তবানুসন্ধিৎসার মধ্য দ্রিয়। গড়িয়! উঠিয়াছিল। 
ইমাম গজ্জালীর €১০৫৯--১১১১) পুর্ব পর্্)স্ত এই দুই অংশ সম্পূর্ণ 
পৃথক ছিল। তিনিই প্রথন এই ছুই অংশের সংমিশ্রণের চেষ্টা! করেন 
এবং আলোচন! ও বিচার দ্বারা বিভিন্ন ধর্শ্মমতকে দর্শনের অঙ্গ করিয়া 
তোলেন । তৎংপরে ইমান রাজ ইহাকে আরে। প্রগতির দিকে বহন 
করিয়া লইয়া যান। পরবন্তী যুগে তথ্য, দর্শন ও ধর্ম্মনত একাকার 
হইয়! যায়, এবং ইহার মধ্যে দর্শন থাকিলেও, দর্শনের কোন খাটি 
রূপ বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না । 
থিভীয়াংশই ঠিক দর্শনের ব্যাপার বটে, কিন্ত দ্বিতীয়াংশকে সঠিক 
বুঝিতে হইলে প্রথমাংশের যেটুকু আনাদের জানা! বিশেষ দরকার, তাহার 
একট! সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। 
ইসলানের প্রসার যতদিন পর্য্যন্ত আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিল, 
ততদিন ধশ্ন সম্বন্ধে কোন প্রকার মতানৈক্য দৃষ্ট হয় নাই। ইহার 
প্রধান কারণ এই যে আরব্বাসী কখনই ভাবপ্রবণ নহে, তাহার কশ্থেই 
আস্থালীল। তাই দেখিতে পাই, প্রথম চারি ভন খলিফার রাজত্বকালে 
কর্শ্ম-প্রধান ইসলামের মূল ধশ্মাঙগ গুলির অর্থ/ৎ_-লমাজ (নমীজ-- 
প্রার্থন। ), যোজ! (রূদ্দা__উপবাস ), জাকাৎ (জকাং__দানদ[ক্ষিণা ), 
এবং হজ. ( হচ্ছ -_তীর্থভ্নণ ) এই চারিটি কশ্মের মধ্যে আরবব1লীদের 


* শিব লী দু'ৰানীব্ৰ ‘অল কলাম, অধেলম্বনে [লখত। 
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ধর্শম-পদ্থা সীনাবদ্ধ ছিল এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস গতানুগতিক নাত ছিল: ইহার 
মধ্যে কোন তন্থানুশীলনের বালাই ছিল না। 
কিন্ত আরব সাস্রাজে]র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রভাব 
অন্যান) জাতি, যথ।, ঈরানী, কাফ্রী, ইহুদী এবং ভারতীয় প্রভৃতির মধ্যে 
হুড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন ধশ্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা মতবাদের 
স্থল! দেখ! দিল। ইহার প্রথম কারণ, যে-সকশ বিদেশীয় জাতি এই 
ধশ্মপন্থী হইল তাহাদের মধ্যে ধর্শ্মমত নিয়া চুলচেরা বিচার ছিল। 
দ্বিতীয় কারণ, তাহাদের পূর্ব্বতন ধশ্ধের মধ্যে ধর্শ্ম-তব্ব সম্বন্ধে, ভগবৎ- 
গুণ।বলী, অনৃষ্ট ও পুরুষকার, ভগবান কর্তৃক শান্তি ও পুরস্থার প্রদান 
ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ ছিল । এই সকল মতবাদের মধ্যে 
যে-সকল ইসলামের একেবারে বিরুদ্ধ 'ছিল্ঠ যেমন বহু দেবতায় বিশ্বাস 
অথবা প্রত্িন! পু? তাহা নব্য মুস্লিনগণ একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল । কিন্তু যে-সকল পূর্ববতন মতবাদের সঙ্গে নব্য মতবাদের 
কতকট। সাবশ্রল্য ছিল, দেই সকল মতবাদের প্রতিই নৃতন ধশ্মপদ্ীগণ 
আকৃষ্ট হইত । নানাধশ্দ্রপন্থী লোকই এই নূতন ধন্দপন্থায় আসিয়া একত্র 
মিলিত- হইয়াছিল । স্ৃতরাং এই নব্য ইসলানীয়গণের বণো যে ধর্শ্মতত্ব 
নিয়! মতানৈকা দেখ। দিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । 
এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়াই দুইটি দল সব্বপ্রথন গন্ডিয়া উঠে। 
একটি অশ“রিয় মতাবলম্বী ( অর্থাৎ প্রসিদ্ধ. অল্হগরীখীর, ৮৭৩ -৯৩৫, 
অনুসরণকারী )। দ্বিতীয়টি মুতজিলপন্থী। প্রথমটির চিন্তাধা নাকে 
এইরূপে সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে :_ 
(১) ভগবানের আদেশ কোন উচিত্া-অনৌচিতোর উপর নির্ভর 
করে ন! ! 
(২) পৃথিবীর কোন বসন্তই কাধ্যনিবন্ধন নহে। 
(৩) ভগবান সংকেও দণ্ড দিতে পারেন এবং অস্ৎকেও পুরস্কার 
এ দিতে পারেন ইহাতে অবিচারের কোন কথ! উঠে না । 
| (৪) ভগবান হইচ্ছ। করিলে মানুষ দ্বার। সংকাজও করাইতে 
পারেন আবার অসৎ কাদ্রও করাইতে পারেন_ ইহাতে 
মানুষের কোন হাত নাই ; ইত্যাদি । 
ইহাদের বির্ুদ্ধপন্থী বিচারশীল মু'তজিলদের মতবাদ £_- 
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(১) ভগবানের সকল আদেশ-উপদেশ বিচারসাপেক্ষ এবং ইহাদের 
কোন অংশই জ্ঞান-বৰহিভূত নহে । 

(২) তিনি বিশ্বের নিয়ম ও শ্বরঙ্খলাকে এইরূপ প্রকৃষ্টরূপে বাধিয়। 
দিয়াছেন যে ইহাদের কোন কিছুতেই এতটুকুও খুৎ 
পাওয়া যাইবে লা। 

(৩) তিনি তাহার স্থষ্হ্বকে তাহাদের কাধ্যধারা নিজেদের 
পছন্দমত মনোনীত করিয়া নিবার শক্ত দিয়াছেন । 

(৪) সতা ও হ্যায়পরায়ণতা তাহার স্বভাবধর্ম্ম ; ইত্যাদি। 

এই দুই বিপরীত-পন্থীদের লক্ষ্য করিয়াই ইমাম ফখরুদ্দীন রাজ 

তাহার 'তফলীতে-কহীর” (স্তুরা-ইন্আম্ )-এ বলিয়াছেন--অশ'রিয়দের 
চিন্তাধারা ভগবানের শক্তির ' পন্থা কাষ্টাকেই মাত্র প্রনাণ করে, আর 
মু'তজিল-পস্থীদের চিস্তাধার! ভগবানের শ্রেষ্ঠতা, আর তিনি যে সকল 
দোব-ত্রটির উদ্ধে, তাহাই প্রমাণ করে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারিব যে ইহাদের চিন্তাধারার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য 
‘সবল চিন্তা! ও ক্ৰটিপূৰ্ণ (চন্তাধারার ; অন্যথায় ভগবানের সঠিক গুণাবলী 
কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই । 

এই বিপরীত-পন্থী। চিন্তাধারার অগ্ঠতম কারণ নানুষের মূল স্বভাব । 

কেহ কেহ প্রানাণিকতাকেই সকলের উপরে স্থান দিয়া গিয়াছেন_ 
তাহার সাধারণতঃ বিশ্বাসপ্রবণ ॥ যদি একবার কোন বিষয় বিশ্বাসযোগ্য 
কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে শুনিলেন, তাহাতেই একেবারে নতি স্বীকার; 
আর কোন বিচার-বুদ্ধির অপেক্ষা ইহারা করেন না। অন্য পক্ষে কেহ 
কেহ বিচার-বুদ্ধিকেই সকলের উপর স্থান দিয়াছেন। হত বড় সত্য 
কথাই হউক ন। কেন, যে পর্যান্ত তাহা আপন-উপলন্ধির নিকট নতি 
স্বীকার না করিয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে গ্রহণ করিতে তাহারা একেবারে 
নারাজ ॥ বস্তুত: এই বিপরীত-পম্থীরা কেবল আরব সারার প্রথম 
যুগেই ছিলেন ন/--এইরূপ ভিন্মমতাবলম্বগণ সর্বদাই পৃথিবীতে 
বিরাজ করিবেন । 

ব্যবস্থা-শান্ত্রবিদ ( ফুকহ। ) ও হুদীসকার (মুহদ্দলীন )-দের সমাজ- 

ব্যবস্থ। ব্যাপারে একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে তাছার। অন্য কোন 
ধশ্্।বলম্বীদের সহিত মিশিতেন না তাই তাহাদের হদীসের আন্তলদ্গাল 
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ব্যাপারে কোন বিপক্ষ সমালোচনা শুনিতে হুঈ্টত না । তা ছাড়া তাহারা 
সকল সময় সমুদয় তদী;স্র ঠিক তখেোজ্ও করিয়া উঠিতে পারিতেন ন। 
তাই তাহাদের যখন দচিচ্ছাস। করা হইত, অশরীরী ভগবান কেমন করিয়। 
আরশের ( “অর্শ. সববজেষ্ঠঃ স্বর্গ, বা সিংহাসন ) উপর বলি থাকিতে 
পারেন ?--তখন উত্তরে বলা হইত, ভাতার গুণ-গরিম। উপলক্ষির 
বাহিরে, এবং এই বিষদ্ধে প্রশ্ন করা পাপ। সঙ্গগানীরাও তাহ! 


সহজেট মানিয়| নিতেন এবং এই বিষয়ে আর প্রশ্ন করা বাল্য বনে 
করিতেন। 


কিন্তু অন্য পক্ষে মুতকলিন ( তর্কবাশীশ ) ও বিশেষ করিয়! যুতজিল- 
গণ (ভিল্গনত-গ্রহণকারী ) সকল ধশ্ম-সম্প্রদায়ের সাহতই মেলা হেশ। 
করিতেন? এবং তাহাদের সহিত খর্শ্মমত নিয়া নানারূপ 


লালা 

আলোচনাও করিত হইত । তাই কেবল ভগনহ-ব্যাপারে এইরূপই 
আদি হইয়াছে, এমন চরম কথ। বলিয়া উদ্ধার পাইতেন না । 

এইরূপ করান ক্রমে বিভিন্ন মতবাদের সাক্ষাহ পাই । প্রথানই 


উল্লেখ করিতে হয় জ্ঞাহেরিয় ও যুশবিবহ-দের। কাহাদের মতে, 
ভগবান শরীরী, তিনি আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, তাহার হাত-মুখ 
ইত্যাদি রহিয়াছে, তিনি পয়গন্থধরের পবিত্র কাধের উপর হাত রাখার 
জন্যই ভাভার শান্তির উপল্ধ হয়, ইত]াদি। 

ছিতীয়,। আস্‌ আরবাবে রোয়ায়েত ( ‘আম্‌ অব বাসে রিরায়ং অর্থাৎ 
সাধারণ গতানুগতিক হণীস্-পল্ছান্ুদরণকারী )। তাহাদের মতে, 
ভগবানের হাতমুখ লকলই রহিয়াছে, কিন্তু তাহ। মন্ুত্যোচিত নহে । 
তাহাদেরই অর একদলের মতে ভগবানের হাত মুখ কিড়িই নাই, 
কোরানে এই সকল ব্যাপারে যা” উল্লেখ পাওয়া! যায়, ত!’ সকলই 
রূপকমাত্র, তাঁহার নিজের স্বরূপ প্রকাশ নয়। তিনি সকল শুনেন, 
দেখেন ও জানেন, কিন্তু এই সকল গুণ তাহার মধ্যে গৌণমাত্র । 

অশ(ইরা-মতবাদকে তৃতীয় পধ্যায় বলিয়। ধরা যাইতে পারে। 
ডাঁহাদের মতে, ভগবানের গুপাবলী তাহার নিম্রস্ম সত্তার অন্তভূ-ত্ত 
নহে, আবার ইহ! হইতে পৃথকও নহে। 

আবার চতুর্থ পর্যযায়ে সুতন্রিলদের মতে, ভগবানের প্রকৃষ্ট সত্তা এক 
এবং অবিনশ্বর । ইহাতে কোন বু নাই । তাহার প্রকৃষ্ঠ সব! হইতে 
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গুণাদির প্রকাশ হয়, এবং এইজন্যই তিনি দর্শনকারী, শ্রবণকা রী, জ্ঞানী 
ও সর্ধআন্তিসম্পন্ন । 

পঞ্চম পধ্যায়ের মুলিম দার্শসিকদের মতে, তিনি লিগুণ ও 
নিরূপাধিক পরম সন্তা এবং তাহা হইতেই এই পিব অস্তিত্তের রূপ 
প্রকাশ পায়। আর এই মতবাদকেই ভিত্তি করিয়। সুঘগণ ম*শৃকের 
মধ্যে পরম সত্তার একটা কপ-পরিগ্রহ দেখিতে পান। 

ধর্্ম-বিশ্বাসের এইরূপ প্রতিক্রিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয় 
দেশকালভেদে হইয়াই থাকে এবং ইসলামেও ইহার ব্যভিক্রম হয় লাই। 
জ্ঞানের প্রসার ও চিস্তা-ধারার রকমফের যদিও স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া 
থাকে, তবুও ইসলাম-দর্শনের ইতিহালে রাজনৈতিক কারণ যথেষ্ট প্রাধান্য 
বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাওয়। যায় । 

উম্মীয়-বংশীয়দর রাজহকালে জিঘাংসা মলোরুন্ত অত্যন্ত প্রবল 
ছিল বলিয়। প্রজাবর্গের সহজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠ! স্বাভাবিক । কিন্তু 
যখনই কোন ব্যক্তিতে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইত, সমসাময়িক 
রাজপুষ্ট দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাগণ কতকি কোরানের আয়াৎ-সম্থলিত 
আঙ্বাসবাণী প্রচার হইত যে যাহা কিছু হইতেছে, ভগবানের আদেশেই 
হইতেছে । তাই আমাদের এখানে কোন উচ্চবাচ্য করার নাই। 
চরম অত্যাচারী হল্লান্ বিন ঈউন্ুফের রাজত্বকালে ইমাম হলন 
বন্বরীর একজন ছাত্র মু'বদ জহনী জনমতের প্রতিতুক্ধপে ইমাম সাহেবকে 
জিজ্ঞাদ। করিলেন, উদ্মীয়দের এই অরৃষ্টবাদের (কজ। ও কদর ) দোহাই 
আর কতদিন চলিবে? উত্তরে হসন সাহেব বলিলেন, এর! তো 
ভগবানের শক্ত, নিথ্য! চালবাছ্রীীর উপর নির্ভরশীল । ডউশ্মীয়দের 
রাজত্বকালের প্রথম হইতেই বিদ্রোহের ছায়া দেখ! দিয়াছিল । মু'বছ্‌ 
অহমী প্রকাশ্থ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং কঠোর রাজবিচারে 
প্রাণত্যাগ করিতে বাধা হন। 

মু'বদের পর মুহন্দসিন-পন্থান্থলরণকারী কুফার বিখ্যাত মহম্মদ বিন 
হনফীর একজন শিষ্য গম্মলানী। দমস্কী এই বিদ্রোহের ঢেউ আলো প্রসারিত 
কলিয়া দেন । ‘উমর বিন অবহুল অন্জীজ, খলীফ হওয়ার পর তিনি 
এক খোল! চিঠিতে রাজশাসলের অত্যাচারের বিস্তৃত খবর জানাইয়া 
রাজাকে পত্র লিখেন। সম্রাট তাহাকে ডাকাইয়। পাঠান এবং 
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তোমাখানার নিলামের ভার তাহার উপর অপণ করেন। এই দমস্কী 
নিলামের সময় প্রকাশ্যাভাবে বলিতেন, এই সকল জিনিষ রাঁজন্যবর্গের 
জোরজুলুম ও অত্যাচারের দ্বার! সংগৃহীত হইয়াছে । কথিত আছে 
একবার বাজতোযাখালায় প্রায় ত্রিশ হাজার উলের মোল! এক সঙ্গে 
সংগৃহীত হয় । তিনি ছনসাধারণকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, লোকে 
না খাইয়া ব।ল। পরিয়! কষ্টভোগ করে আর রাজতোবাখানায় এত সব 
মোজা পড়িয়া থাকে, ইত্যাদি । ‘উমর বিন অবছুল অজীজের মৃত্যুর 
পর ৭১৯ খৃষ্টান্দে ছসান বিন “অবহুল মালিক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন । 
তিনি নিজ চোখে গয়লানীর বিদ্রোহ প্রচার দেবিয়াছেন। তাই 
রাজাসলে উপবেশনের পরই ভাহাকে ডাকাইয়! আনিয়া বিদ্রোহ- 
প্রচারের শাস্তি স্বরূপ তাহার হাত পা খণ্ডিত করিয়া দেন। তা সত্বেও 
তাহার বিদ্রেহ-প্রচালের বিরান হয় নাই, এবং অবশেষে তিনি 
রাজাদেশে যৃত্যুমুখে পতিত হন । 

কিন্ত অদ’ের দোহাই দিয়! এইরূপ রাজ্জ]শাসনের স্থযোগ বেলী দিন 
রহিল ন! । শীত্রই ধশ্ম-সংক্ষারকারী আর একদল গড়ি উঠিল, এবং 
তাহারাই অবশেষে ‘মুতজ্রিল’ বলিয়। পরিচিত হইতে লাগিল । এই 
দলের সভ্যসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ৱলীদের শাসনের গ্রথনভাগে 
হাজারের উপর উঠিয়া গেল। এমন কি রাজপুত্র ইয়জ্জীন্‌ বিন্‌ অল 
রলীদ্‌ ইহার একজন সভা হইলেন। রুল? একজন আরামপ্রিয় 
বাদশাহ ছিলেন । তিনি রাজ্রা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে বিশৃঙ্খল দেখ। 
দেয়। ইহ! দেখিয়! অবশেষে তিনি ভগবানের প্রভীকরূপে মদৃষ্টের 
দোহাই দিয়! বিদ্ৰোহী প্রজ্গাবর্গের উপর বিষম অত্যাচার সুরু করিয়! 
দিলেন । ফলে তিনি যুতজিলদের হাতে ধৃত হইয়া নিহত হইলেন । 

বলীদের প্রাণত্যাগের পর তাহার পুত্র ইয়জীদ্‌ খলীফ। পদ প্রাপ্ত 
হইলেন এবং তাহার রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুতজিল-মতবাদ সর্বপ্রথম 
রাজ-সসর্থন প্রাপ্ত হইল । তাহার শাদলকালেই মুতঙ্জিল-পল্থ্ী প্রসিদ্ধ 
£অম্রূ বিন্‌ “অবীদ্‌ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে 
যদিও র্াআা পরিচালন! ব্যাপারে রাজশাসকগণ সর্বময় কর্তী ভগবানের 
প্রতিভূরূপে রাজ্জার প্রচণ্ড শক্তির অপব্যবহার করিতে কার্পণ্য করেন 
নাই, তথাপি যখন একবার চিন্তা-ধারার ঢেউ বহিতে আরম্ভ হইয়া! গেল, 
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ইহার তরঙ্ষধারা বাহুয়াই চলিল । তাই দেখিতে পাই উম্মীয়দের 
পতনের পূর্বেবই কোরান শুষ্টবন্থ কি আন্তবচন, ভগবান নিগুণ কি 
রূপক, তাহার গুণসমূহের রকমফের, অবতারবাদ ইত্যাদি বু মতবাদ 
নীস্সই ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল, এবং প্রায় বিশটি দল মাথ! তুলিয়! 
উঠিল । ভবে ইহাদের অনেকের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য অনেকট। 
দলগতই ছিল, মতগত নম । 

‘অল্লাম-মৰু রীদ্রীর মতে মত-গত প্রভেদ নিয়! পাচটি দল__ সুমী, শিয়া, 
সুতজিল, খারিজী, এবং মুবজ্জ্ীয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। '‘অল্লাম- 
শহ্রিস্তানী এই নত-গত প্রভেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন := 
(১) ভগবৎ-গুণের প্রতি আস্থা ও অনাস্থা ; (২) অদৃষ্ট ও পুরুষকার ; 
{৩) কৰ্ম্ম-সংন্থ! ও ধৰ্শ্মবিশ্বাস ; এবং (৪) আচার ও বিচার । 

কোরানে যে সকল প্রশংস! ভগবানকে শরীরী বলিয়। প্রতীয়মান 
করে, যেমন তিনি আরশের উপর উপবেশন করিয়! আছেন, অথবা 
কিয়ামতের সময় ফিরিস্ডাদের বিবাদ মীমাংসার সময় তাহার উপস্থিতি, 
ইত্যাদি ব্যাপারে ভগবংপ্ণকে আক্ষরিক অর্থে না রূপক ভাবে গ্রহণ 
করিতে হইবে, এই নিয়া মতভেদ স্থটি হয়। এই সমস্য! নিয়। তুইটি 
দলের উদ্ভব হয় _মুহদ্দলিল ও অশরিয়। এদের মধ্যেই আবার ক্রমে 
ক্রমে মুভ্রস্সিম ও সুশবিবহ দলের উৎপত্তি হয়। এদের প্রথমটি 
ভপবানের হাত পা আছে বলিয়। পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেন মূঙভিল- 
গণও দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ূপক মতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাদিগকে মুন্কিরিন্‌ 
( অৰ্থাৎ অবিশ্বাসী ) বলিয়াও সম্বোধন করা হইত । 

দ্বিতীয় নতভেদের বিষয়বন্তকে বিশেষভাবে অস্ুধাবন করিলে আমর! 
দেখিতে পাই যে এক পক্ষের বক্তব্য__কোন বিষয়ই আমাদের মাদত্তাধীন 
নহে, এমন কি আমাদের স্ব-ইচ্চা পর্য্যস্ত । যদি ভাই হয়, ডাহা! হইলে ধর্ম্মের 
মুলভিত্তি পাপ-পুণোর খুঁটি পর্ধাস্ত শিথিল হইয়া যায়) কোরানে অদৃষ্ট 
ও পুরুবকার এই উভয় মত পোষণকারী প্লোকই রহিয়াছে । যেমন মাহুষ 
যাহ! করে, ভগবানই তাহা করাইতে বাধ্য করে । আবার মানুষ নিজেই 
তাহার আপন কাজের অধিনায়ক । এই তুই ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া 
ছইটি দলের স্যটি তয় । হাহাদের স্বাধীনভাবে চিজ্ত। করিবার শক্তি ছিল, 
তাহার! পুরুষকার ( বা জবর )-মূলক মতবাদ গ্রহণ করিলেন, এবং 
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জেবরিয়) আখা! প্রাপ্ত হইলেন । তাহার! কর্দ্ম-চে্! ব। মানব-প্রবৃত্তরও 
যে একট! মূল্য আছে তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। অবুল্‌ হসন্‌ 'শ'রীই 
এই মতবাদের প্রবর্তক । তাহার পূর্বে কেহ ইহ! ধারণা করিতেও 
সাহস পাইত লা, যদিও সুতঞ্চিলগণ পরবন্তী যুগে এই মতবাদের 
পরিপোবণ করিয়। বলিয়াছেন যে সকল কাজের সর্বমমু অধিনায়ক 
মানুষ নিজ্গেই এবং এই অধিনায়কত্ব ভগবানই তাহাকে দিয়াছেন। 
ইহাতে ভগবানের অধিনায়কত্বে এবং মানব-অধিনায়কত্বে সংঘর্ষের 
কিছু নাই । 

তৃতীয় মততেদে প্রধান জিন্ঞাল। হইল ধর্শ্ম-বিশ্বাস ব। ঈমানের মধ্যে 
কশ্ম-সংস্থ।র কোল স্থান আছে কিল।। প্রায় সকল হতদীলের মধ্যে 
ভগবৎ-ম্থবরূপ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে? ইয়তু মিন আল মানে বস্থতহ 
তিনি বিশ্বাসেরই প্রতীক । ইহাকে ভিত্তি করিয়। মুহদ্দিজিন-গপ এই 
মত পোষণ করেন যে কর্শ্ম-সংস্থ! বিশ্বাসেরই অন্তত । কিন্তু গভীর 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, খাহাদের মধ্যে অবু হুনীফেহ অন্যতনঃ ইহার বিপরীত 
মত পোষণ করিয়া বলিয়াছেন, ধশ্ম-বিশ্বালের সঙ্গে কশ্মসংহার কোন 
যোগ নাই। মুহদ্দিসিনগণ ইহাদের মূরচ্দিয় ( বা বিভ্রান্ত) বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন । 

চতুর্থ পার্থকাকে সঠিকভাবে মতগত পার্থক্য বল! যাইতে পারে, 
এবং এখানেই বিচারশীল ব্যক্তি এবং আচার-নিষ্ঠ ঝাক্তির মত একেবারে 
ভিন্ন প্রকৃতির দৃষ্ট হয়। এই মততেদের বিষ্যবন্য আচার ও বিচার এই 
হুইয়ের কোনটিরই একেবারে লন্দীকার নহে, বরং কোনটার প্রাধান্ত 
হওয়। উচিত তাহাই আলোচ্য । অশা-এর্-ব।দিগণ আচারের 
( নৰুল্‌ ) প্রাধান্য দিয়। গিয়াছেন এবং মুতঙ্জিল ও অন্যান্য তবজিজ্ঞানুগপ 
বিচারকেই ( ‘অকল্‌ ) প্রাধান্য দিয়াছেন । 

ইহাদের মতভেদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নিদর্শন নিয়ে উদ্ধত হইল । 

অশ'রিয়-_কোন বিষয়েরই নিজ্রন্ব কোন শ্রেষ্ঠত। বা অপব্ষ্টত! 
নাই । সেই শ্রেষ্ঠ বিচারক (ঈশ্বর ) বা তীহার প্রতিভূ যাহাকে ভাল 
বলেন, তাহাই ভাল, আর যাহাকে মন্দ বলেন, তাহাই সন্দ। 

মুতজ্ঞিল__প্রতে]ক বিঘয়ই প্রথম হইতেই তাহার নিজস্ব গুণ 
নিয়! উদ্ভৃত হইয়াছে । যাহা গোড়। হইতেই ভাল, ঈশ্বর তাহাকেই 


২৮০ ইতিহাস 


বা - 


ভাল বলেন, এবং নন্দ জিনিষকেহ মল্দ বলিয়া অভিহিত কলিয়! 
থাকেন । 

অশ‘রিয় মতে ভগবত-আদেশ বিচার-সাপেক্ষ হইতে হইবে, এমন 
কেনে কথা লাই । মূতজিল ও হনক্িয়্দের মতে, ভগবান আজগুবি 
আদেশ দিতে পারেন না । 

এইসব বিরুদ্ধ মতবাদ স্বষ্টি হওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্য কিছু নাই, কিন্তু 
হ:খের বিষয় ইহাদের একদল অন্চদলকে কাফের ( ধশ্ম-অবিশ্বাসী ) 
বলিয়। সম্বোধন করিত, এবং এমন কি এইক্ধূপ কাফেরদলকে ইসলাম 
ধপ্থাধলম্বী বা মুশ্লিম বলিয়া সম্বোধন করিতে চাহিত সা। কোরান 
অনাদি কি স্ব, এই নিয়? বিরুদ্ধ দলের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল । 

মুহদ্দিসিনপন্থী প্রসিদ্ধ শাফএঈর (৭৬৭--৮২০) শিষ্য মুগ 
বলিতেছেন, যে বলে কোরান স্থষ্ট হইয়াছে সে কাফের । 

এদিকে আবার মুতজ্িল-পন্থীরা কোরানকে অনাদি বলিতে শুনিলে 
তাহাকে কাফের বলিতে ইতস্ততঃ করিত ন! । এমন কি স্ব বিচারক 
এবং স্যায়পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ খলীফা! মামুন অল্রশীদ্‌ তাহার 
রাজবকালে মুহর্দিলিন্দর নানাপ্রকার শান্ত দেন এবং কাহার! এই 
পাপ মতবাদের জন্য নিজেদের অন্থতণ্ত মনে না করিলে তাহাদের 
হত্যা করিবেন বলিয়া আদেশ দিয়াছিলেন । 

এইরূপ মতবিরোধ অনেকদিনই স্থায়ী ছিল । কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
প্রায় ৪1৫ শত বংসর পরে এই চিনস্তাধার! রূপান্তরিত হইম়া যায়। 
পরবর্তী যুগে ইসলা নী ধর্শবিশ্বাসের একটি প্রধান তত্_'আমরা অহ লি- 
কিবলর- (অর্থাৎ যাহার! মৰ্কাকে খধশ্ম-কেন্দ্র বলিয়া মনে করেন) 
অনস্তভু ক্র কাহাকেও কাছের বলিয়া মনে করি লা । এই সিদ্ধান্তের 
ফলে সুদীর্ঘ মতবিরোধের একরূপ মীমাংসা! হয়। 





ইতিহাসে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক 


(পৃর্ঝাজবুতি ) 
জীঅরুণ দাশগুপ্ত 


বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্ক। ইঙ্গ-মিশরীয় নৈত্রীর জন্ম ‘দিয়েছিল । 
ব্রিটেনের চেয়েও মিশরের নিরাপত্তা বিপন্থ হয়েছিল সেশি, ভাই 
চুক্তিসম্পাদনের জ্রন্যেও মিশরকেই বেশি স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। 
১৯৩৬-এর চুক্তিতে মিশর দ্ৰাধীনত! লাভ করেনি । যে বিপদের সম্মুখীন 
হয়ে মিশর ও ত্রিটেন মিত্রত। স্থাপন করেছিল সেই সঙ্কট যতদিন 
উপস্থিত ছিল ততদিন ইঙ্গ-মিশরীয় মৈত্রীও ছিল কাধ্যকরখ । সেই সন্কট 
পার. হবার পরেই এই ছুই রাষ্রের মধ্যকার প্রকৃত বৈরীভাব পুনরায় 
আত্মপ্রকাশ করে। 

১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫-এর মধো ইঙ্গ-নিশরীয় নেত্রী নোটের উপর 
অক্ষু্ই ছিল । তবে একথাও স্পীকার করতে হবে যে বরই মধ্যে 
যখনই বহিরাক্রমণের আশঙ্কা! সাময়িকভাবে দুর হয়েছে বা কনে গেছে 
তখনই ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। 

১৯৩৭-এ মিশর লীগ অব. নেশনস্-এর সভ্য হয়। এ বংসরের 
দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য এবং গুকুবপুর্ণ ঘটল আন্ট্রে। চুক্তির স্বাক্ষর ৷ 
এর ফলে মিশরে “সর্তাধীন বশ্যত! চুক্তি” ঘটিত বৈদেশিক কর্তনের 
অবসান হাল। 

১৯৩৭ থেকে স্থরু করে কিছুকাল ইলগ-মিশরীয় মৈত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবার 
প্রথম কারণ লাহাশ পাশার ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তুত। এবং হ্িতীঘ কারণ 
কয়েকজন উচ্চস্থানীয় নাৎসী নেতার মিশর-পরিজমণ । 

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাসমর সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর জাশ্মানীর 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল্গ করে। এ সময়ে ব্রিটেনের রক্ষা -প্রশ্তুতি 
ও সৈঙ্ক-চলাচলের পথে মিশর কোনও বাধা স্বষ্টি করেনি । কিন্তু পর 
বৎসর থেকেই আবার উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততার স্ষি হয়। ১৯৪০-এ 
ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে ব্রিটেন একরকম জোর করে মিশরের কাছ 
থেকে নিরপেক্ষতার খোষণ। আদায় করে। মিশরে এই ঘটনাকে 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হয় এবং ব্রিটিশ নীতি 
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তখুত্র নিন্দার বিষয় হয়ে ওঠে । ১৯৪২-এ একটি ঘটনায় ইঙ্গ-মিশরীয় 
মৈত্রী গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল । প্রধান মন্ত্রী আলি মাছের পাশ! 
অক্ষশ ক্রিবর্গের প্রতি সহাচুভূতিসম্পন্ন সন্দেহ করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় দূত 
রাজার নিকট চরমপত্রে মাহের পাশার পদচুযুতি দাবী করে। নৃতন 
মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হওয়ায় ফারুকের উপর চাপ দেবার জন্য' 
আবাদীল রাভ্রপ্রাসাদের সামলে কয়েকটি ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক মহড। দেয় । 
রাজা একটি ওয়াফ্‌ দ্‌ সরকার মেনে নিতে বাধ্য হন । 

আন্মাণ গেনাপতি রোমেল এল-এ্যালামিন পধ্যস্ত অগ্রসর হলেন 
১৯৪২ সালে। তংক্ষণাৎ ইঙ্গ-মিশরীয় মৈত্রী-সম্পর্ক যথেষ্ট দরঢ়ত! 
লাভ করল। ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে মিশর অক্ষশক্তিতয়ের বিরুদ্ধে 
মুদ্ধ ঘোষণা করল । 

মিশর সীনান্ত হতে যুদ্ধ অপস্থত হলে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক পুনর্ব্বার 
তার অস্তলিহিত অসামঞ্জস্য প্রকাশ করে। প্রথম যুদ্ধের নত দ্বিতীয় 
যুদ্ধের সময়েও মিশরে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি দ্রুত মৃলা- 
বুদ্ধির কারণ হয় এবং জনসাধারণের অসম্তোমষ বাড়ায় । ১৯১৫-এর 
ডিসেম্বরে মিশর ত্রিটিশ সরকারকে মিশরের স্বাধীনতার পরিপন্থী 
বিধিনিবেধ প্রত্যাহারের জন্য কথাবার্থা সুরু করতে অন্ররোধ করে। 
ব্রিটেনের তরফ থেকে এ অঙুুরোধের উত্তর অসস্ভোষজনক মলে হওয়ায় 
আলেকলাব্দ্রিয়া ও কায়লোতে ব্রিটিশ-বিরোধী হাঙ্গাম। দেখা দেয় । + 

১৯৪৬ সালের মে মালে পুনরায় কথা বার্তী সুরু হয় এবং অক্টোবরে 
বেভিন-সিদ্‌ৃকী চুক্তি হয়। স্থির হয় যে ১৯৪৭ সালের ৩১ মার্চ-এর 
মধ্যে কায়রো, আলেকজাক্দি। এবং ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে সমস্ত 
ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হবে । ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরের ভিতরে ব্রিটিশ 
সৈল্চ মিশর ত্যাগ করবে । মিশর আক্রান্ত হলে, অথব। নিকটবর্তী 
কোনো দেশ আক্রান্ত হওয়ায় ব্রিটেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে, পরস্পর 
পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং উভয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য 
একটি বুক্তরক্ষাবিভাগ খোল! হবে । স্থদানে ১৮৯৯-এর চুক্তি অনুসারে 
যুক্ত শাদনব্যবস্থাই বঙ্জায় থাকবে। এই চুক্তি কাধ্যকরী হতে পারেনি, 
কেনন! মিশরে প্রত্যাবর্তনের পর সিদ্‌কী পাশ। দাবী করলেন বে ব্রিটেন 
মিশর-স্থদান একা মেনে নিতে রাজী হয়েছে এবং বেভিন তৎক্ষণাৎ 


উদিতিতভাতস ইক্গ-মিশরীয় সম্পর্ক ১৮৩ 


তা অন্বীকার করেন। ১৯৪৬-এ ইঙ্ষ-নিশরীয় কথাব।শর। চলনার সময় 
মিশরের সর্ব্বত্র ভ্রিটিশ-বিরোধী সভ।-শোভাযাত্রা তীত্র উত্তেজনার স্টি 
করে। ১৯৪৭-এর শর! মাঞ্ড মিশর ঘোষণ! করে যে স্দালের উপর 
জোর করে কর্তৃত স্থাপনের কোনে! ইচ্ছা তার নেই। ত্রিটেনের সঙ্গে 
আয়ালযাণ্ডের যে সম্পর্ক, মিশরের সঙ্গে সুদানেরও শনুরূপ সম্পর্ক 
স্থাপিত হবে; মিশর-স্ুদান একা সুদানের স্বায়ত্তশ।সনের পরিপন্থী হবে 
ল। ২৩শৈে মার্চ আরব লীগ” কাউন্সিল মিশরের দাবী দনর্থন করে। 


১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে অবশ্য তিটিশ সৈন্য শ্বয়েভ অঞ্চলে 
অপসারিত হয় । 


ইতিমধ্যে মিশর শ্বব্তরি-পরিষদে আবেদন জানায় যে নিশর ও সুদান 
থেকে ত্রিটিশ সৈন্য অপসারণের এবং ১৯৩৬ সালের চুক্তি নাকচ করবার- 
নিদ্দেশ দেওয়। হোক । এই চেষ্ট। ব্যর্থ হয়। ইচঙহ্-নিশরীয় সম্পর্কের 
ফ্রত অবনতির স্থত্রপাত এইখানেই । সুদানের শাসনসংস্কার প্রবর্ঠনের 
জন্য একটি সালে।চন।-সতার প্রস্তাব ভ্রিটেন করে, কিস্ত নিশর ত! অগ্রাহা 
করেছে । ১৯৪৮-৪৯ সালে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় নিশর 
থেকে সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন রক্ষ। করেনি। ১৯৭০-এ 
ওয়াফ দ্‌ দল ক্ষমতা লাত করে। এ বৎসর ১৬ই নভেম্বর রাজ! কারুক 
ঘোষণা করেন যে মিশর ও সুদান থেকে ব্রিটিশ সৈন্যের পূর্ণ প্রত্যাহার 
এবং মিশর র।জতদ্বরের অধীনে নীল উপতাকার একালসাধন মিশরের 
প্রধান লক্ষা । এর উত্তরে বেভিন বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ব্রিটেন মধ্য প্রাচ্যকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়; 
ত্বিতীয়তঃ, সুদানের ভাগ্য নিঞ্ভারণ্র ভার স্থুদানীদের হাতে ছেড়ে 
দিতে হবে। ডিসেম্বর মাসে এদ্দিন পাশ। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব বেভ্ডিনকে 
মিশরের নূতন দাবী আনান । যদিও বেভিল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 
উত্তর দেবার প্রতিজ্রতি দেন তবুও আবে! কিছুকাল কাটে এবং 
এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে ব্রিটিশ প্রস্তাবাবলী প্রস্তুত হয়। ২৪শে 


০৬০ পে ০৯০ পা রর 


১ প্রথথয সন্কানুছের আহসালে মধাল্রাচো ইন্গ-কম্াপী অভ।ব দৃদ্ধি পাওয়ার কলে তার প্রতি ক্রিয়।ন্বরাপ 
আরব আতীঘ আন্দোলন পুনগঠিত ছয় । খিতীছে বছাবুদ্ধাবলালে, ১৯৪২ লালে, আছহী-ও [ঘাতাবী রা ন্ভলি 
দখেধদ্ধ হযে আরব লীংগ্ছগ প্রতিষা ফরে। হ্বাত্রিক, অর্থনৈতিক ও লাংক্কতিক ক্ষেত্রে পঞস্পরে 
সহতেঃলিতা-লাকের জন্য এই লংখের এতিঠা। 


২৮৪ ঈতিহাস 


হুল 


এপ্রিল মিশরের পক্ষের উত্তরে ব্রিটিশ প্রস্তাব অস্ন্তাষজনক বলে 
জালাল হুয়। মিশর সেই সঙ্গে নৃতন প্রস্তাব পেশ করে এবং এই ভাবে 
উভয় সরকারের মধ্যে লিপি বিনিময়, আলাপ আলোচনা, প্রস্তাব 
উত্থাপন এবং প্রতাখ্যান চলতে থাকে। 

কিছুদিন পূৰ্ব্বে লণ্ডনে ১৯৫০-৫১ সালের ইঙ্গ-মসিশরীয় আলাপ 
আলোচনার কূটনৈতিক পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে । মিশরের পক্ষের 
কথা এই যে ব্রিটেন ১৯৩৬-এক প্রতিশ্রুতি রাখেনি । কথ! ছিল, 
স্ুয়েজ অঞ্চলে ব্রিটিশ অধিকার সাময়িকভাবে থাকবে এবং মিশরীয় 
সৈন্যদলকে আত্মনির্ভর হতে ব্রিটেন সাহায্য করবে, যাতে অল্রকালের 
মধ্যেই সুয়েজজ অঞ্চল সংরক্ষণের ভার মিশরই নিতে পারে। কিন্তু 
ব্রিটেন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেনি; মিশরীয় সৈস্কদলকে শিক্ষিত 
করে তোলার কাজে তার যথেষ্ট গাফিলতি দেখা গেছে । শুধু এই 
নয়, ব্রিটেনের ম্ুপর্িকলিত নীতি ছিল মিশরীয় ঠসগ্চদলকে ত্র্ধল করে 
রাখ! এবং মিশরের অন্সংগ্রহের পথে বিত্বস্যরি কর! ॥। কেননা, একমাত্র 
সেইভাবেই মিশরে ব্রিটিশ সৈশ্যের অবস্থানকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা 
যায়। ১৯৪৬ লালে বেভিন-সিদ্কী চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল যে ১৯৪৯-এর 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ত্রিটিশ সৈম্া মিশর ছেড়ে চলে যাবে । কিন্তু 
নান। অজুহাতে ব্রিটেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনি ॥। মিশর মনে করে যে 
অধাপ্রাচ্ের বক্ষ !-ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সে অনবছিত নয় এবং মধ্য- 
প্রাচ্যের নিরাপত্তা বিপয় হলে মিশর সাধ্যমত ত্রিটেন এবং অন্যান্য 
মিভ্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করবে ; পরের অধীনে থেকে এবিষয়ে 
কথাবার্তা চালানে! তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুদান সম্পর্কে মিশরের 
বক্তব্য এই যে নীল উপত্যকার এঁক্য মিশর ও স্রদালকে একত্রে বেধেছে, 
এ দুই অঞ্চলের মধ্যে রাট্রিক বিচ্ছেদ অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম । ১৮৯৯ 
সালে সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্তশাসনব্যবন্থ। প্রবর্তনকালে ব্রিটেন 
ঘোষণ। করেছিল যে সে মিশরের প্রতিনিধি হিসাবে কাতর করছে। 
তাই আদ্র যদি হ্রিটেন স্বীকার করে যে মিশরে তার অধিকার ফুরিয়েছে, 
তাইলে একথাও মানতে হবে যে সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্তশাসনেরও 
অবসান ঘটল । 

আত্মসমর্থনকল্পে ত্রিটেন আন্তজ্দাতিক পরিস্থিতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের 
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আশক্ষাজলক অবস্থার উপর জোর দিতে থাকে । ১৯৫১-র ৩০শে জুলাই 
কমন্স সভায় একটি বিশ্বতিতে নরিসন ত্রিটিণ মনো ভান ব্যাখ)। পশ্রস্ঙ্গে 
বলেন যে, সমগ্র মধাপ্রাচ্যে মিশরের ভৌগোলিক তথ। সাবহিক গুক্ষত্ব 
যথেষ্ট বেশি। এ কথা মনে কর! ভুল যে মিশর কোনে। বৃহৎ 
আস্তঙ্জাতিক সংঘাতের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারেবে। 
উত্তর আটলান্টিক চুক্তিন্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গেত্ত সাথে একত্রে ত্রিটেন 
বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে এবং মিশরকেও সনকক্ষ ভাবে এই 
গুরুদামিহের অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছে । ব্রিটেন কোন অবস্থাতেই 
তার আন্তষ্দ্াতিক দায়িত্ব প্রতিপালনে পরাদ্যুধ হবে লা, মিশর এই 
আমস্্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও না । অর্থাৎ নিশর সহযোগিতা করলে 
ভাল, ন! করলেও সুয়েদ্র সঞ্চলকে রক্ষ। করবার জন্য ঘা-কিছু প্রয়োজন 
ব্রিটেন তা করবে । সুদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে লুদানীদের পূর্ণ 
স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তোলাই ব্রিটেনের লক্ষ্য । 

১৯৫০-৫১র কথাবার্বাম় ভ্রিটেনের রুশভীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
১৯৫০-এর ডিসেম্বর মাসে সালাহ _-এল্‌-দিন্‌ পাশার সঙ্গে বেভিনের 
কথাবার্ত। লক্ষ্য করার মত। 'বেভির্ণ মিশরের স্বরা্র-সচিবকে বোঝাতে 
চেষ্। করেন যে একবার যদি ব্রিটিশ ৫লন্ত মিশর ত্যাগ করে তাহলে 
সোভিয়েটেব্র আকঙ্ছিক বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছুই করবার 
থাকবে ন।, ব্রিটিশ দৈন্যদলের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের নানা অস্থব্ধা 
আছে । সালাহ পাশ। উত্তরে বলেন যে সোভিয়েট বোমারু বিমান 
মিশরে পৌছতে অন্ততঃ বারে! ঘণ্ট। লাগবে এবং সেই সময়ের মধ্যে 
নিকটবর্ত্তা বিমান ঘাটিগুলি থেকে ব্ৰিটিশ জঙ্গীবিমান সহজেই মিশরে 
পৌছে যাবে, কাজেই সোভিয়েট আক্রমণ প্রতিরোধের জ্বন্ক মিশরের 
মাটিতে ত্রিটিশ বিমানবহরের নিরন্তর উপস্থিতি নিশ্রঘ়োজনীঘ । লাহাশ 
পাশার সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল সিমের কথাবার্থায়ও রুশ আক্রমণের 
প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। হয়ত ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে রুশ আক্রমণের 
সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে, কিন্ত দেই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে 
লিশরকে ত্রিটেনের প্রস্তাবে সম্মত করাবার উদ্দেশ্যেই এই আশক্কাঁকে 
অতিরঞ্জিত কর! হচ্ছে । 

১৯৫১-র মে মাসে সালাহ.এল্‌-দিন্‌ পাশ। এক ঘোষণায় ত্রিটিশ 
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প্রন্তাবাবলী অগ্রাহ্থ করেন। এর পরে জুন-জুলাই মাসে আসরে! 
একবার পত্র-বিনিমঘ্ন হয় । আগষ্ট মাসে মিশর ১৯৩৬-এর চুক্তির 
অবসান ঘটাধার ইচ্ছা প্রকাশ করে এক ঘোষণা করে। ৮ই অক্টোবর 
নাছাশ পাশা যখন ১৯৩৬-এর ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি রদ করবার প্রস্তাব 
আনলেন তখল সমগ্র চেম্বার অব. ডেপুটিস্‌ € Chamber of Deputies ) 
একযোগে ডাকে সম্বপ্ধন! জানায় । সর্বর্বজনস্বীকৃত একটি ঘোষণায় 
১৯৩৬-এর ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি এবং ১৮৯৯-এর সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় 
যুক্তশাসন-চুক্তি নাকচ করা হত্স। মিশরের রাজা ফারুক “মিশর 
গু সুদানের রাছ্রা* উপাধিতে ভূষিত হুল এবং সুদানের জঙ্চ একটি 
নৃতন শাসনতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব কর! হয়। চুক্তি-রদের সমর্থনে মিশর 
পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করে। প্রথমত, স্তুয়েজ্জ এলাকায় ত্রিটিশ 
সৈল্ক-সংখ্যা নিদ্দিষ্ট সীম! অতিক্ৰম করে বহুগুণ বাড়ালো হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, মিশরকে ব্রিটেন যথোপযুক্ত অস্ত্রসাহায্া করেনি; 
তৃতীয়ত, ব্রিটেন মিশর সরকারের শুক্ৃলহ্বত্ীয় বিধিনিয়ম অমান্য 
করেছে । চতুর্থত, ব্রিটেনের প্যালেষ্টাইন নীতি ১৯৩৬-এর চুক্তির পঞ্চম 
সর্তের (যে সর্ত অনুসারে স্বাক্ষরকারী রা্ট্ত্য় পরস্পরের স্বার্থ- 
বিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে পারবে না) বিরোধী । 
পঞ্চমত, ত্রিটেন বরাবরই সুদানকে মিশর থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। 

দই অক্টোবর ব্রিটিশ পররাই্-লচিব চুক্ষিভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানান এবং আরে! বলেন যে মিশর সরকারের সঙ্গে নৃতন চুক্তি না 
হওগঘা। পর্যাস্ত সুয়েজে ভ্রিটিশ পৈশ্কট মোতায়েন থাকবে । ১০ই 
অক্টোবর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ব্রিটেনকে সমর্থন করে। মিশর 
সমর্থন পেল আরব লীগ ও সিরিয়ার । স্থানের উন্মা দল * ১১ই 
অক্টোবর জাতিসংঘকে জানাদ্র যে মিশরের চুক্তিভঙ্গের কলে সুদান 
পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্বাতস্ত্রা লাভ করল। কোনোপ্রকার বৈদেশিক কর্তৃত্বই 
সে মেনে নিতে রাজী নয়। সুদানের উপর মিশরের কর্তৃত্ব স্থাপনের 
প্রচেষ্টা সুদানীদের প্রতি মিশরের চরম অপমান । 

১৯৩৬-এর চুক্ষি-নাকচের ফল হল এই ঘেত্বিটেনের বিরুদ্ধে পুন্জীভূত 


* আবদুল রছষ/ন এল মাহ বি পাশ! মেতৃত্বে এই দল হদানের পুর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপ/তী। 
হুযাছে ভিডিশ ও ছিশরীছ উভয় অক! কর্তৃত্বের অংসাদই এই ধলের কাছ) । 
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ক্রোধ কামরা, আলেকভ্ডাম্দ্রিয। প্রভৃতি মিশরের বড় বড় শহরের 
রাজপথে প্রবলবেগে আব্মপ্রকাশ করল । মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
একটি নৃতন পর্যায় সুরু হল। ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের ইতিহালে তাই 
৮ই অক্টোবরের ঘটনার গুরুত্ব অনেক ॥ মিশরে ব্রিটিশ স্বার্থের উপর 
আঘাত শুধু সমসাময়িক কালে কেন অতীতেও বোধহয় এত বড আকারে 
আসেনি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ভারত ও প্রশান্ত 
মহাসাগর অঞ্চলে ত্রিটিশ প্রাধান্য বিলুপ্ত হওয়ায় নিশরে অ্রিটিশ 
একাধিপত্য বিস্তারের আদিমতম কারণ দূর হয়েছে । ত সবেও 
শুধুমাত্র সধাপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ রক্ষা করবার জান্তই 
সুয়ে ত্রিটিশ কর্তত বজায় রাখতে চেষ্টা করবে। কিন্তু মিশনের 
ক্রেমবচ্ধমান ত্রটিশ-বিরোধী আন্দোলন এবং উক্ত আন্দোলনের পিছনে 
আরব লীগের সমর্থন সুয়েত্রে ত্রিটেনের উপন্থিতিকে বিপয় করে 
তুলেছে । সম্প্রতি পারশ্যেও ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। 
এ থেকে বোঝ যাবে যে সমগ্র মধাপ্রাচ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তীয় 
প্রতিরোধ প্রবল আকার নিয়েছে । এই হ্ঃসময়ে ব্রিটেনের একমাত্র 
অবলম্বন ও আশ্রয় উত্তর আটলান্টিক রক্ষাচু ক্রির স্বাক্ষরকারী রাষ্রবর্গের 
সমর্থন ও সহযোগিতা । যুছ্ধোত্তর যুগে পৃথিবী দুটি বিবদমান শিবিরে 
বিভক্ত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে আন্তজাতিক অবস্থার পট পরিবতিত 
হয়েছে । সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় 
যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্ক একটি রক্ষা-পন্রিকল্লনা কাধ্যকরী 
করবার চেষ্টা করছে । এই পরিকল্পনার পিছলে মধ্যপ্রাচ্যন্থ রাষ্ট্রবর্পের 
সহানুভূতি ও সম্ভব হলে সক্রিয় সমর্থন সংগ্রহ কর। পশ্চিমী 
শক্তিপুঞ্জের অস্কতম লক্ষ্য । এই পরিকল্পন। কার্যাকরী হবার পথে 
সর্বপ্রধান অস্তরায় মধাপ্রাচ্যের নবজল্জাগ্রত সাআাজিকতাবিরোধী 
জাতীয় আন্দোলন । অর্থাৎ মিশর তথ! সমগ্র মধ্যপ্রাচোর জাতীর 
আন্দোলনের প্রতিপক্ষ শুধুঙ্গাত্র ব্রিটেন নয়। ব্রিটেনের পিছনে 
ফ্রান্স, তুরস্ক প্রমুখ শক্তিবৃন্দ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই ব্রিটেনের হ্র্বালভার সুযোগ মিশর হারিত্রেছে। ইতিহাসের 
সন্ধিক্ষণ পার হয়ে যখন মিশরের জাতীয় আন্দোলন উত্তাল 
হয়ে উঠল, দূর্ভাগ্যক্রমে আস্তজ্জাতিক অবস্থা তখন প্রতিকুল । 
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মনে হয়, এ প্রতিকূলতা পার হবার শক্তি মিশরের জাতীয় 
আন্দোলনের নেই । 

১৯৫১-র অক্ট্রোবর মাস থেকে ১৯৫২-র জানুয়ায়ী মাস পর্ধ্যস্ত 
মিশরবাসীর ত্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম একটানা চলে। একই সঙ্গে 
সিশর ও ব্রিটেনের মধ্যে কূটনৈতিক পত্রাবলীর আদান-প্রদানও চলতে 
থাকে। ১৩ই অক্টোবর ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও তুরস্ক একযোগে 
সিশরকে মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা-সংগঠনের সভ্য হতে অনুরোধ জানায় । 
এর বিনিনয়ে ব্রিটেন দিশর থেকে সমস্ত সৈম্য প্রত্যাহার করতে রাজী 
হয়।- স্থদান সমস্যাকে অবশ্য একটি পৃথক বিষয় হিসাবে গণ্য কর। 
হয়েছে । সুদান সম্বন্ধে ত্রিটেনের প্রস্তাব এই যে স্ুদানীদের সুদানের 
ভবিয্যং নিদ্ধারণের অধিকার থাকবে; সুদানের স্বায়স্তশাসন লাভের 
একটি নিঙ্গিট সময় স্থির কর হবে এবং সুদানের শাস্নতাস্ত্রিক 
পরিবর্তনসমৃহ পর্যবেক্ষণ করবার জন্ক একটি আন্তল্াতিক কমিশন 
নিযুক্ত হবে। ১৫ই অক্টোবর মিশর পাঙ্গামেন্ট একই সঙ্গে চতুঃশক্তি 
রক্ষা-পরিকল্রন/! এবং ত্রিটেনের সুদান প্রস্তাব অগ্রাহা করে। ১৬ই 
অক্টোবর মিশর পালণমেন্ট আইনতঃ রাজা ফারুককে সুদান ও মিশরের 
স্বাদ! বলে ঘোষণা করে। 

১৬ই অক্টোবর সুয়েজ এলাকায় ইসামাইলিয়া ও পোর্ট সৈয্রদে 
ত্রিটিশ-বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুঠতরাজ স্ত্রু হয়। তারপর থেকে 
নাল! জায়গায় ত্রিটিশ সৈশ্ঠবাহিনীর সঙ্গে মিশরীয় পুলিশ ও সৈশ্দলের 
ছোট খাট সংঘর্ষ হতে থাকে । উভয় পক্ষেই অন্রসংখ্যক হতাহত হয়। 
ওদিকে আলেক্জাজ্দিয়া, কায়রে। প্রভৃতি সহরে ছাত্র-নাগরিকদের 
আন্দোলন ক্রনশই দুর্বার হয়ে ওঠে । জনসাধারণের ত্রিটিশ-বিরোধা 
অভিষানকে ঠেকিয়ে রাখতে মিশর-পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয় । 
২৪শে অক্টোবর টাইম্স্‌ মন্তব্য করল যে মিশরীয় সৈন্যদল অপেক্ষাও 
ব্রিটেনের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক জনসাধারণের হিংসাত্বক মনোভাব। 
আন্দোলনকারীর। হুয়েজখালে ব্রিটেনের সামরিক নৌবহর-চলাচল বন্ধ 
করে দেযস। ব্রিটিশ সৈচ্দলের অস্থবিধ! করবার জন্য এ অঞ্চলের 
আমিকদের ব্রিটেনের সঙ্গে অসহযোগ করতে বলা হয়। জাতীয়তাবাদী 
প্রচার ব্যর্থ হয়নি । ২৫শে অক্টোবরের মধ্যেই প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ 
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আমিক কাজ বন্ধ করে। এলিকে সার? মিশরে ত্রিটিশ দ্রব্য বম্জলের 
দাবীতে এক বিরাট আন্দোলন জেগে ওঠে । কায়রোতে ওয়াফ দ্‌ দল 
“মুক্তিফৌজ” গড়বার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে থাকে। 
নভেম্বরের ১৭-১৮ তারিখে, আবার ডিসেম্বরের ৩৪ তারিখে, জ্রিটিশ 
সেনাবাহিনীর সাঙ্গ মিশর-পুলিসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়! ইতিপুর্বের 
মিশর সরকার দোষণ। করে যে পুর্ণ সামরিক প্রস্কতির প্রয়োজন হতে 
পারে । ৮ই ডিসেম্বর সাধারণ নাগরিককেও অন্তর রাখবার অন্ুনতি 
দেওয়া! হম়। 

আন্তত্দধাতিক সমর্থন পেয়ে ত্রিটেন জাতীয় আন্দালনের সামলে 
কিছুমাত্র হটে না গিয়ে সশশ্ত্র পুত্র দিয়েছে শ্রথন গোলযোগের 
স্থত্রপাতেই সুয়েজ্জ অঞ্চলের যাতায়াতের প্রধান হাটিহ্লি ভ্রিটিশ 
সেনাবাহিনী দখল করে নেয়। অনিকের অভাব পূর্ণ করেছে নরিশাস, 
সাইপ্রাস ও মাণ্ট। থেকে শ্রমিক আমদানী কর। অসহযোগ 
আন্দোলনের পাণ্ট। জবাব দিল শ্য়েজ এলাক। থেকে মিশরে তৈল 
সরবরাহ ও যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে । বল! বাহুলা, সংগঠিত 
ব্রিটিশ সামরিক শক্তির প্রতি-আক্রমণের সামনে বারে বারেই জাতীয় 
আন্দোলনকে পিছু হটতে হয়েছে। 

জান্রদারী মাসে মিশরের সন্ত্রাসবাদী “যুক্তি বাহিনী” ছোট ছোট 
দলে স্ুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করে । এই সন্ত্রাসবাদী দলগুলির ধ্বংসাত্মক 
কাৰ্য্যকলাপ ক্রমশই বেড়ে চলে । ১৯৫২-র ২৬শে জানুঘারীতে অবস্থা! 
চরমে উঠল । এদিন কায়রা শহরে খুব বড় আকারের দাঙ্গ! হয়। 
ব্রিটিশ ও অন্যান বৈদেশিক ব্াযবসায়-কেন্দ্রগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া 
হয । মিশরীয় ব্যবসাদারেরাও একেবারে রেহাই পান নি। অল্পসংখ্যক 
ইংরাঞজজ ও বিদেশীয় নাগরিক নিহত হন। মিশ্র-পুলিস এই হাঙ্গাম। 
রোধ করতে পারেনি । সৈহ্যাদলের সাহায্যে অবস্থা আয়তনের মধ্যে 
আন! হয় । এই ঘটনায় বিদেশীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়| বিদেশী সরকারগুলি একযোগে তীত্র প্রতিবাদ জানলার । রান্ধ। 
ফারুক এই ঘটনার সুযোগ নিতে দ্বিধা করেন নি! সারা মিশরে 
সামরিক আইন জারী হল । নাহাশ পাশা যদিও তার বেতার বক্তৃতায় 
হাঙ্গামাকারীদের মিশরের শক্ত বলে ঘোষণ! করলেন, তবুও ক্ষমতায় 


২৯০ ইতিহাস 


অধিষ্ঠিত থাক! তার হল না! ২৬শে জাছুমারীর মধ্যরাত্রে রাজ! ফারুক 
লাহাশকে পদচ্যুত করেন । নুতন মন্ত্রী হলেন আলি মাহে পাশা। 

নাহাশ পাশার আমলে সুদানের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । 
২৫সে অক্টোবর স্বদান আইন পরিষদ মিশরের স্থদানী শাসনতন্ত্র 
অশ্রাহ্্‌ করে । শাসনকর্তা Sir Robert Howe ঘোষণা করেল ষে 
মিশর কর্তৃক ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্তশ্বাসন-চুক্তিভঙ্গ ত্বীকার্ধা নয় । ম্বদালে 
একট শালনতাস্ত্রিক কমিশন গঠন করা হয়। ২২শে অক্টোবর এই 
কমিশন ভ্রাতিসংঘকে জানায় যে এই কমিশন মনে করে মিশরের 
এীকিক চুক্তিভঙ্ষের ফলে ১৮৯৯-র ইঙ্গমিশরীয় যুক্তশাসন-বাবস্থার 
অবসান হয়েছে এবং সুদানে পূর্ণ স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠিত না হওয়। পধ্যাস্ত 
একটি আন্তজ্জ।তিক কমিশনের হাতে সুদানের শালনভার অর্পণ কর! 
প্রয়োজন । সুদানের শাদনত্ম্র গঠনের অন্য ১৯৫২-র ডিসেম্বরের মধ্যে 
একটি গণপরিষদ স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । 

আলি নাহের পাশা ( ২৬শে জানুয়ারী-__-২রা মার্চ) ২৮শে জানুয়ারী 
ঘোষণ। করেন যে মিশর হতে ব্রিটিশ সৈন্ঞাপসারণ এবং নীল 
উপত্যকার এক্যসাধনই তার প্রধান লক্ষ্য । তার চেষ্টায় ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইক-মিশরীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে পরামর্শদানের জন্য একটি সব্বদলায় 
উপদে্&! কমিটি গঠিত হয়। ওয়াকফ দ্‌ দল এই সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্টে 
যোগ দিতে রাজী হয়। মাহের পাশার নীতি পুরাতন নীতিরই পুনরাবৃত্তি 
হলেও মান্ত্রসভ] বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক আবহাওয়ারও 
অনেকখানি পরিবর্তন হয়। ত্রিটিশ-বিরোধী উত্ভতেজন। কিছু পরিমাণে 
কমে আসে এবং শুকহ্ষবিভাগের বর্দদচারীরা, ডক আমিকেরা, বৈদ্যুতিক 
শ্রমিকেরা, বিমান-চালকেরা আবার কাজে ফিরে যায়। শাস্তি-শৃষ্ধথলা 
রক্ষার ঝআন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ২৬শে জানুয়ারীর 
হাক্ষামায় লিগ থাকার অপরাধে প্রায় ৮০০ জনকে গ্রেপ্তার কর! 
হুয়। একই অপরাধে কায়রে। পুলিশ-বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কর্শ্মচারীকে পদচ্যুত কর। হয়। সমাজতস্ত্রী নেতা আহমেদ হুসেনও 
গ্রেপ্তার হন । ২৬শে জানুয়ারী দাঙ্রাজনিত ক্ষতির অন্য প্রধান প্রধান 
ব্যবস।য়ীদের উদ্দেশ্যে রাজা করুক একটি সহামুতৃতিল্ঞাপক বাদী 
প্রেরণ করেন । ৮ই ফেব্রুয়ারী মিশরের অর্থনস্ত্ীণ বলেন যে ব্যবসায়ীদের 


উতিহালে ই -মিশরীয় সম্পর্ক ২৯১ 


ক্ষৃতিপূরণ-কল্লে ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড দেওয়ার ভ্রশ্য পালণমেন্টের 
কাছে আবেদন জ্গানানে। হবে। উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে স্পইই 
বোঝা যায় যে প্রতাক্ষ শক্তি পরীক্ষায় মিশর জয়লাভ করতে পারেনি । 
এবারে ইঙ্ষ-নিশরীয় কথাবার্তার দ্বার খুলে দিলেন ত্রিটিশ পররাষটু-সচিব 
মিঃ ইডেল। ২৯শে জানুয়ারী এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে মিশরের 
দাবীদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থুয়েজ অঞ্চলকে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা 
করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তা! চালাতে ত্রিটেন প্রস্তুত আছে । বোঝা! গেল যে 
১৯৩৬-এর চুক্তির পরিশোধনে ত্রিটেনের আপত্তি নেই । একই দিনে মাহের 
পাশা প্রকাশ করেন যে মিশরচতুঃশক্তি-পরিকল্পন1 সম্পর্কে আলোচনা 
‘চালাতে সম্মত। কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি ত্ৰিডিশ দৈহ্যের বিলাসঞ্ডে 
মিশর ত্যাগ ও নীল উপত্যকার এইকোর উপরেও ডোর দেন। ১লা. 
মার্চ মন্রিলতায় মতানৈক্য ঘটায় মাহের পাশ! পদত্যাগ করেন। রাজ। 
ফারুক হিলালি পাশাকে প্রধানমস্রিপদে মনোনীত করেন। 

নৃতন মন্ত্রী হিলালি পাশা মনে করেন যে দেশে শাস্তি-শৃঙ্ঘলা 
স্থাপন এবং ছুর্নীতির সবসান লা হলে মিশরের জাতীয় লক্ষ্যে পৌছান 
যাবে না) অসাধারণ দৃঢ়তার সাথে ইনি দেশে শ্্খল! ফিরিয়ে আনেন । 
১১ই মার্চ ওয়াফদ্‌ দল হিলালি লরকারের বিরোধিত! করবার সিন্ধান্ত 
গ্রহণ করে। তা দবেও ওয়াফদ দলের অন্যতম বিশিষ্ট নেত! ফুয়াদ 
সেরাগ. এদ-দিন্‌ পাশা দোষী প্রমাণিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাকে 
কায়রো থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন এক- 
মালের জ্রম্ভ স্থগিত রাখেন এবং সামরিক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। 

২২শে মার্চের হিলালি-ট্টীভেন্‌সন্‌ সাক্ষাৎকার ইঙ্গ মিশরীয় 
কথাবার্তার নুতন পর্যায় সুরু করেছে । সালাহ, এল্‌্-দিন, পাশ! 
একবার মন্তব্য করেছিলেন যে গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনের সঙ্গে মিশরের 
বারো দফা কথাবার্তা হয়েছে এবং ব্রিটেন অন্ততপক্ষে ৬৭ বার কথা 


দিয়েছে বে সে মিশর পরিত্যাগ করবে । এবারের কথাবার্তার শেষে 
ব্রিটেন যে মিশর ছেড়ে যাবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা! কি! আসল কথা, 
মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার আন্তঙ্দাতিক গুরুত্ব তার স্বাধীনত। 
লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । মিশর শ্বাধীনত। লাভ করবে 
কিনা সে-কথা নিগ্ধারণের ক্ষমতা আজ মিশরের নেই । 

€ সমাপ্ত) 


ললিত-কলা বিষয়ক পরিভাবযা 
( পূৰ্ববাহুবৃত্তি ) 
আচারুচজ্দ দাশগুপ্ত 


5800-0%0--কণহুম্ণ 

91610-5৮711--নেত্রভি তি 

510104৮80৮৮ proper (position 
of 2 11000 in painting)— 
পার্থীগত 

51005 of moutih- কণী 

Sinew-বন্ধ 

Siva along with Durga—অপ্ধ- 
নারীশ্বর 

Skull-stall— বট 

৩1০১11101০০ ঢালুছাদ 

Socket of ০১০-নে কোণ 

১০|- তল্রক 

০০1০--তল 

Solid— ঘন 

Southern (Madras  17051- 
dency & Norilh Ceylon) 
(architccturc)—দ্বাবিড় 

Spacc in a 1১900 on which 
painting is Mmade— আলেখ্য- 
স্থান 

50876--শিখর 

Springing from (৮০ makaras 
and usually crowned by 
a full-laccd makara or 


makari—-নকরতো রণ 
১qu॥arc-—-লবচতুক্ষোণ 


Square structure on the top 
of a 510])--হন্সিক! 


5152৫-রঙগভূমি 
Stair-casc, Movable- চলসেোপান 
519015--সে (পান 
Statue—মূ্ঠি 
90৫]13- উদ্ধপট্র 
Stationary or 
steps, Flight ০1-- অচল 
সোপান 
Stcps for hill, Flight of— 
অভ্রিসোপান 
১০৭-দ্বারমণ্ডপ 
9০1১-০০[।॥;)1)--ন্নিলাভ্তস্ত 
Storc-house—কোধঠাগার 
১6০70-7০০)--তওলমগ্ডপ 
১০০৩৮--তল্গ 
Storey, Eighth— অতল 
Eleventh—একাদশতল 
Fifth—-পঞ|ঞ্তল 
Fourth—চতুস্তল 
Ninth-নবতল 
১৩ev৫n--সপ্থতল 
Storey, Sixtcenth—বযবোডশতল 
580, Sixth— ঘট্ূতল 
storey, Tenth-দশতল 


iminovable 


Storey, 
Storey, 
Storey, 
Storey, 


Storey, 


ললিত-কলা বিষয়ক পরিভাঘ। 


Storey, "01111 _ক্রিতল 

Storey, 1৮011001 _দ্ধাদশতল 

Storey, Uppcer— পতল 

Strangc—দ্ধুত 

Street having loot-path on 
both sidtcs—দছিপক্ষ 

String for pulling the leaves 
of 0110 door [rom outside 
preparatory to locking— 
আবিদ্ধনরজ্জু 

Sstring-hole— আবি নছিজ্‌ 

Structure built over stupa— 
চৈত্যগৃহ 

Sturucture having threc-fold 
wall—[তটিক 

Structure, Movable—চBরবাত্ত 

Stucco— বধ! 

Stuccoed—লৌদ্ধ 

Sub-iemple—পতবন 

Success—সিছিি 

Summit—কৃট 

Supcernatural—-wEত 

Support—f fo 

Supreme God—তভগবান্‌ 

S$weetness—মাধুর্য্য 

S১win৪—_পদোল! 


না 
Tabernacle, Fron €_-পুরতো ভদ্র 


Talon—প ধক 
Tank—-তডাগ 
৮ 


২৯৩ 


Tank. Its (06870706১-হ্লগ 

Tavern—মদিরাগৃহ 

Temple—-মsন্দিক্ 

Temple, 105 refcctory- 
পশচনালয় 

Temple, Budddhist— গক্ধকুটী 

Temple extcnding fron root 
০1 €215-কপোল 

Tcmple, Foundations 
দেবগর্ভ 

Temple in which ihe main 


of — 


8৫101] is in erect posture— 
অসংচিত 

Temple, Its sanctuary— 
গভাগার 

Temple of Bodhi.uece— 
বোধিগৃহ 

Temple of god of fever— 
ভ্ররদেবালয়র 

Tembplc of the Jinas— 


জৈনমন্দির 


Temple where temporary 
idols are worshipped-— 
ক্ষণিকলেয় 

Tendons—বs 

Terrace— অলিন্দ 

Terracotta—মৃম্ম,্ি 

Testces—ব্বৃষ্প 

Testicle—fপe 

8 55817950915- চতৃঃস্তম্তাত্মক 


২৯৪ 

Theatre— নাট)সন্দির 

Theatre for [:1707]0-__বধুনাট ক 

"ঢু 1)80107055স্ত্থন 

Thickness (of a sculpture)— 
উচ্ছেদ 

Thoroughly bending 
(position)—সলমানত 

Thronce—আলসন 

Throne or seat marked with 
l॥i০৷n- সিংহাসন 

Thronc. Bolt attached to— 


কোকিলা্গল 
Throne under the Bodhi- 
trec atl Gaya, Miracu- 


1০॥5-বোধিনণ্ড, বঙ্গ সন 
Thunderbol(—ব 
Tiara—[কিরীট 
Tissucs of Joinis—লক্ষিবন্ধন 
Toll-house—s শাল! 
Tomb, Monumental-ৈত্যালয় 
Top—কৃট 
Top-knot—কেশকৃট ক 
TopPe—ধর্শ্মরা জিক! 
Torus— কুমুদ 
০০ ছড়া 
Tower at corner dof roof— 
কণকৃট 
Tower, Sectional—খণ্ডরহর্ম্য 
Tower of famc having deco- 
rative slorcy5-কীত্তিব্তন্ত 


ঈতিহ।স 


Town—নগর 

Traders’ +5০17)1১1১- নিগমসভা 

TT ranslormation—পাসল্তর 

Treasury—€কোধমণশগুপ 

Trench 
(০:॥৭৷_-প রিথখ!1 

Triad—ত্রিমূত্তি 

‘Truce’ (painung)—সতা 

“Truc 


সত্য 
Turban—-উফীষ 


‘Turned round’ position— 
পরিবৃত্ত 
"Turned back to the check’ 
[১০51608০৮--গগুপনাবৃত্ত 
1 হ0701- পোতমঞ 
Type in 1১001100105 রপভেদ 
U 
Umbrclla—tT 
Umbrclla-likec 
rounded 81150 it at top)— 
ছত্রাকার 
Underground— ভূগর্ভস্থ 
Unit 
measurement— অঙ্গুলী 
Uprights—p 
৬ 
₹/3581__-গর্ভমণ্ডুষিকা 
৬/০1।1010০--বাহল 
৬০] 0771- বারান্দা 


08750 a (070 0: 


to 10601 (painting)— 


(head. 8.2. 


In Incdlian linear 


ললিত-কল। বিষয়ক পরিভাষা 


Verandah, 019501---সাক্ধারক1 

৬০110] খাড। 

Vesiibule— অৰ্ধ মণ্ডপ 

View, Back (in painting)— 
অনু 

View, Front (in painting)— 
স্ব হাগত 

Villagc, Arrangement [or 
laying out ol—এ্ৰামবিশ্ডাল 

Village, Foundations ol— 
গ্রামগত 

Village. Its description— 
গ্রামলক্ষণ 

৬৪1130-০9- গ্রামমাগ 

Village, Largce—নহাশগ্রাম 

Votive, 71১10 xাযাগপট 


Ww 


Wall—পাচীর 

(Wall) Threcfold— Tভটিক 
Watcr-ny¥ymph—-অপার। 
VWatier-dloor—uলত্বার 
Watcr-{ort—sলদু্গ 
Water-[foundation—eল গর্ত 
Water-vessel— কমশুলু 
Wax--মধূচ্ছিষ্ 

Well—কূপ 

Wheel of 1%৬-_ ধশ্ম চক্রে 
Wheel of 1188৩ -কালচ ক্র 
Wheel of 2২০115101)- খশ্চ ক্র 


২৯৫ 


White (colour in painting)— 
শ্ৰেত 

WliuicninE—ধবলী করণ 

Wicker-thronce—sপu্বলন 

VWicdih—পরিণাহ 

Width, Its measurement— 
পরিমাণ 

Window—বাতাম্ন 

Window, Interior—কুহল 

Window, Latticced—miলগবাশ্ষ 

Window resembling cow's 
CY০২-গবাক্ষ 

Window resembling elc- 
19108 5 €yYc5-কুঞ্জরাক্ষ 

Window stanchng vertically 
_থাড়! জানাল! 

With the faces upwards 
(Position)—-উত্তাল 

Wath left knee advanced andl 
right 1786৫ rciracticcd 
(position)— AIG 

With the legs straighi (post- 
€1011)--সমপদ 

(OF building) without 
verandah— অনলন্দ 

Wood-cutiter— তক্ষক 

Work of ari— শিল 

Wrist—মনলিবন্ধ 

ZL 
20430 ভা চক্র 


(সমাপ্ত ) 


টলেমির ভূগোল 
শ্রীক্থাকর চট্োপাধ্যার 


ভ্বিতীয্প শতাব্দীর মধ্যভাগে মিশর-নিবাসী প্রথিতযম। টলেমি 
( Klaudios Ptolemaios) তাহার ভূগোল রশ! করেল। এই 
পুস্তকের সপ্তম ভাগে তিনি ভারতের একটি বিবরণ সল্লিবেশিত 
করিয়াছেন। একজন মিশরবাসীর পক্ষে ভারতে না আলিম! সেই 
যুগে ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করা সত্যই আম্চধ্যজনক 
মনে হয়। এ কথা! নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, তিনি কাহার ভারত- 
বর্ণনার জন্য তাহার পূর্ববর্তী লেখকগণের উপর এবং সমসাময়িক 
পরিব্রাজকগণের বৃত্তান্ডের উপর নির্ভর করিয়্াছিলেন। তাহার পূর্বের 
প্রদত্ত ভারতের বিবরণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,_(১) অতি 
প্রাচীনকাল হইতে আলেকজাণ্ডারের সময় পধ্যস্ত ; (২) আলেক- 
জাঁগারের সময় হইতে মেনেশারের সময় পর্য্যস্ত ; (৩) মেনেগ্ডারের 
পরবর্তী যুগ । 

সুপ্রাচীন কাল হইতে আলেকজাগ্ডারের সময় প্য্যস্ত আমর। তারত- 
সন্বহ্কে যে বৈদেশিক বিবরণ পাই, তাহার উৎস পারস্য-সস্রাজা। 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিমভাগের যেটুকু পারস্য-সাআরাজ্যের 
অন্ততু ক্ত ছিল, তাহারই বিষয় এই বিবরণে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে, 
এবং ইহার লেখকগণ জ্রানিতেন যে, এ ভূখণ্ডের অপর প্রান্তে এক 
বিশাল মরুভূমি এবং তাহার পরই সমুদ্র । 

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ পশ্চিম-আঅগতে এই দেশকে নুতন- 
ভাবে প্রকাশ করে এবং ভারতে তৎ-পরবর্তীকাপে ববন-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর পাশ্চাত্য লেখকগণ ভারত-সম্বস্কে অনেক নুতন তথ্য 
লিপিবদ্ধ করেন । কিন্ত আলেকজাগারের সাআজ্য এবং যবন-সাদ্রাজজায 
উত্তর-ভারতের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য আমর! এই যুগের 
লেখকগণের নিকট হইতে উত্তর ভারতেরই বর্ণন। পাই, যদিও দক্ষিণ- 
ভারত-সম্বস্থীয় সামান্চ বিবরণ তাহার! মেগাস্ছেনিলের মারফত 
পাইয়াছিলেন । 


উলেনির ভূগোল ২৯৭ 


মেনে তের পরই ভারত যবন-সাত্রাজেযর পতন আরম্ভ তয় এবং 
উত্তর-ভারতের সহিত পশ্চিম-জগতের সম্পর্ক ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া 
আসে এবং উত্তর-ভারত সম্বন্ধে “নুতন” তথ্য আর ভাহাদের নিকট 
পৌঁছান সম্ভব হয় না) কিন্তু এই যুগেই রোমের সহিত ভারতের নৃতন 
বাণি্আা-সম্থক্ধ স্থাপিত হয় এবং বাশিজের সুবিধার নিমিত্ত তারতের 
প(শ্চম-উপকুলের বর্থন!-সমন্িত অর্থও রচিত হইতে থাকে এইরূপ 
একটি পুস্তিক! The Peryplus of the Erythraeanu Sea. 

টলেমি সম্ভবতঃ এই সমন্ড বর্ণনাই পাঠ করিয়াচিলেন। ফলে, 
তাহার গ্রন্থে আমর! দক্ষিণাপথের যে বিবরণ পাই তাহা তাহার সম- 
সাময়িক, কারণ এগুলি সম-সাময়িক লাবিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত । 
কিন্তু তাহার উত্তর-ভারতের বর্ণনায় আমর! সব সময় সমসাময়িক 
বিষয় পাইনা, যেহেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মেনেগুরের ব্াজত্বের 
পর উত্তর-ভারতের সহিত পশ্চিম-জগতের সম্পর্ক ক্ষীণতর হইয়। 
যায়। টলেমির উত্তর-ভারতের বর্ণনায় এই কারণেই আমর। যথেষ্ট ক্রটি 
দেখিতে পাই । 

টলেমি ভারতীয়গণের লিখিত কোনও পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন 
কিল, নিঃসন্দেহে তাহা বলা যায় না/ কিন্তু মহাভারতের অন্তর্গত 
ভৌগোলিক বিবরণ এবং তাহার ভারতের এবং এশিয়ার বিবরণের 
মধ্যে সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহাভারতের ভম্ম-পর্কে 
শাকছবীপের বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই যে, শাকদ্বীপে কুমুদ-পর্ববত, 
গিরি-প্র্গ এবং চক্ষুবন্ধনিক। নদী বর্তমান} আমরা টউলেমির 
ভূগোলে [51595 অর্থাৎ হিমালগের অপর পার্শ্বে 5০5102 দেশের 
বর্ণনায় পাই, Mount Komedai, a Stone Tower এবং Zaxartes 
নদী । এই সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হচ্ছ যে, হয়ত টলেমি মহাভারতের 
মত কোনও ভারতীয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। আীকগণ ভারতে 
আসি! যে মহাভারতের স্যায় কোনও পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহার 
প্রমাণ আমরা বেশনগর শিলা-লিপি হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা! 
অসম্ভব নয় ঘে, টলেমি এই গ্রীকগণের মারফত মহাভারতের ম্যায় 
কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । 

অধ্যাপক [21701 দেখাইয়াছেন যে, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে 


২৯৮ ইতিহাস 


আমর! যে জপ্বদ্বীপের বর্ণনা পাই, তাহার মূলে দুইটি নি(ভযম্ন বিবরণ 
ছিল, একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি দীর্ঘ । সংক্ষিপ্ত বিবরণটি মহাভারত 
এবং পদ্মপুরাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু অঙ্ঠান্য পুরাণের বর্ণনার মূলে 
আমর! পাই সেই দীর্ঘ বিবরণটি । পদ্মপুরাণ একটি অর্বধাচীন গ্রস্থ, 
ন্থতরাং প্রাক্তন যুগে এই ক্ষুদ্র বিবরণটি সঙ্লিবেশিত হইয়াছে একমাত্র 
মহাভারতের মধ্যেই । এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটিই দীর্ঘ বিবরণ হইতে 
প্রাখনতর এবং সম্ভবতঃ ইহা সব্বপ্রথমে প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত 
হইয়াছিল । ভারতীয় গ্রীকগণের মারফত টলেমি সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র 
বিবরণটি প্রাপ্ত হুঈয়াছিলেন। টলেমির ভারতের পর্বতমালা নদ-নদী 
ইত্যাদির বিবরণ পাঠে তাহাই প্রতীয়মান হয় । 

সুতরাং টলেমি ভারতের যে বিবরণ তাহার ভুগোলে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন, তাহার মূলে আছে, সমসাময়িক লাবিকগণের বর্ণনা, 
পূর্ববর্তী যুগের গ্রীক বিবরণ এবং মহাভারতের ম্যায় কোনও 
ভারতীয় গ্রন্থ । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উলেমির উত্তর-ভারতের বর্ণনায় কিছ 
কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় । আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই 
যে, টলেমি একই দেশের লাম বিভিন গ্রন্থ হইতে বিভিয় ভাবে গ্রহণ 
করিয়া! বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অধ্যাপক 7০৬৪ 
দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুকুশ অঞ্চলের বর্ণনায় আমরা এই দোষটি 
প্রায়ই দেখিতে পাই , যেমন, টলেমি 159£9ঘ795 দেশটিকে 
দেখাইয়াছেন তক্ষশিলার নিকটে, কিন্তু 15959 1র স্থান দিয়াছেন 
পামিরের লিকটে । Isagauras এবং Isagauri, Leviর মতে, 
একই দেশ । টলেমি সম্ভবতঃ দুইটি বিভিন্ন পুস্তকে দুইটি ভিন্নরূপ . 
নাম দেখিয়া তাঁহাদের বিভিন্ন দেশরূপে কল্পনা করিয়াছেন । 

টলেমির ভূগোলের সর্ববাপেক্ষা বড় ক্রটি এই বে, তিনি গাণিতিক 
ভূগোল সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। পূর্ববদিক হইতে 
গপনায় টসেমির দ্রাঘিমাগুপি বাস্তবিক অবস্থান অপেক্ষা সাত ডিগ্রী 
কম এবং তাহার বিষুবরেখা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নিরূপিত 
অবস্থান হইতে ২৩০ মাইল উদ্ধে। আবার তাহার বণিভ বিভিন্ন 
দেশঞ্চলি ক্রমশঃ প্রশস্ততর আকার ধারণ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে 


টলেমির ভূগোল ২৯৯ 


আসিয়াছে । এই আস্তির ফলে তাহার ভারতবর্ষ এক অপুর্ব আকএর 
ধারণ করিয়াছে। তাহার গাণিতিক ভুগোল অনুযায়ী গঙ্গানদ 
Canton দেশে প্রবাহিত, মহানদী 989 এবং 02711999828 মধ্যবত্তা 
এবং পাটলিপুত্ৰ নগরী 'Touquiu-Pekiu রেখার পূর্ববভাগে অবস্থিত । 
প্রাচীন ভারতীয়গণ কিন্তু ভারতবর্ষের আকার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন । পালিগ্রন্থ দীঘলিকায়ের অন্তত মহাগোবিন্দশৃত্বান্তে 


ভারতবর্ধাক যে “শকটযুখস্জাপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহ! সত্যই 
বিস্ময়কর । 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এইন্ধপ একটি প্রমাদপুণ পুস্তকপাঠের 
প্রয়োজন কি? টলেমির ভুগে।ল পাঠে আমর। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে 
কতটুকু সত্য ল্যান আহরণ করিতে পারি? 

টলেমি তাহার ভারত-বর্ণনায় নদী-পর্ব্বতনাল। ইত্যাদির সহিত 
সম্পক্ত-ভবে বিভিন্ন দেশগুলির বণন। করিয়াছেল। সুতরাং আমর! 
এই দেশগুলির প্রকৃত অবস্থান স্বন্ধে সঠিক তথা অবগত হইতে পারি। 

তিনি তাহার দেশ-বর্ণনায় যে ডিগ্রীগুলি প্রদান করিয়াছেন, তাহা 
ত্রাস্তিপুণ হইলেও দুইটি বিভিন্ন দেশের ডিগ্রী হইতে তাহাদের 
আক্ষেপিক অবস্থান জ্ঞাত হওয় যায় । যেমন, টলেমি বলিয়াছেন, 

Tagar ১১৮° ১৯* ২০ 

Siriptolenaiosএর রাজনগরী Baithona ১১৭° ১৮" ৩০৮ 

উপরে বণিত অক্ষরেখ। এবং প্রাবিমার সাহাযো আমর! বুঝিতে 
পারি যে Tagar এবং Baithana হইটি সন্রিকটবন্তী দেশ । 

টলেমি তাহার বর্ণনায় মধ্যে মধ্যে যে সকল মুল্যবান এতিহাসিক 
তথ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্ধ কোনও সূত্রে প্রান্ত হওয়া কঠিন । 
যেমন, তিনি দাক্ষিণ[ত্যের পুর্ব-উপকূলে 5০011023605 ( স্য্যনাগ ?) 
এবং 799591586০5 ( বজ্মনাগ ?)-এর রাজত্বের কথা বর্ণনা কলিয়াছেন । 
নাগগণ যে ভারতে দাক্ষিণাত্যের পুর্ববভাঁগে প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব 
করিতেন, এ বিষয়ে আমর। আর অন্ঠ কোনও বিবরণ পাই ন । 

এইরূপ টলেমি বলিয়াছেন তে, 786০০ পর্ববতমাল!র সম্জিকটে 
সগ-ত্ৰাহ্মণগণ ( Brakhmanoi 195০2 ) বাস করিতেন । Bettigo, 
তামিল ভাষার ০5588 এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মলয়-পর্ববত । পুরাণ 


২৬৬ ৩ ইতিহাস 


এবং মহাভারতের মধ্যে আমর! দেখিতে পাই যে, মগ-ত্রাহ্মণগণ 
শাকত্বীদীয়,অর্থাৎ শাকদ্বীপের পুরোহিতগণকে মগ-ত্রাহ্মণ বলা হইত । 
এই শাকৰ্বীপীয় ব্ৰাহ্মণগণ যে সুদূর দক্ষিণে মহ্বীশূরের নিকট অবস্থান 
করিতেন, ইহা! আমর! একমাত্র টলেমির ভূগোল হইতেই জ্রানিতে 
পারি। এই শক-মগ-ত্রাহ্মণগণ প্রাচীন পারস্যে মাতৃল-কলচ্ঞা এবং 
পিতৃস্বসা-কন্কাকে বিবাহ করার প্রথ! প্রচলন করেন । দাক্ষিণাতোও 
আমরা এই প্রথা দেখিতে পাই এবং সম্ভবতঃ, মগ-ত্রাহ্্মণগণই এই 
প্রথা দাক্ষিণাত্ো প্রবর্তন করিয়াছিলেন । শকগণ যে আলেকজাগারের 
আগমনের পূর্বক্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ, মগ-ত্রাহ্মণগণও অতি স্বপ্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্যে 
আগনল করেন এবং এইরূপ অশ্াস্ত্রীয় বিবাহ প্রচলন করেন । এই 
প্রথার সর্বপ্রথম উল্লেখ আমরা পাই বৌধায়ন ধর্শ্মসূত্রে। টলেমির 
ভূগোল দাক্ষিণাত্যে এই মগ -ত্ৰাহ্মণদের অক্ককারাবৃত ইতিহাসের উপর 
নৃতন আলোকপাত করে। 

টলেমি তাহার ভূগোলে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-ভারতের 
দেশগুলিকে এইরূপ ভাগে ভাগ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিয়া 
আমর! তৎকালীন বিভিন্ন বাণিজ্যপথ সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রাপ্ত হই । 
ভাহার গ্রস্থে সিন্ধু অববাহিকার একচল্লিশটি দেশকে ছয় ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে । এক একটি ভাগকে এইরূপভাবে সল্িবেশিত কর! 
হইয়াছে যে, প্রতীদমান হয় যে সিন্ধু সাগর-সঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া! 
কাবুল উপত্যকা অবধি দুইটি বাণিজ্যপথ সিন্ধুর উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান 
ছিল । 

টলেমি কিন্তু উত্তর-ভারতের বিখ্যাত উত্তরাপথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নীরব । অধ্যাপক Pr2YlUu5Ki মনে করেন যে, “মোর্য্য-যুগে পাট লিপুত্র 
হইতে একটি বিরাট পথ গান্ধার অবধি বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাটি 
পারস্তের AchaeঢেeদiaD রাজগণের পোষকতায় নিশম্মিত বিভিন্ন 
রাজপথের অনুকরণে প্রস্তুত । উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-সাআজা 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গঙ্গা অববাহিকা! দেশগুলির সহিত Oxus 
দেশগুলির বাণিজ্য চলিতে থাকে এবং মৌর্যযুগের পথটির নুতন 
সংস্কার হয় । পাটল্িিপুত্র হইতে অন্ত একটি রাস্তা কৌশাম্বী হইয়া 


টলেনর গেলে ৩০১ 


ভূগুকম্ছ বন্দর তাললি এবং আর একটি বৈশ৷লী হইয়। নেপাল অবধি 
বিস্তৃত ছিল ।” ট£লেমি, সম্ভবতঃ, এই সকল বিষয় অবগত ছিলেন ন!। 
উলেনি তারভসর্দকে হুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াহেন। তাহার 
ভূগোলের সপ্তম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে আমরা পাই গাঙ্গেয় ভারতবর্ষের 
(India intra-Gaugem ) এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে গঙ্গ।-বহিভূ্ত 
ভারতবর্ষের ( India cxtra-Gangem ) অর্থাৎ বৃহত্তর ভারতের বর্ণনা । 
পুরাণাদি গ্রন্থে মান্না এইহন্ূপ ভারত ও বৃহত্তর ভারতের বর্ণন। 
পাই। একটি বিষয়ে কিন্তু টলেমির বিবরণের সহিত পুরাপাদির 
বিবরণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আলাম অর্থাৎ কালরূ পক 
প্রাচীন ভারতীয় লেখকগণ প্রকৃত ভারতবর্ষের একটি অংশ বলিয়া! 
বর্ণন। করিয়াছেন। টলেনি কিন্ত আাসামকে ভারতের প্রকুত অংশ 
বলিয়। মনে করেন না। ন্ৃ-তত্ব বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে ব্স্তঃ' 
আলমকে একটি ভিন্ন-লাতীয় দেশরূপে গণা করিতে হয়। যদিও 
আমরা দেখিতে পাই যে ভাঙ্গরবণ্ধণের তাত্র-শালনে তিনি নিক্ধেকে 
নরকের পুত্র ভগদন্ডের বংশধর বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন, চীনদেশীয় 
বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, ৷৷৷ বংশের রাজদুত Li- 
Yi-Piao যখন ভাঙ্করবন্মণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন কানরূপ- 
পতি কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে জানান যে, তাহার আদি পুরুষ বহু সহস্র 
বংসর পূর্ক্বে চীনদেশ হঈতে আগমন করিয়াছিলেন । আনদানবা(সগণের 
মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান । সুতরাং টলেমি যদি 
আসামকে প্রকৃত ভারতের বহিতাগে স্থান দিয়! থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে 
বলিবার কিছুই নাই। 
টলেমির ভারত-বর্ণনার একটি নির্ঘন্ট প্রদান করিয়। ভূমিকাটি শেষ 
কর। যাইতে পারে ১72 
(১) গাঙ্গেয় ভারতের সীমানা বর্ণন।, - 
(২) পশ্চিম এবং পূর্ব্ব-উপকূলের বর্ণনা, 
(৩) পর্ববত্ত-শ্রেণীর বণনা, 
(৪) নদ-নদীর বর্ণন।, 
(৫) বিভিন্ন প্রদেশ, জ।তি এবং উপজাতির বর্ণনা । 
আমুমানিক ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে টলেমির ভূগোলের প্রথম ল্যাটিন 
৪১ 
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অন্থবাদ মুদ্রিত হয়। ১৫৩৩ অন্দে গ্রীক-পাঠ-সমস্থিত একটি পুস্তক 
এবং ১৮৩৮-9৫ আনন্দ Wilbery বং Grasholএর টীকা-সম স্থিত 
এই পুস্তকের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ অন্দে 0. I. A. 
Noble এবং তাহার পর Muller টলোমির বিভিদ্র সংস্করণ প্রকাশ 
করেন । 1415071041৩ ১৮৮৪ অন্দে Indian Auntiquiaryতে এবং 
তাহার পর বৎসর পুস্তকাকারে টলেমির অনুবাদ প্রদান করেন। 
অধ্যাপক Ren০॥ তাহার I." Geographie de ১1০01511755) YInde 
শীর্ষক যে পুন্ডিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমর! বিভিন 
পাঠ প্রাপ্ত হই এবং একটি উৎকৃষ্ট মানচিত্র এবং অনুক্রমণিকাও ইহাতে 
আছে। টল্েমির ভারুত-বিবরণের উপর ইহাই সর্কবাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট 
পুস্তক। Re৷৷০৷র পুস্তকের সাহায্যে টলেমির ভারত-বর্ণনার উপর 
গবেষণ! 'প্রয়োচন। 


শিখ-হতিহাসের প্রথম পর্ব 
( পূর্ববছেছাতি ) 
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


(8) 

ডক্টর আশণেষ্ট ট্রাম্প ( Ernest Trumpp) ens The Adi 
Granth, or the Holy Scriptures of the Sikhs, Translated from the 
Original Gurmukhi, with Introductory Essays নামক বিরাট শ্রন্থ 
১৮৭৭ ব্বষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । ভারত-সটিবের আদেশে ইহ! 
'সুত্রিত হইয়াছিল (“Printed by order of the Secretary of 
State for Iudia in Council?) ট্রাম্প মেউনিক বিশ্ববিঠালয়ে - 
প্রাচ্য ভাবার রাজকীয় অধ্যাপক ( “Professor Regius of Oriental 
Languages” ) ছিলেন । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিবের নিদ্দশে 
তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। কোন হইংরেছ পিতাকে এই 
কার্খ্যের ভার না দিয়া ভারত-সচিব একজন জ্রার্্ব।ন পণ্ডিতকে: দনির্কব।চন 
করিয়াছিলেন কেন তাহা আমার জান! লাই। যাহা হউক, ট্রাম্প 
এই কাৰ্য্য উপলক্ষে প্রায় হই বৎসর (১৮৭*-__১৮৭২ খৃষ্টান্দ ) 
ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শিখ গ্রন্থীদিগের সাহায্য লাভের 

চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছিলেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন: 
though ihey (‘two Sikh Granihis at Lahore’) 
professecl to understand the Granth, they had no knowledge 
either of old grammatical forms or of the obsolete words; 
they could only give me some traditional cxplanations, 
which {requcntily proved wrong, as I found ihcm con- 
Lradictcd by other passages, and now and then they could 
give me no cxplanation whatsoever; they had not even a 
clear insighi into the real 0০410781565 of the Granth....I 
went cven 00 lay a number of difficult passages bcflore 


some Granthis at Ainritsar, but was likewise sorcly 
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disappointed. Linally T gave up allt hope of 11010101815 what 
I wanted, as LT clearly saw, that the Sikhs, in consequence 
of ihcir former warlike manner of life and ihe troublous 
(88105, had lose all lcearning.... Thus I was again thrown 
upon my ০0৮৮1) resourccs.... But though thc cxplanations 
of the Sikh Grantihis were in so many cascs insuflicicnt or 
futilc, they were still of great usc to mc, as 015৫9 indirectly 
helped me to find our the right track’ 

ধশ্মতত্বের দিক হইতে আদি গ্রন্থের মূল্য ট্রাম্প অদ্বীকার করেন 
নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন : “ ..the chief importance of the 
Sikh Granth lies iu the liuguistic 1200, as beiug the 
treasury of the old Hindui dialects-.-”* প্রাচ্য ভাষার অধা।পক 
ক্লপে ট্রাম্প মাদিগ্রন্থের এই দিকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেন : 

“As |] went on I noted down all grammatical [08185 
and obsolete words I met with, and thus I gradually drew 
up a grammar and a 01166191971, ১8 

“Introductory Essays” এর অন্তর্গত একটি অধ]ায়ে (5089 
the language aud the metres used in the Granth”) ট্রাম্প 
আদি গ্রন্থের ভাব! ও ছন্দ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়াছেন ।* 
এই অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন: 

০০০৪০ is a real treasury of the old Hindui dialects, 
specimens of which have been preserved thercin which 
are not to bce found anywhere clsc. The Granth 
contains sufllicicnt materials which will cnable us to 





১ Adi Granth, Prefacc, np. ৮৮৫, 
a২ Adi Gronth, Prefacc, 0 vin: “The Sikh Granth....will always kccp ite 
[1০৫ in the history of religion... .” 
৩ Adi Croanth, Prefarce, Pp. viii, 
8 Adi Granth, Prcecfacc. p. vit. 
ও Adi Crunth, Intredluctory Issays, pi. CRXIU—CXAXXVIHI, 


শিখ-ইতিহাসের প্রথন পক ৩০৫ 
InYVestigate 010695069]61 and now obsolete clialcects, {rom 
which the modern idioms have had their origin, so that 
the gap, which hitherto existed betwcen the older Prakrit 
dialects 201৫1 ihe modern languages of ihe Aryan stock, 


may, by a careful comparative study of the same, be fairly 


1110 up." 


যাহার! ভারতীয় ভাবাসমূছের উৎপত্তি ও ক্রনবিকাশ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন তাহার! ট্রাম্পের প্রদশিত পথ অনুসরণ করিতে 
পারেন । 

কোন বিশিষ্ট পশ্মলক্গ্রাদায়ের মৌলিক ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতে হইলে লেখকের ননে যে শ্রদ্ধা, উদারতা! এবং অস'শ্প্রদায়িক 
নিরপেক্ষতা থাক! প্রয়োঞ্জল তাঁহ। ট্রাম্পের মোটেই ছিল ন!1। তিনি 
শানাস্থানে আদিগ্রন্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অশোভন মস্তবা 
প্রকাশ করিয়া£ভন। 

“By jumbling together whatever came to hand, 
without any judicious sclecuion, the Granth has become 
an 0১001018319 incoherent and wearisome book, ihe [ew 
thoughts and ideas, that it contains, bcing repeatcd in 
cndlless variations, which are for the greatest part nothing 
but a mere jiugling of words" ৬, 

....the Granth, as regards its contents, Is perhaps 
the most shallow and cinpty book that exists, in proportion 


tO lts SIZC...." ৭ 


“The Sikh Granih i1s....incohercent and shallow in 
the cy(iremc, and couched at the same timc in dark and 


perplexing language, in order to cover these defects’. 





® Adi Granth, Iniroductory Essays, 0৮ CXxi. 
A Adi Grunth, Introductory Essays, Dp. CXxi, 
vw Adi Granth, Prefatrc. p. vil. 
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এই সকল মস্তবা শিব সম্প্রদ।য়ে কিরূপ আহলাড়ন স্থটি করিয়াছিল 
তাহার ইঙ্গিত মেকলিফের নিপা .ত উ(ক্ততে পাওয়। যায়: 

“A portion of the Grant Sahib was 68250১17060 some 
years since by a German missionary at ihe cxpcense and 
under the auspices of the India Office, Dut his work was 
highly inaccurate and unidiomatic, and furthermore Eave 
Inortal offenctc to the Sikhs by the odium theotogicum 
introduced into it. Whenever he saw an opportunity of 
dclaming the Gurus, the sacred book, and the religion otf 
the Sikhs, he eagerly availed 18115501101 162, 

মেকলিফের মতে ট্রাম্পের গ্রন্থের তিনটি প্রধান দোব। প্রথমতঃ, 
ট্রাম্পের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ আপত্তিকনক। দ্বিতী্তঃ, ট্রাম্পের 
অনুবাদ অশ্তদ্ধ। তৃতীয়তঃ, ট্রাম্প সমগ্র আদিগ্রন্থের অনুবাদ করেন 
নাই । এই বিষয়ে ট্রাম্পের কৈফিয়ৎ এই : 

“Ie 1s for us Occidcntals a most painful] andl almost 
stupelyiny 17১1, to read only a single Rag. and I doubt 
if any ordinary reader will have the paticnce to proccecd 
to the second Rag, after hc shall have perused ithe Arst, 
It ৮০৪৫1 therefore be a merce waste of paper to add also 
the minor Rags, which only repeat, in endless variations, 
what has been already said in the great Rags over and over 


again, without adding the least to our knowlcdge'>e. 
(৫) 
ট্রাম্পের গ্রন্থের প্রথম ভাগে পীচটি “Introductory Essays” 
আছে : (১) The Life of Baba Nanak ; (2) Sketch of the 


other Sikh Gurus; (৩) Sketch of the Religion of the 
Sikhs ; (8) On the Composition of the Granth ; (¢) On 


a The Sikh Religion, Vol. TJ. Preface, Dp. vii. 
2e Adi Craonth, Prefacc, 0- vii. 
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the Lauguage and the Metres used in the Granth. ইউ, 
ছাড়। Prefatory Remarks নামক একটি মুখবন্ধ আঁছে । 

ইণ্ডিয়৷ সফল লাইব্রেরীতে ট্রাম্প “নানক কা গ্রন্থ জননসাখী কা” 
নামক একটি পাগুলিপি পাইয়াছিলেন। কোলক্রক সাহেব ( ম. T-. 
০০০1517০০1৩) উহ! কষ্ট ইণ্ডিয়। হাউস লাইত্রেরীতে প্রদান 
করিয়াছিলেন । এই জ্নমসাখীর এতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে ট্রাম্প উচ্চ 
ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন: 


[ am 57615107001 that this is the [ountain. {rom 
which all ihe others have drawn largcly. We are 
cnablced now, by the discovery of this old Janam-sakhi, to 
‘distinguish the older tradition regarding Nanak [rom the 
later onc, 20161] 1০0 fix, with 50100000700 of verisimility, the 


Teal (acts of his life'?>. 


ট্রাম্পের 'আবিতদ্কৃত এই জনমসাখী খুব সম্ভবতঃ নেকলিফ কর্কুক 
উল্লিখিত এবং আনুমানিক ১৫৮৮ ঝখৃষ্টাকে রচিত১* দেব।দ।সের 
ভ্রনমসাখীর অনুলিপি মাত্র 1৯ গুরু নানকের জীবনী বর্ণনায় ট্রাম্প?* 
এবং মেকলিফ উভয়েই এই প্রাচীনতন জনমসাখীর উপর নির্ভর 
করিয়াছেন। এই জনমসাখীর যে অঙ্গুবাদ ট্রাম্প দিয়াছেন৯»* তাহ! 
এতিহাদিকের পক্ষে বিশেষ মূলাবান। পরবর্্তাকালে রচিত ম্যান 
জনমসাধীর অংশবিশেষের অনুবাদ৪১* তাহার গ্রন্থে পাওয়। যায়। 
বল! বালা, এই সকল জনমসাথীর এতিহাসিক মূল্য অতি লামান্ত ' 
কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ বিশ্বাস ও স্বতিবিজম ধশ্মসংস্থাপকের 
চরিত্রে ও ল্রীবনীতে কিভাবে অলেটকিক গুণ ও ঘটনার সঙ্গিবেশ 
করিয়াছিল তাহার খানিকটা পরিচয় এগুলিতে পাওয়! যাম । 


১১ Adi Granth. Introductory £533359, Pp. ৪১, 

১২, The Sith Religion, Vol. TL, p. [xXx 

১৩ I. Bancrjec. 12247148197 of the Khalsa, Vol. I. Pp. 53. 
3e Ai Granth, Iniroductory Essays, pp- iv-vi. 

১a (di Granth, Introductory Cssays, PD- ৮10৯, 

১৩ Adi Grauth, Introductory Essays, 00 1৬871 5৮, 
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ট্রাম্প প্রাচীন জনমসাধীতে বণিত ঘটনাবলীর সতাসতা নির্ণয়ের 
জন্য টবজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্ত কোন কেন ঘটন। 
সম্বন্ধে শিখদের পক্ষে আপত্তিত্রনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নানকের 
৫বরাগ্য ভতরহার আয্মীয়ঞ্থজন উন্ম।দ রোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়। 
চিকিৎসকের শরণাপম হইয়াছিল, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়! ট্রাম্প 


বলিয়াছেন: 
“Jt 1s very significant, that this whole circtuunstance. is 


carcfully passed ০৮৫ in the later Janam-sakhis, as ০৮0৮ 
point which throws an unfavourablc or doubiful light on 
Nanak +, 

জননসাখীর সংশ্ষিপ্ত বিবরণী সম্বন্ধে ট্রাম্প বলিগাছেন : 

‘Ji 1s a biography containing very little to attract our 
INICTESt and. mutatis mutandis, applicable to nearly every 
Ilincdlu Fair. If morc could have been said of Nanak, 
we might be surc, that his devoted disciples, who revered 
in him the saviour of the world, would not have passccd it 
০৮০ In siHencce >. 

ইতিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে শিখ ধর্মের বিচার করিতে যাইয়! ট্রাম্প 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক অঙ্গদকে গুরুর আসনে বসাইয়া ন! 
গেলে অন্যান্য ভারতীয় ধশ্মসম্প্রদায়ের ম্যায় শিখ সম্প্রদায়ও ক্রমশঃ 
বিলুপ্ত হইয়া যাইত ।১১ বিশাল হিন্দুসমান্ধের সহিত প্রাতাহিক 

স্পর্শে যুঠিনেয় শিখের পক্ষে স্বাতস্ত্রা রক্ষা করা সম্ভব হইত ন॥। 
এইদিক হইতে দেখিতে গেলে গুরু নানক কর্তৃক উত্তরাধিকারী 
মনোনয়ন শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটন!। 
শিখদের স্বাত্ন্রা রক্ষার অন্য একনায়কত্ের প্রয়োজন ছিল ॥** 

গুরু লানকের সহিত তাহার শিষ্যদের সম্বন্ধ বিচার করিতে যাইয়। 
ট্রাম্প গুরুতর আমে পতিত হইয়াছেন ॥ তিনি বলিয়াছেন: 


১৯ Adi Granth, Introductory Essays, Pp. Mi. 

ওক Ads Granth. Jnicroductory Essays, D- vi. 

১৬ Adi Granth, Iniroductory Exsays, p. Ixxvii. 

2° I. Banerjcc. 121০9141109 ০) the Khalsa, Vol. p. 147. 


(শব্ব-হতিহাসের প্রথম শব্ধ ৬০৯ 

“Ihe way, in which Nanak used the disc iples who 
attached themselves to his person, was not ৮৫:7১ conducive 
to impart to them any considerable knowledge: hey were 
in fact little morc than his menial servants. - What 
Nanak looked €13)0109 for in his successor, werc not 
scientific accomplishments, or a 06081010601 tmind, but blind 
obedience io ihe conmands of the Guru’ হও 

নানক স্বয়ং প্রচলত অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, শিষ্যদিগকে “৫০n5i- 
derable knowledge” বা “scientific accomplishmeuts” 
প্রদান করিবার শক্তি তাহার ছিল লা। পুথিগত বিগ্ভার উপর 
শিখ ধশ্মের ভিত্তি প্রতিচিত হয় নাই । প্রাচীন ভারতীয় এতিহঃ 
অন্থসারে গুরুসেব। শিয্যোর অবশ্য পালনীয় কর্ধবা। ট্রাম্প এই" 
এতিহোর স্ব বুঝিতে ন! পারিয়! ইহাকে “menial servauts”-এর 
কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন। গুরুর আদেশপালনে আবচলিত নিষ্ঠ! 
যে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ তাহ! তিনি জানিতেন ন।। 

গুরু অঙ্গদই গুরুসুখী লিপির আবিক্কারক__শিখ সমাজে সুপ্রচলিত 
এই প্রবাদ ট্রাম্প একেবারে মিথ্যা! বলিয়া উডাইধ! দিয়।ছেন। পুরু 
স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, স্থতরাং তাহার পক্ষে নুতন লিপি আবিষ্কার কর! 
অসস্ভব-__ইহাই তাহার একমাত্র যুক্তি ।** এই বিষয়ে প্রীয়াপনের 
মত এই যে গুরু অঙ্গদ প্রকৃতপক্ষে নৃতন লিপি শবিক্ধার করেন লাই, 
দেবনাগরী লিপি হইতে কয়েকটি বর্ণ পঞ্জাবে প্রচলিত স্থানীয় লিপির 
অস্ততু ক্ত করিম ছিলেন । 

‘The uuc alphabet of the Punjab is known as the 
Landa or ‘clipped’. Vowel sounds are frecqucntly 
OmaiLttccd. Angad (ound that Sikh hyomms written in 
Landa were hiable to be misread, and he accordingly 
improved it by borrowing signs from ihe Devanagari 


alphabet. ..and by polishing up the forms of the letters, 


০ আজ টি 
ন সস... পে CED 


২১ Adi Granth, Intirexluctory Essays. 627 IXxXvu- 





২3 Addi 05৮49711075 Introductory Lissays, 1) 1৯৮৪৪, 


১৩ 


সস 


৩১০ হ$তিছ্াল 


5০ xs to make there hu lor recording the sovipturics of the 
Sikh 15101151610 ১৯ 

ট্রাম্পের মতে গুরুদের মধ্যে অজ্ঞুলই সব্বপ্রথম রাজনীতিতে হওক্ষেপ 
করিয়াছিলেন ( “meddled with politics?’ ) 1 সপন্দ প্রথায় 
তিনি রাজনীতির গন্ধ পাইয়াছেন। কিন্তু এই সিক্গান্ডের পক্ষে তিনি 
কোন যুক্তি উত্থাপন করেন নাই । গুরু অর্জ্জুনের আমলে শিখ ধর্শ্মের 
বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহারই ফলে মুঘল সরকারের 
রোবদৃটি তাহার উপর পড়িয়াছিল । ট্রাম্প নিজেই বলিয়াছেন : 

‘Under Arjun. who had apparcntly a great talent {or 
organisation. ihe Sikh conunmunity Increased very con- 
siderably anc spread fast over the Punjab; but in 
proportion as the Sikhs began to draw public attention on 
themsclves. the suspicion of the Muhammadan Govcern- 
ment was roused, and Guru Arjun was the 17750 who [ell 
a victim (0 (0 Re 

গুরু অজ্ঞলের মৃত্যু সম্বন্ধে ট্রাম্প শিখ সমার্জে প্রচলিত চণ শাহের 
কাহিনী উল্লেখ করিণাছেন, কিন্তু ইহ! তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন 
নাই । '‘দবিস্তানে’ উল্লিখিত কাহিনী, অর্থাৎ গুরু অর্জুন কর্তৃক বিদ্রোহী 
খসরুকে সাহায্য প্রদানের অপরাধে সআট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে 
ভাহার দণ্ড, তিনি এঁতিহাসিক সত্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥২* 
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর সহিত বোধহয় তাহার পরিচয় ছিল ন1। 
এ গ্রন্থে উল্লিখিত জাহাঙ্গীরের প্রক্কত-উদ্দেশ্ত্য জানিতে পারিলে হয়তো 
তিনি খসরুর বিদ্রোহে অগ্দর.নের সমর্থনের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন না । 

গুরু হরগোবিন্দ সম্বন্ধে ট্রাম্পের কোন কোন উক্তি সম্পূর্ণ ভিতিহীন। 
তিনি বলিয়াছেন : 


26 Linguistic Surucy of India, Vol. IX, Pant 1, p-. 024. 


ts Adi Granth, Introluctory Essays, Pp. Ixxx. 
te Adi Grunth, Introductory 54355, DP. 052 1955558- 


২৬ Adi Grunth, Introductory l5ss3ys. Pp. IXxxXil- 


শিখ-ইউ(চাসের প্রপন পর্ব ৩১৯ 


‘Jn order wo revenge the death of his faulher hc for 
the first time arinced his followers and took bloody revenge 
on C.andu-sah and ihc Muhammacdans whom he considered 
conccrnucd in his (1076, ৭ ৭ 

চণ্ড শাহের উপর “]১1০০৭y 1£55516৩৮ লওয়ার কথ। শিখ গ্রস্থ- 
সমূহে পাওয়! যায়, কিন্ত সেই প্রতিশোধ লওয়। হইয়াছিল সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে, গুরুর সশস্ত্র অজ্ুচরদের বাহুবলে নহে । ট্রাম্প 
ইহ! বিশ্বাস করেন নাই 1 তাঁহার মতে “it is {ar more likely 
that he recvenged himself without any reference to 
authority"২" 1 গুরু? অন্দুনের হত্যার সহিত সংশ্লিট মুসলনানদিগের 
উপর প্রতিশোধ লওয়ার কণ! ট্রাম্প কোথায় পাঈজাছেল জানি নাঁ। 
আর গুরু হরগোবিন্দ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জভাই শিখদিগকে: 
অস্ত্রশিক্ষ। দিয়াছিলেন কিন! তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। খুব 
সম্ভবতঃ মৃঘল সরকারের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে শিখগণ যাহাতে 
আত্মরক্ষা! করিতে পারে তাহার জন্যই তিনি শিখ সনাদে সামরিক 
আদর্শ প্রবর্তন করিয়াছিলেন । গুরুর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য যে সকল 
কারণে শিখসমাজে সামরিক আদর্শ প্রবর্তন অবশ্যন্স।বশ হইয়া 
পড়িয়াছিল উ্র।ম্প তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই ।২২ 

'দবিস্তানে স্পষ্টই পাওয়া যায় যে গুরু হরগোবিন্দ সম্রাট, 
জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবল সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ট্রাম্প বোধ হয় অনবধানতা বশতঃ বলিয়াছেন যে তিনি অন্পদিন 
শাহজাহানের অধীনে চাকুরী করিয়া পুনরায় দৌরাত্ম্যসূলক কা্ধ্যে 


লিগ হন (“have taken up a reckless course of lite 


88230” ),** অর্থাৎ পুনরায় মুঘল সরকারের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন । 
এই সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ ট্রাম্প সংগ্রহ করিতে পারেন লাই! 
বোধহয় হরগোবিন্দের সামরিক প্রস্তুতির কিঞ্চিৎ অতিরভ্রিত বিবরণ 
ট্রাম্পের নিম্নলিখিত মন্তব্যে প্রতিষ্ণলিত হইয়াছে : 


২৭ Adi Greanih, ImMroductory Essays, p. Ixzxiii. 
২৮ Adi Granth. Introductory E3say3, Dp. JxXXIv. 
২৯ [, Banerjee. FEzrolution of the Klhiatso, Vol. 81 pp. 31-45. 
oe 71৫7 Granth, Inicoductuory Essays. DP. IxXxiv, 


৩১২ ইতিহাস 


10501) 11770058110] had given quite a chflerent appen- 
ance to ihe Sikh community. The peaceful Jadirs werc 
changed into soldiers and ihe Guru's camp rcesouncded with 
the din of war; the rosary was laid aside and the sword 
buckled ০01). ১ 

গুরু তেগ বাহাদুর সম্বন্ধে ট্রাম্পের আলোচনা বিশেষভাবে পক্ষপাত- 
দোষ হৃষ্ট, বিছ্বেষপ্রস্থত বলিলেও বোধহয় অন্যায় হয় না! সুখবন্ধেই 
তিনি বলিয়াছেন: 

‘(On ihe following cvents of the 1800 of Guru 
‘Feg-bahadur ihe accounts differ very widely as the Sikh 
tracdlition is cndeavouring to conceal or do away with 
everyihing that could «hrow an unfavourabtc light on 
00 

ট্রাম্পের মতে সম্রাট উরংজী/বের ভয়ে তেগ বাহাদুর পঞ্জাব হইতে 
পলায়ন করিয়া হিন্দু ফকীরের বেশে কোন জনপুর্ণ স্থানে লুক মত 
থাকিবার উদ্দেশ্যে পাঁটনায় গিয়াছিলেন এবং পাটনার অধিবাসীদের 
সহিত শত্রুতার ফলে পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।** এই 
দুইটি উক্কিই ভিত্তিহীন। শিখসমাজের আভ্যন্তরীণ অনৈকোর 
সহিত তেগ বাহাদুরের দেশত্রমণের কার্যাকীরণ সম্বন্ধ ট্রাম্প উপেক্ষা 
করিয়ছেন। জয়পুররাতের সহিত তেগ বাহাহরের সম্বন্ধ এবং তেগ 
বাহারের আসান পর্য্যটন সম্বন্ধে ট্রাম্প কোন ইঙ্গিত করেন নাই । 

তেগ বাহাছুরের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া ট্রাম্প শিখ- 
সমাজে প্রচলিত কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্ত উহাতে কিছুমাত্র 
আশ্থা স্থাপন ন! করিয়! তিনি ‘সিয়র-অল-মুতখরীণ' গ্রন্থে বণিত 
কাহিনী এঁতিহাসিক সত্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।** তাহার দিক্ষাস্ত 
এই যে_- 

hc was taken prisoner on account of his pre- 


©? Adi Granth. Iniroductory Essays, Dp. 10১0৮, 
৩২ ৮) Granth, Introductory Lssays, Pp. 1555৮, 
ষ্ঠ Adi Grunt. Introductory I:ssays, P- IxXxxvi.- 
৩৪ Adi Granth. Inirwmluctory ৩৬৮৯৯ PD. Ixxxvi-ix. 
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শিপ-ইতিহ।সের প্রপন পর্ধ ৩১৩ 
datory procccdings and exccutcd as a rebel against tre 
EOVCTNhmcent™. 

মূলসমান লেখক গোলাম ছহোলেনের কথাই যে প্রমাণা তাহ। 
প্রতিপন্ন করিবার জ্রন্য ট্রাম্প জনৈক শিখ কর্তক সংগৃহীত কয়েকটি 
সাথীর উল্লেখ করিয়াছেন। এ সকল সাখীতে যে গুরুকে রণপ্রিয় 
জ্রননায়ক রূপে বর্ণনা! কর! হইয়াছে তাহার নাম দেওয়া! হয় নাই। 
খুব সম্ভবতঃ এ বর্ণনা গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রতি 'প্রযোজ্য ।** তাহা 
হইলে শিখ সাখী ছার? গোলাম হোসেনের বর্ণনা সমথিত হয় না। 
গুরু তেগ বাহাহুরের সৃতার প্রায় এক শতাবশি পরে পঞ্জাব হইতে 
বনু দূরে “সিয়র-অল-মুতখনীপণ” রচিত হইয়াছিল । এ ঘটনা সম্বন্ধে 
সত্য নির্ণয়ের কতখানি স্থখোগ গোলাম হোসেনের ছিল, তিনি 
সাম্প্রদায়িক বিগ্বেষের বশবর্তী হইয়। শিখ গুরুর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন 
করিয়াছেন কিন!--এই সকল বিষয় ট্রাম্প বিচার করেন নাই । গুরু 
তেগ বাহাছর নিলোোভ, শান্তিপ্রিয়, ধশ্মভীর ব্যক্তি ছিঙগেন-_শিখ- 
সমাজে স্ুপ্রচলিত এট প্রবাদ মিথ্যা বলিয়। প্রমাণ করিবার উদ্দেশে 
তিনি বলিয়াছেন : 

the moral values of the Sikhs of hose 11115 

Wwerc alrcacdy s0 thoroughly confuscd and 61018 hatrcd 
against the Muhiumwmacdans so great, thav they considered 
rcbcllion against ihc cstablished government and plun- 
dering the property of the Muhammacdans quite as lawful 
21015 ০ 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমগ্র শিখ সম্মজকে এইভাবে কলক্ষিত 
করিবার পূর্বের ট্রাম্প “বিচিত্র নাটকে’ তেগ বাহাছহরের আত্মদান সম্বন্ধে 
গুরু গোবিন্দ সিংহের সুস্পষ্ট উক্তি ** লক্ষ্য করেন নাই : 

“Who 1১806008001 tlic {rontal marks aud sacrificial 

threads of 1170 Hindus, 
And displayed great bravery in the Karl Age. 








— ০ পপ 





৩৫ [. Banerjee, 52591111608 af the 88000, Vol. [IL pp. 62-6). 
৩৯ ৬125650111৭, The Sikh Rctlivzion, Vol. IV. p. 295. 


৩১৪ ঈতিহাস 


When he put an end to his life for ihe sake of holy 


INCH, 


He ১8211670601 martyrclom for «he sake of his 70111580511, 
তেগ বাহা৷দ্বরের জ্রীবনী বর্ণনায় যিনি এইরূপ একদেশদশিতার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহার নিকট গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রতি সুবিচার 
আশা করা যায় না। দশম গুরুর উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে ট্রাম্প বলিয়াছেন £ 
his ain was lo wreak bloody rcvengc on the 
murderers of his Iather, to subvert totally the Mubammadan 
powcr, and to found a new cmpirce upon its ruins’. ৩ ৭ 
গুরু স্বয়ং ‘বিচিত্র নাটকে’ বলিয়াছেন £ 
‘ ‘Ihe successors of 19011) Baba Nanak and Babar 
Were creaicd by God Haimsclt. 
Recognize the former as a spiritual, 
And the laticr as a temporal King ৬৮ 
আট. ধরংচীবকে তিনি লিখিয়াছিজেন £ 
[hou art proud of thy empire, while I am proud of 
the cmpirc of ihe immortal God’. <> 
গুরু গোবিন্দ সিংহ যদি মুঘল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া তাহার ধবংস- 
স্তপের উপরে নূতন সাস্রাজ্য স্থাপনে প্ৰয়াসী হইতেন তবে কি তিনি 
এই ভাবে কথ! বলিতেন? সম্রাট. বাহাদুর শাহের অধীনে গুরুর 
কর্শ্মশ্রহণের কথ! ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ।'* ইহা কি 
সাআজ্য-ধ্বংসপ্রয়াসীক কার্য ? 
পুরু গে।বিন্দের সহিত পার্বাত্য বাজগণের ও মুঘল বাদশাহগণের 
সংগ্রাম, কেশগড় সভায় খালসার স্বষ্টি, গুরু গোবিন্দের দাঁক্ষিণাতো 
গমন ও মৃত্যু ”__এই সকল ঘটনার বর্ণনায় ট্রাম্প এতিহাসিক পারস্পধধ্য 


এ Adi GCranth. [01011010107 17559, D. আভ- 
৩৮ 1903581161৩, The Sith Religion. Vol. V, p. 305. 
৩৯2 Macauliffce. The Sikh Religion, Vol. V, p. 206. 
6° Adi Granth. Introductory Essays, p- 0৮1 
82> Adi Granth, Introductory Essays. শো RCH ACV), 





খনি 


‘ 
শা 


শিখ-ইভিহাসের প্রথম পর ৩১৫ 


এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই । উপসংহারে তিমি 
বলিয়াছেন £ 

‘Yhe object of his life Govind Singh could not carry 
out, though he tricd to secure it cven by a human sacrifice 

but he has contributed a good share to the destruc- 
tion of ihe Muhammadan power in India by his bloody 
strugglcs, inuring his Sikhs to a continual warfare, and 
moulding them by his new ordinances into a distinct 
nation of Ianatical soldicrs, che Khalsa"’.* 

গুরু গোবিন্দ সিংহকে মুঘল সাআজোর ধ্বংসকারী রূপে বর্ণনা 
করিতে যাইয়া ট্রাম্পের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। জাতিম্ই্ট! রূপে গুরুর 
কুতিত্ব তিনি যথার্থভাবে পরিমাপ করিতে পারেন নাই । 

৯/০৫0/ of the Religion 0f the ১1/4/75 নানক অব্যায়ে ট্রাম্প 
গুরু গোবিন্দের ধশ্মনত সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন: 

“Ihe tenih Guru, Govind Singh. relapsed in many 
points again into Hinduism, he being a special votary of 
Durga ie 


6d 


hie was personally 86100706061 to the worship of 
the goddess Durga: he made the worship of the Onc 
Supreme obligatory, though the adoration of the minor 
deitics, as we are taught by his own Granth, was by no 
MCans Tcjcctcd .te 

গুরু গোবিন্দের দেবীপুজ। সম্বন্ধে শিখসমাজে প্রচলিত কাহিনী 
তিনি এঁতিহালিক সত্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।** কিন্ত এই কাহিনী 
সত্য কিন। তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। তর্কস্থলে ইহাকে সত্য 
বলিয়! স্বীকার করিয়! লইলেও মনে রাখিতে হইবে যে এই ঘটন। গুরু 
গোবিন্দের অল্প বয়মে ঘটিয়াছিল; পরে তিনি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর 


22 Adi 0707৮081515 18067৮10601 15585 3, pH. ২5৮. 


৩ ৮407) Granth, 108160588১৪ ৮ 1:5555, Pp. ১০৯৪৫, 
ভ Adi Craunth, [11115811086 [25558১১০0৮৫ 221. 
ua Ads Gruuth, Introductory ঢ:১১০১৩, p. Xe. 


৩১৬ ইতিহাস 


ব্যতীভ কোন দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতেন না ।'* হয়তো বাল্যকালের 
অন্্।নতা প্রস্থত দেবীপুঞার কাহিনী স্মরণে অনুতণ্ হইয়। গুরু গোবিন্দ 
পরবর্তী জীবনে কাতর ভাবে বলিয়।ছিলেন £ 
**€) God, do ‘Thou Thyself pardon mine errors; 
there is nonce who hath erred like 1386 5 ৭ 
অশ্ঠান্য দেবদেবীর আরাধন! সম্বন্ধে গুরু গোবিন্দ বলিয়াছেনঃ 
‘‘] do not at the outset propitiatc Ganesh; 
I never mnccdditate on Krishan or Vishow; 
] have heard of them but I know ihem not, 
lt is ouly God's [cet 1 love™.t ৮ 
শিখসমাজে গুরুপুজ্জার প্রবর্তন সম্বন্ধে ট্রাম্প বলিয়াছেন £ 
01110 high position which the Guru claimed lor him- 
5011, naturally led to a deification of the sume. The 
consequence was such a deilication of man as has hardly 
ever been heard of clsewherc. Lifc, property and honour 
were sacrificed to the Guru in a way, which 5 often 
revohing to our moral feclings. lo was therelorc a very 
fortunate 050))8 for the morc [ree and 02072] development 
of the Sikh community, that, with the tenih Guru Govind 
Singh, ihe Guruship was altogether 219011১1801 ৯৭ 
এই উক্তিতে শিখস্নাজ সম্বন্ধে যে কদর্য ইঙ্গিত আছে তাহ! 
বিশ্বে নিন্দার । শিষ্যদের ভক্তির আতিশয্যে গুরু যেন দেবতায় 
পরিণত ন! হন, লেদিকে গুরু গোবিদ্দ সিংহের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 
তিনি বলিয়াছেন : 
‘“ All who call me the Supreme Being 
Shall fall into the pit of hell. 
Recognise 0110 as God's servant only". 


৪৬]. Baucrjcc, Lrolution of the Khatso, Vol. 1], pp. 97-103. 
৪৭ Macauliflic. The Sith Religion, Vol. V, vb. 287. 

৪৮ Macauliflc, Thc Sith Religion, Vol. VY. (80১, 310-311. 

32> 7141 Grunth, Introcluctury ৯৯5৭0 98 

ee Macaulille. The Sifh Rotigion, Vol. V, pn. ৩99, 


পথ 


শাখ-উতভিভা সন প্রগুর পপ ৬১৭ 


গুরু হগাবিন্দের লংক্ষারের ফলে শিখসনাক্ে যে নৃতন শক্ষি = 
সর্চালিত। হউফযাভিল ট্রাম্প তাহাকে আন্তরিক শক্তি রূপেই বিচার 
করিয়াছেন, ভাভার আলাত্মিক ও নৈতিক ভিগ্ডি সাচার অন্ধ দুটি 
এড়াউয়। গিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন: 

“By precepts of this kind’ ihe Sikhs could 
morally but hiule be improved, as no provision whatever 
was made to raisc them to a higher standard of education 
andl culturc, Guru Govind Singh being only inticnt on 
rendering them subservient to his wilt and on kindling 
their martial valour and hatred against the \Muhammacdans. 

They could easily destroy by 61861 martial fury an 
old weak cstablishment, but were not able to erect a new 
50116] fabric upon its ruins, as they had nov in themselves 
the necessary moral ancl intellectual capacities" 5 ৭ 

শিখ.৮বিতে পুল নৈতিক শক্ত সপ্যারিত না তই ক্ুপ্র শিখ 
সনাজ্ঞ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমান্ধে মুঘল শাসকগণের প্রবল আঅতাচার 
হা করিয়া! বাচিয়া থাকিতে পারিত না। আমারও মনে রাখিতে হইবে 
যে শিবের! কেল্লা পতনোন্মুখ মুঘল সাআজ্যের “old weak establish- 
08120” ধ্বংস করে নাই, তাহার! আহম্মদ শাহ আবদ।লীর নবোম্কুত 
আকফগান-সাআ্রাভা ভাঙ্গিয়৷। দিয়াছিল। তাহার! কেবলমাত্র ধ্বংস 
করিয়াই ক্ষান্ত তয় নাই, প্রায় শতাব্দীকাল তাচার!। পঞ্জাব শাসন 
করিয়াছিল । রণভ্িত সিংহের রাজ্যকে “॥ew solid fabric® না 
বলিজে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা হয় ন।। উনবিংশ শতাব্দীর 
এঁতিহ্বাসিক বিপধ্যয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংঘাতে এ রাজ্য 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিজ বটে, কিন্তু অষ্টাবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষেতে উহার 
কুতিত্ব ও এতিহাসিক তাৎপৰ্য্য উপেক্ষণীয় নহে । 


(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 





৭১ অর্থাৎ খালনার কর্তবা লব্বত্তে উরু গোবিন্দের উপদেশ । 
az Adi Granth, [60874055191 Essays, p. cxvi 


নিবন্ধ ও স+:০লাচন। সাহিত্য 
দীনবন্ধু মিত্র 
ডাঃ স্শীলকুমার দে 


শিল-লিপি 

বাঙল। সাহিত্যের নবযুগ 
ডাঃ শশিভুষণ দাশগ 

রবীন্দ্রনাথ ( সাস্কেতিক নাট )--২য় পর্ব 
শবরীঅশোক সেন 


নিবন্ধ, ইতিহাস ও শিক্ষা 
বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম 


শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
অশোক 
ডাত স্থবরেন্্নাথ সেন 


আমাদের শিক্ষা 
ডা: ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ 


শিক্ষ। ও মনোবিজ্ঞান 
শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচাধ্য 


রুশ-জার্মান সংগ্রাম 
সোভিয়েট-মাকিপ পররাষ্ট্রনীতি 
আবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বৈজ্ঞানিক সাহিত্য 
পদার্থের স্বরূপ 


অধ্যাপক সমন গুহ 


_ ভঙ্ধান্দী এও কোং লিঈিটেভ্‌ কলিকাতা 


